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ভুমিকা। 
সৌতি উগ্রশ্রবাকে নৈমিষাবণ্যে খধিগণ মহাভীবতেব কাহিনী 
শোনাতে বললে তিনি বলেছিলেন যে মহাভাবত কাহিনী-তীব পূর্বেও 
অনেক কৰি শুনিষেছেন, এখনও শোনাচ্ছেন, এবং পববর্তী কালেও 
শোনাবেন 
“আচক্ষ্যঃ কবযঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচন্দতে পবে। 
আখ্যাম্তন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভূবি ॥৮--আদিঃ ১২৬ 
মহাভাবতকাহিনী এতই লোকপ্রিষ। সৌতিব এই কথা সত্য 
প্রমাণিত হযেছে। সংস্কৃত ভাষাৰ যতকাল বহু প্রচলন ছিল, মহাভাবত 
ভাবতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে পুনলিখিত হযেছে, 
কাবণ তালপাতাব বা ভূর্জপত্রেব পুঁথি ত্রমে ক্রমে জীর্ণ ও নষ্ট হবে 
যাষ। পুঁথি পুনলিখন কালে কিছু কিছু নৃতন উপাখ্যান বা সন্দর্ভ 
যেগ হুযেছে, এইভাবে মহাঁভাবতেব অধ্যায ও শ্লোক বেডে গেছে! 
তাব্পবে নানা প্রাদেশিক ভাষাব উদ্ভব হলে ও সংস্কৃত জনসাঁধাবণেৰ 
বে"ধগম্য ন! হলে নান! প্রাদেশিক ভাবা মহাভাবত কাহিনী বপান্তবিত 
- হযেছে । বাংলা ভাষাষ কাশীবাম দাস মৃহাভাবত বচন] কবেনঃ তাব 
অধিকাংশ পযাঁব ছযন্দ, মধ্যে মধ্যে ত্রিপদী ছন্দ আছে. সবটাই 
কবিভাষ। তবে কাশীবাম দাস তাব মহাঁভাবতে বহুস্থলে মূল 
মহাভাবত কাহিনী হতে কিছু ভিন্নভাবে বিবৃত নবেছেন, সর্বত্র মূল 
কাহিনী অনুসবণ কবেন নাই। কালী প্রসন্ন সিংহ প্রথমে গণ্ঠে মূল 
মঙ্1ীভাবতেব বাংল! অনুবাদ কবে প্রকাশ কবেন। 'তাবপতে বাঁজশেখব 
বস্থ “মহাভাবতেব সাবান্ুবাঁদ” বচনা ও প্রকাশ কবে মূল সহাভাক্তের 
কাহিনী চিন্তাকর্ষক্পে পাধাবণ পাঠকেব নিকট হু.ল ধবেহেন। এই 
অবস্থায মূল মহাভাবত কহিনী বিবৃত কবে নৃত্রন একখানি এপ্ভ বচন 
ও প্রকীশের কাবণ উল্লেখ কৃবা। সমীচীন মনে কবি ! 


(২) 


প্রমাণ মহাভাবত পাঠে কতকগুলি অসঙ্গতি মনকে গীভিত কবে 
যথা আদিপর্বে গথমে বলা হযেছে যে খধিগণ কুস্তী ও পাঁচটি শিশু- 
পুত্রকে হস্তিনাপুবে ভী্ম ধৃতবাস্ট্রাদির নিকট পৌছে দিয়ে বলেন যে শিশু- 
গণ পাব পুত্র, বলেই ভাবা কোন প্রশ্নেব অপেন্দী না কবে চল 
গেলেন; তখন কেহ কেহ বলেছিল যে পা বহুকাল পূর্বে মৃত হয়েছেন? 
এরা পাব পুত্র কি কবে হবে? তাবপবে আদিপর্বেই আবাব বল! 
হযেছে যে খধিগণ বুস্তী ও পাঁচটি শিশুপুত্রকে যখন আনলেন, সেই সঙ্গে 
পাঁু ও মাত্রীব দেহও এন দিলেন, বলে গেলেন যে শিশুবা পাঁঞুব 
পুত্র, পা সতেবে! দিন পূর্বে দেহত্যাগ কবেন এবং তাঁষ চিতাষ মাত্রী 
প্রাণ উৎদর্গ কবেন। এইবপ আবে পবস্পর বিকদ্ধ কথা আছে, 
যাব জন্য অনেক সমঘ মনে হয়েছে যে অসঙ্গতিগুলিব উল্লেখ কবে 
সেপগ্ুলিৰ কোন ভাবে সমাধান কবে মহাভাবতেৰ কাহিনীৰ অসঙ্গতি 
বজিত ৰূপ দিলে ভাল হয। এই অবস্থা আমেবিকান সংস্কৃত 
পণ্ডিত অধ্যাপক হপকিন্সেব একটি মন্তব্য চোখে পড়ে । একজন 
জাসাণ সংস্কতবিদ্‌ ভঃ বিছা গার্বে (70: 8ি1010810 08:96 ) 
ভগবদ গীতাব একটি সংস্কব্ণ প্রকাশ কবেন, তাৰ মধ্যে তিনি বলেন 
যে গীতায কৃষ্ণ ভগবা ন্বপে বথা ঝলছেন ও নান। তন বিবৃত কবেছেন, 
সেইসব কথা৷ ও বিবৃতিব সঙ্গে ব্রহ্ম ও বেদান্ত বাদ নিযে ষে সব বথা 
গীতাষ আছে, তাব সঙ্গতি হয না» অতএব অনুমান কব চলে যে ত্রন্ধ 
ও বেদীন্তবাঁদ গীতাষ পবে অন্য কোন কবিব যোজনা । অধ্যাপক 
হপ.কিন্স্‌ (9101 5. ৬. 70135) গীতীব সেই আব্কবণেব সমা- 
লোচন।ঘ বলেন থে ভাবতীয পপ্ডিতগণ কোন কাহিনী বলতে বা কোন 
তত্ব বিকৃতি দিতে সঙ্গতি বা সামঞ্তস্তের দিকে ততটা লক্গ্য বাখেন 
নাঃ মহাভাবত অধ্যঘন কবে তিনি দেখেছেন তাঁব মধ্যে পবস্পব বিবদ্ধ 
বৃথা বছ আছে, অতএব ভ্সল্গতিব উপব নির্ভব কবে ডঃ গা্ধৰ 


সিদ্ধান্ত যে সত্য তা জোব কবে বলা বাষ না (108109] 07 01) 
[২০১৪1 /518110 9001815, 1905 7. 384-389 )] সেই মন্তুব 


(৩) 


প'ড়ে মহাভাবত কাহিনীর একটি অসঙ্গতি বজিত এবং অনৈসগিক কথা 
বজিত বপ নির্ঘ কববাৰ ইচ্ছা! আমাব মনে প্রবল হযে ওঠে । 

ইতিমধ্যে পুনাষ ডঃ স্ুকখংকবেব নেতৃত্বে একটি সংশোধক মগ্ুলী 
নান৷ প্রদেশে প্রাপ্ত নানা লিপিতে লিখিত মহাভাবতেব পুথি সংগ্রহ 
কবে পাঠ মিলিষে প্রাদেশিক প্রক্ষেপ বা! যোজন! বাদ দিযে একটি 
সর্ব ভাবতীয মহাঁভাবতেব পাঠ নির্ণযেব কার্ষে ব্রতী হন। পুঁথি 
সংগ্রহ ও অন্ান্ প্রাথমিক কার্ধ তাবা ১৯১৪ খুষ্টাঝেব পৃবেই আবন্ত 
বেন ১ জার্মাণ সংস্কৃতজ্ঞ প্তিতদেব সহাধতা। নেবাব ইচ্ছা তাদেব ছিল» 
তবে মহাযুদ্ধেব জন্য তা সম্ভব হয ন!ই, একজন আমেবিকান 
পণ্ডিতেব সহাযতা৷ তাবা পেষেছিলেন। তীঁদেব নির্ণীত সর্বভারত 
নাধাবণ পাঠ যুক্ত মহভাবত বাইশ খণ্ডে ১৯৩৩ হতে ১৯৬৩ খুষ্টাব্দেব 
মধ্যে প্রকাশিত হয। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেব প্রন্ষেপ বা যোজনা 
তাবা বাদ দিষেছেন, তবে যেসব প্রন্দেপ বা যোজন! খুষ্ঠী ছবাদশ 
ব্রযৌদশ শতকেব পূর্বেই নানা প্রদেশে পুঁথিতে স্থান পেষে গেছে, 
সেগুলি মূল ভহাভাবতেব অংশ নষ মন্তব্য কবেও সংশোধক মণ্ডলী তা 
বাদ দেন নাউ। তীদেব একটি গকন্বপূর্ণ কর্ম হ'ল প্রতি প্লোকেব শুদ্ধ 
পাঠ নির্ণব বা নির্ণয চেষ্টা, এইভাবে তাবা বহু প্লোকেব অর্থ পবিষ্কাব 
কবেছেন ও কিছু কিছু প্রক্ষেপেব নিবাঁকবণ কৰেছেন। অপেক্ষীকৃত 
আধুনিক কালেব যৌজন। বাদ দিষেও কিছু কিছু অসঙ্গতি দূৰ কবা 
হযেছে। বিস্ত তাদেব সংশোধিত মহাভারত পাঠ মধ্যেও বনু অসঙ্গতি 
ও অনৈসগ্সিক কথা বষে গেছে। 


এই গ্রন্থেব প্রথম খণ্ডে কতকগুলি অসঙ্গতিব উল্লেখ কৰা হযেছে । 
দ্িতীষ খণ্ডে পুনাষ সংশোধিত মহাভাবতে কি পবিবর্তন হযেছে, কোন 
উপাখ্যান বাদ হয়েছে, তাৰ বিবৃতি দেওষা হযেছে। তৃতীয খণ্ডে 
মহাভাবতেব মধ্যে কোনটি মূল কাহিনীব অংশ, কোনটি পরেব কালেব 
যোজনা ঝ] প্রদ্িপ্ত, তা বিচাব কব! হযোছ। এই বিচারে মতভেদ . 


(৪) 


হত পাবে সন্দেহ নাই ; আমাব নিজেব বুদ্ধি বিচাব মতে আমি 
নিধাচন কবেছি। চতুর্থ খণ্ডে নিণীত মূল ভাবত কাহিনীব সাবদর্ 
দেওয। হযেছে। পঞ্চম খণ্ডে জৈমিনিব অশ্বমেধ পর্বেব "ও প্রমাণ 
মহাভাবতেব আশ্বমেধিক পর্বে কাহিনীব মধ্যে বে কত বেনী পার্থক্য 
আছে, ত। দেখান হযেছে + কাশীব।ম দাসেব মহীভাবত নাহিনী কোথাষ 
কোথাষ মূল মহাভাবত অনুসবণ নবে নি তাও বধিত হযেছে । সেই 
সঙ্গে মহাভাবতেব চাবটি প্রধান চবিত্রেব আলোচনা ও মহাভারতে 
কথিত ধর্ম ও নীতিব সংঙ্গিপ্ত আলোচনা আছে। আঁশা কবি এই গ্রন্থ 
হ'তে পাঠকগণ কিছু নূতন তথ্য লাভ কববেন ও আনন্দ পাবেন । 

পুন! হতে বামচন্দ্র শাস্ত্রী কিঞ্জবভেকব সম্পাদিত 'ও নীলকণ্ টিকা 
সহ ১৯২৯-১৯৩৩ খুষ্টান্দে প্রকাশিত মহাঁভাবতকে আমি “প্রমাণ 
মহাঁভাবত” বলেছি ও তুলনা কবতে সেটিকে মান পে ধবেহি। 
শ্লোকেব উদ্ধাতিতে প্রমাণ মহাঁভাবতেব পর্ব অধ্যাঘ ও শ্লোক সংখ্যা 
দেও! হযেছে, কাঁলী প্রসন্ন সি'হেব বাংলা মহাভাবতে প্রাবই তাব 
অনুবাদ সেই অধ্যাষে, মধ্যে মধ্যে পুর্বেব বা৷ পবেব অধ্যায়ে, পাওবা৷ 
বাবে। প্রযোৌজন মনে হলে মধ্য মধ্যে “কা ম” এই সাংকেতিক 


শব্দ ব্যবহাঁৰ কবে কালীপ্রমন্ন সিংহেব অনুদিত মহাঁভাবতেব অধ্যায়ের 
উল্লেখ কব হযেছে । 


২১-১০-১৯৮২ শিশির কুমার সেন 


প্টীপত্র 
প্রথম খণ্ড £ প্রচলিত মহাভারত কাহিনী ও 
তাঁতে নাঁনা অদঙ্গতি 


১2 কৃগলা-- 

২৪ পাগুংদের জন্ম বিবরণ৭-- 

৩৪ ধৃতরাষট্র পুত্রদের কথা-_ 

৪৪ ভীমর বাল্যীবন বর্ণনা নান। অনঙ্গতি-- 

৫2 কর্ণ সম্বন্ধে অসঙ্গতি-- 

৬$ অর্জুন বনবাস কাহনী__ 

৭ চিত্রাঙ্গদা কাছিনী-_ 

তি কুকক্ষেত্র যৃদ্ধক্কালে অভিমন্যর বঙ্ঃস--- 

৯: দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-_- 
১০: পাগুবগণের বনবাসের আরম্ত সম্বন্ধে অসঙ্গতি-_ 
১১৪ পাগ্ুবগণ্ণর বনবান কাহিনীতে আর একটি অসঙ্গতি -_- 
১২: পক্ষভ্রাতীর জন্য পাঁচটি গ্রাম পেলেই যৃখিচি কি 

রাজ্যের দাবী ছাডবার কথ বলেছিলেন ? 


১৩: দৌত্যশেষে নরযের হস্তিবাপুধে আগমন ও দৌতোব ফস নিবেদন - 
১৪: দিবা দৃষ্টর প্রভাবে সপ্জষের যুদ্ধে ধারাবাহিক বর্নন!-- 
১৫: পাগুবপক্ষে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন-- 
১৬: ভীঙ্মের পতন ও মৃত্যু কা হাতে হুধ-_- 
১৭ £ ভীম্ষের শর্শয্য। ও দেই অবস্থায় রালধর্ম, আপদ্‌ ধর্ম ও 
মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান-_- 


১৮৪ ত্বোণপর্ধে প্রোণের মৃত্যু ও অশ্বখামার বীরত্ব সন্থদ্ধে অসঙ্গতি-_ 
১৯: তীম-ছুধোধনের গদাযুদ্ধ ও বলরাম-_ 


১৩ 
১২ 


১৮ 
হও 
২৪ 
৬ 
৩৬ 


৩ 


৩৪ 


৩৮ 
৪১ 
৪২ 


৪৫ 


৫১ 
৫২ 


(৬) 
দ্বিতীয খণ্ড ঃ ভাগাবকব গবেষণা কেন্দ্র হতে 
প্রকাশিত সংশোধিত মহাভাঁবত 


১১ অংশোধিত মহাভারতের কল্পনা ৪ বপদান-- 
২: নংশোৌধিত ৰপ--আদিপব -- 
৩ঠ সভাপর্ব-- 

৪ : বন পর্ব বা আরণ্যক পর্ব-- 

৫3 বিরাট পর্ব-_ 
&৪ উদ্ে'গ পৰ-- . 

৭২. ভীন্ম পর্ব-- 

৮৪ দ্রোণ পর্ব” 

৯: কর্ণ পর্ব 
১০২ শল্য পর্ব-. 
সৌস্তিক পর্ব ও স্ী পর্ব-_ 

১২: শান্তি পর্ব- 

১৩: অন্ুশীসন পর্ব 

আঙ্বমেধিক পর্ব 

১৫? আশ্রমবাঠিক পৰ-- 

১৬: মৌসল পব-- 

১৭ ৫ মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব-- 


তৃতীয় খণ্ড ঃ মহাভাবতে মূল ভারত-দংহিতা, 
যোজন ও গ্রক্ষিপ্ত নির্বাচন 

১৪ সংশোধিত সংস্করণের পরেও এই নির্বাচন কেন-- 

২: মূল ভারত সংহিতা নির্ণয় :--আদি পর্ব--আরভ-_ 


£ আঁদিপর্ব- শীস্তন্থব কথ! হ'তে পাও পুত্রগণের শিক্ষা” 


৪ 8 আঁদিপর্ব_-জভুগৃহদাহ হ'তে খাঁুত্দাহ ও মযশন- 
৫ * সভীপর্ব-_ 


£ ৰনপর্ব বা আরণাকপব--অবণ্য অন্তপর্ব হ'তে তীর্থধান্রা-- 


গে 
০ 
খু 


০ 
ও 
ওকি 


হও 2 
২১৪ 
২২ 


ই৩ £ 


(9) 


বনপর্ব-- জটাস্ুর বধ হ'তে আবণেষ অন্ুপর্ব-- 
বিব্বাট পর্ব-_ 
উদ্যোগ পর্ব-- সেনোগ্ভোগ হ'তে যান সন্ধি অন্রপর্ব-_ 


£ উদ্চোগ পর্ব- ভগবদ্‌ যান হ'তে অন্বা। উপাখ্যান অন্ুপর্ব-_- 
শে ভম্ম পর্ব-_ 


দ্রোদ পর্ব- প্রোণাভিষেক হতে জযন্ত্রথ বধ অন্ুপর্ব-_- 
তোপ পর্ব- ঘটোৎকচ বধ, ভ্রোণ বধ ও নীবায়পাস্্র মে ক্ষণ-_- 
কর্ণ পর্ব_- 
শল্য পৰ-_ 

সৌস্তিক পর্ব__ 
স্ত্রী পর্ব-_ 

শাস্তি পর্ব ও অন্ুশাঁষন পর্ব-- 

আশ্বমেধিক পর্ব--. 

আশ্রমবামিক পর্ব 

মৌসল পর্ব-- , 

মহীপ্রস্থানিক ও হর্গারোহণ পর্ব-_ 

উপসংহার-- 


চতুর্থ খণ্ড 8 মহাভারতেব মূল কাহিণী 


৫৪ 


৬ ২ 


আদি পর্ব-_-পুরু, ভরত ও কুক-পাঞ্চালবংশ-_ 
আদি পর্ব--কথারস্ত ; উপরিচর বস্থ ও সত্যবতী-- 


£ আদি পর্ধ__শাস্তন্, ভীম্ম ও সত্যবতী-_ 
£ আদি পর্ব- ধৃতরাষ্ট, পাও ও বিছুরের জন্ম ও বিবাহ £ 


পাঁওুর মৃত্যু-- 

আদি পর্ব_-ধতরাষ্র পুত্র ও পাও পুত্রগণের শিক্ষালাভ ও 
গুরুদর্ষিণা দীন-_ 

আঁদি পৰ--জতুগৃহ দাহ ও পাগুবদের গুগ্তবাঁস, ছিডিম্ব ও বক বধ 


৭ আদি পব-_ ভ্রোপদীর স্বর ও পাগুবগণেব অর্দরাজা প্রাপ্তি 


৮2 


কআদ্রিপর্ব--অর্ভুন বনবান ও স্থভর হরণ ১ খাঁগুববন দহন 


১২৭ 


১৭৮ 
১৮০ 
১৮২ 
১৮২ 


(৮) 
৯: সভাপর্ব -দানবশিষ্ী ময় কর্তৃ$ বিচিত্র পভাগৃহ নির্মাণ 
১০; সভাপৰ _ইন্্গ্রস্থের সমৃদ্ধি, বাজহয় যজ্ছের কল্পন|, জরাসদ্ধ বধ _- 
১১: সভাপর্ব-_রাঁজনুয় ষজ্জের জন্ত দিখিজয় ও ধনরত্ব সংগ্রহ-_ 
১২$ 'দভাপর্ব-রাজন্য যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ-- 
১৩: সভাপর্ব--দবুত ও অঙ্গ দযৃত-_ 
১৪ £ বনপর্ব (আরণ্যক পর্ব )--পাগুবগণের ছৈতবনে নিবাদস্থাপন-- 
১৫: বনপর্ব--অর্ভুনের ইন্্রলোকে গমন 
১৬ £ বনপর্ব--পাওবগণের তীর্ঘযান্রাঁ- 
১৭৪ বনপর্ব--জটানুর বধ ও বক্ষযুদ্ধ_ 
১৮৫ বনপর্ব অর্জুনের প্রত্যাবর্তন; ভীমেব অজগর হতে মুক্তি-- 
£ বনপর্ব--ঘোধযাত্া-_ 
২৭২ বনপর্ব--জযদ্রথের ভ্রোপদীহণ ও নিগ্রহ-_ 
২১ বিরাটপর্ব--অজ্ঞাত বাঁস, সমগ্ন পালন-- 
২২ বিরাঁটপর্ব--কীচক বধ-_ 
বিবাটপর্ব--গোহরণ অন্বপর্ব__ 
বিরাটপর্ব--বৈবাহিক অন্পর্ব-_ 
২৫১ উদ্চোগপর্--হাজা উদ্ধারের মস্তন1 ও সেন! সংগ্রহ-- 
২৬ £ উদ্চোগপর্ব_-দ্রপদ পুরোহিত ও সঞয়ের দৌত্য-_ 
২৭: উদ্চোগপর্ব__কুষ্ণের দৌত্য-- 
২৮২ উদ্ভোগপর্ধ--সৈম্ত সমাবেশ ও যুদ্ধের প্রস্ততি-- 
২৯: ভীম্ঘপর্ব--দশদিন যুদ্ধশেষে ভীমের পতণ-_. 
৩০ £ বোঁণপর্ব- প্রথম তিন দিনের যুদ্ধ £ অভিমন্ত্য বধ-- 
৩১: ভ্রোণপর্ব--চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ঃ জয়দ্রথ বধ- 
৩২ £ ভ্রোণপর্ব--বান্রি যুদ্ধ ও পঞ্চম দিনের যুদ্ধ £ 
ঘটোত্কচ বধ ও দ্রোণ বধ-- 
৩৩: কর্ণপর্ব -কৃষের ধর্ম ব্যাখ্যা ১ ছুঃশানন বধ ও কর্ণ বধ-. 
৩৪ £ ধল্যপর্ব ও গদাপর্ব--শল্য ও ছুর্ষে ধনের পতন-- 
৩৫: লৌপ্তিক পর্ব-নুগ্চ পাব পাল বীরগণের হত্যা_ 
“৩৬ ঃ স্্রীপর্ব - সত্রীগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন ; মুত বীরদের উদকক্রিয়া-_ 
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৩৯ ত 


9৩ * 


৪১ 5 


€৯) 


শাস্তিপর্ব-_যুধিরের ীনিতাঁৰ দৃবীকরণ ও রাজ্যে অভিষেক-_ 
আশ্বমেধিক পর্ব--পরিক্ষিতের জন্ম ? অশ্বমেধ বজ্ঞ-- 
আশ্রমবাসিক পর্ব--ধৃতরাষটরদি সহ আশ্রমে পাঁগুবগণের 
মাঁণাধিক বাস-- 

মৌসল পর্ব--প্রভাসে বাদৰ বীরদের মৃত্যু , ছ্বারকা হতে 

যাত্রা পথে যাদব স্ত্রীহরণ-_. 

মহাপ্রস্থানিক ও হ্বর্গীরোহণ পর্ব-_পাগ্ুবগণের প্রব্রজ্যা ও 
হিমালয়ে যাত্রাশেষ-_ 


পঞ্চম খণ্ড 2 বিবিধ প্রসঙ্গ 


১২ 


ন্‌ 


৩, 


ড 5 


জৈমিনির ভারত বথায় অশ্বমেধ পর্ব-_ 


£ কাশীরাম দাসের মহাভারত-_ 


অনার্ধ দেবত1 শিবের আর্ধদেবগণ মধ্যে স্বীকভি-_ 


দুর্গার ত্তব ৰা উশীসনাৰ প্রবর্তন-_ 
£ঃ মহাভারত কাহিনীর কয়েকটি মুখ্য চতিত্র (ক) কৃষ্ণ 
খে) যুধিটির 
গে) ছুর্যোধন 
(ঘ) ধৃতরাষট 


5 


মহাভারতে ধর্ম ও নীতি কথা-_ 
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৩ষ্ত 


৩৩৬ 


৩৩৫. 
৩৬২ 


৩৬৬ 


৩৭৩ 
৩৭3 


৩৭৫ 


প্রথম খণ্ড 


প্রচলিত মহাভারত কাহিনী ও তাহাতে 
নানা অসঙ্গতি 


১. সূচনা 

সংস্কৃত গ্রন্থসমূপ্হর প্রাচীন শ্রেণী বিভাগ মতে মহাভারত ও রামায়ণ 'ইত্ছাস' 
পর্ধায়তূক্ত হয়েছে। ইভিহাসেব সংজ্ঞ৷ শান্কাঁরগণ এইভাবে দিয়েছেন, প্ধর্সার্থ- 
কামমোক্ষণামুপদেশসমন্থিতম্‌।  পূর্ববৃত্তক্থীধুক্রমিতিহামং প্রচক্ষাতে” | অর্থাৎ 
শান্্কারদের মতে ইতিহাস শুধু পূর্ববৃন্তকথা৷ নয, তাঁতে ধর্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ এই চতুর প্রীপ্তির উপায় নির্দিষ্ট থাকবে । মহাভারত রামায়ণে বিশেষতঃ 
মহাভারতে, পুববুত্ত কথার সঙ্গে বু উপদেশ গ্রধিত হয়েছে বলে বোধ হয় 
“ইতিহাসের” এইরূপ নংজ্ঞ। নির্দেশ কর। হয়েছে । আমাদের কৌতুহল প্রধানতঃ 
পূর্ববৃত্ত কথা নিয়ে, যাঁকে বর্তমানকালে পাশ্চাতা জ্ঞান অন্ভনারে ইঠিহাঁস বল! হয়। 
তবে মহাভারতে ধর্ম অর্থ কাম মোক গ্াপ্তির জন্ত যে উপদেশ হাল। শী তাত 
এঁতিহীসিক ও সামাজিক মূল) অনন্থীকার্ধ। 

মহাভারত্ত প্রধানত. পাঁগবগণের জীবন বত্তান্। তার মধো হত হাহালাভের 
উদ্দেশো পাঁধালবীরদের লহাযতাষ ধুতরা পুত্রদের সঙ্গে যে বহুবীরষ্টী ক হ 
তা বড হয়ে দেখা দিয়েছে । এই যুদ্ধে পাগুবগণের উপদ্টো! ছিলেন বুদ্গিুলের 
নেতা কথ, শুধু উপদেষ্টা নম, তিনি যুন্কালে হছুনের মাহদিলপে কাল করে 
অজুনিকে পরিচাঙিত করেছেন। হার পূর্বে তিনি ভীর হৌনলে হালে 
উত্তর ভাতের সম্পদে ছ্বাপন করতে সাহায্য করেছেন এই হে শত 
সংঘটিত হওয়ায ককক্ষেত্র যু নাঁচে পতিত | হার উনতাসিকাহ। বাল 
সাধ রণতঃ শ্বীঃত 1 বিউবীদেহ পুত ধৃত লাম কাক সং হাহা 
কাঠকমংছতা ও চৈতি মংচিত। হাল ইৈন্যিতিচ মিহি তত ভাল দা 
রুষং যহুবেরের দুটি পাঠ বা সংঙগরু বুল লাঙল 


কঃ ] শি 
ভাবত কথ পাঁগুব-কৌবুহগণের কাহিনী বিয়াভ হবে 
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কৃষ্ৈপায়ন ব্যাসের শিশ্ব । তৈত্তিরি বৈশম্পীয়নের জোষ্ঠ ভ্রাতা১-_তীর সম্পাদিত 
কষযতূর্বেদই তৈত্বিরীঘ সংহিতা । কাঠকদংহিত তার পূর্ববর্তী, অতএব তার 
প্রাচীনতা স্থদ্ধে সন্দেহে নাই। দেবকীপুত্র রুষের নাম আছে ছানোগা 
উপনিষদে-_ সেখানে তিনি ঘোর খধির শিত্ বলে বণিত হয়েছেন। এই দেবকী 
পুত্র কৃষই যে পার্থসারথিরুঞ্ণ, পে সন্বক্ধে বালগঙ্গাধর তিলক,২ ডক্টর গ্রীয়ারসনত 
ও আরও বহু বিদ্বান পণ্ডিত একমত্য প্রকাশ করেছেন। দস-ব্রাঙ্গণ জাতকে 
ইন্প্রন্থ, যুধিঠীর ও বিছুরের নাম আছে, ঘট জাতকে রুষ্েরে জন্মকখা ও জীবনী 
কিছু পরিবন্তিত আকারে পাওয়া যায়। জাঁতকগুলি থুঃ পৃঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতকে 
রচিত হয়েছে, কিন্ত সেগুলিতে যে কাহিনী আছে তাঁরকাল গৌতম বুদ্ধের জন্মের 
পূর্বে-কারণ বছ জাঁতকে বু৭ গৌতমবপে জন্মগ্রহণের পূর্ব পূর্ব জন্মে কি ছিলেন 
ও কি করেছিলেন তার কাহিনী দেওয়া হয়েছে। পাণিনি ব্যাকরণে বাসথুদেৰ ও 
অর্জুনের উল্লেখ আছে, পাঁণিনির কাল খু: পু: পঞ্চম বা চতুর্থ শতাবী। পাণিনি 
ব্যাকরণের উপর পতগুলির মহাভান্তে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধ বিষয়ক একটি নাটকের 
উল্লেখ আছে। পতঞ্চলির কাল অনুমান থুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষকাল। এই 
নাটকের সন্ধান বহুকাল পাওষা যায় নাই। ১৯৭ থ্ষ্টাব্বে গণপতি শাস্ত্রী কেরলে 
পন্মনাতপুরমের নিকটস্থ একটি মঠে মালায়ালাম লিপিতে লিখিত কয়েকটি নাটকের 
পুঁথি পান। তার মধ্যে একটি “বালচঠিতম্‌"*-_-তাতে কৃষের জন্ম ও বাল্যকালের 
কথ! এবং কংসবধের কাহিনী আছে। এই নাটকটী ভাস" কবির লেখ! বলে 
্বীকৃত হয়েছে, তবে তার মধ্যে কিছু প্রক্ষেপে আছে। কালিদাস তার 
“মালবিকাণ্মিমিত্র' নাটকে ভান কবির নাম করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার বলে. কিন্ত 
তীর রচিত সব নাটক কালের গতিতে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল । 


বৃহদারণ্ক উপনিষদ পরিক্ষিতবংশের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য ও 
বৃহ্ধারণ্যক প্রাচীনতম উপনিষদগুলির অন্ততূ্তি, তাঁদের রচানকাল খু পৃঃ নবম 
বা অষ্টম শতক বলে অনুমান করা যায়। অতএব কুরুপাঞ্চালগণ যে তার পূর্বে 


১। মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ৩২৬1৯ 
২। গীতারহন্ত হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৪৯৪ 
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ব্তমান ছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই। খাগবেদে রাজা শান্তর উল্লেখ আছে,৯ 
তিনি কুরুবংশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। কুরু-পাঁঞ্চাল দেশের কথ! 
যভুর্বেদে আছে। মাধগণ স্থলপথে দুর্গম পর্বত পার হযে প্রথমে সপ্তসিদ্ধুর দেশে 
নিজেদের প্রতিচিত করেন। সপ্তাসন্ধু হল দিন্ধুনদী, বিতন্ত| (ঝোলাম ), অসিক্লী 
বা ন্দ্রভাগ] (চেনার ), পরুষী বা! ইরাঁবতী (রাঁভি), বিপাশা! € বেয়াস ), 
শতক্র ( হুতলেজ ) ও কুত| বা কাবুল ( সিন্ধুনদীর পশ্চিমস্থ উপনদী), সপ্তসিন্ধ 
দেশ হল পূর্ব আফগা নস্থান এবং পাঞ্জাৰ। পরে আর্ধগণ পূর্বদ্ীকে বিস্তৃত হন 
এবং কুরু পাঞ্চাল দেশ ব! মধাদেণ মার্ধদের শ্রেষ্ঠ নিবাস বলে খ্যাতিলাভ করে। 
কুরুদবের দেশ ছিল শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী জনপদসমূহ নিয়ে, পাঞ্চালদের 
দেশ ছিল যমুনা ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী জনপদসমূহে $২ গঙ্গানদীব বামকূলেও 
পাঞালরাজোর অংশ একসময়ে ছিল কারণ মহাভারতে ভ্রোণশিষ্যদের নিকট 
ভ্রপদরাজের পরাজয়ের পরে ভ্রোণ গঙ্গা-ভাগীরধীর দক্ষিণ কৃলস্থ সব জনপদ 
ভ্রপদরাজকে রাখতে দিলেন ভাগীরথীব উত্তর কুলস্থ জনপদ্দ ভ্রোঁণ নিয়ে নিলেন। 
এবং হস্তিনাপুর ধদ্দি গঙ্গার একটি পুরাতন পরিবাহ বা খাতের তীরে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে থাকে ৪ তা হলে কুরুদের দেশ যমুনা নদীর বাম পারেও কিছুদূর বিস্তৃত 
ছিল বলতে হয় । মোটকথা! কুক পাঞ্চালদের সমৃদ্ধি 'আর্গণের ভারতে আগমনের 
কয়েক শতাবী পরে। আর্গণ ধৈণক যুগে এতিহাসিক কালক্রমের কোন 
ইঙ্নিত দেন নাই। তাই আর্যদের প্রথম ভারতের আগমনের কাল এবং কুরু 
পাধশলদেশের সমৃদ্ধির কাল নির্ণয়ে বহু মতভেদ। কাল নির্ণয় বর্তমানে পুরাতন 
মৃৎপাত্রসংলগ্ন ভন্মের রেডিয়ে] কার্বন পরীক্ষার ফল থেকে অনেকট! লঠিক ভাবে 
নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। উত্তর ভারতে হরপ.পাঁ মোহেঞ্োদারোর প্রাক আর্য 
নভাতার পরে আর্ধসভ্যতার প্রথম সুরের নিদর্শন হ*ল কুস্তকারের চক্রে গঠিত 
লাল কালে! রঙের মৃৎপাত্র বা মৃৎপাত্রথণ্--ভিতর দিকে কালো ও বাইরে লাল 
0৪. £..- 91801 ৪:00. 2২:৩৫): রেডিও কার্বন পরীক্ষা তার কাল স্চির হয়েছে 
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৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


২০০০ খুঃ পৃঃ থেকে ৭০৯ খুঃ পৃঃ--তা উত্তর ভারতের বহস্থানে পাওয়! গেছে। 
ছিভীয স্তরের নিদর্শন হ'ল চিপ্রত ধুসর বর্ণের মৃতৎ্পাত্র খণ্ড (9:0-7910060 
ঞ্রেগ্ডে) তা পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে, অবিভক্ত পাণ্াবের 
পূর্বাংশে এবং রাজস্থানের উত্তরাংশে অর্থাৎ কুরুপাঞ্চাল দেশে, তীর কাল স্থির 
হয়েছে ১১০০ থুং পৃঃ হতে ৫০০ থুঃ পৃঃ । তৃতীয় স্তরে পালিশ কর! কালোরডের 
মুৎপাত্রখণ্ড (যি 0.7 00210603180 7901151560 ), তার কাল অন্থমিত 
হযেছে ৬০০ খৃঃ পুঃ থেকে «* থুষ্টাব ; সেই মুৎপাত্র খণ্ড উত্তর ভারতের গ্রয়ে 
সর্বত্র পাওযা গেছে, তা৷ ছিল মগধ সাম্রাজ্যের যুগ । কুরুপাাল সমৃদ্ধির যুগ 
১১০০ থেকে ৫০০ ুঃ পৃঃ হলে কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ অন্গমান ১০০ খুঃ পূর্বে সংঘটিত 
হযেছিল বল! যায় ও কুরুপাঞ্চালদের সমৃদ্ধি শাস্তন্থ রাজার রাজত্বের মধ্যভাগ থেকে 
ধরা যায়। বিধুপুরাণ ভাগবতপুরাণ গুভৃতি পুরাণে কালক্রম নির্ণয়ের চেষ্টা আছে + 
তাতে বল৷ হয়েছে যে পরিক্ষিতের জন্মকাল হতে নন্দের অভিষেক কাল ১*১৫ 
বৎসর, তার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গীধর তিলক গ্রভৃতি অনুমান করেছিলেন বে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৪০০ খু পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তবে পুবাণের কান নিরদর 
অন্ত প্রমাণের সমর্থন ছাড়৷ গ্রহণ করা যায় নাঃ তাহ রেডিয়ে কার্বন পরীক্ষার 
ফলই গ্রহণ করতে হয়। 

রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে ব্যাসশিন্ত বৈশম্পীয়ন ভারত কাহিনী শোনান। 
তারপরে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী পত্রে লোমহর্ষণপুত্র 
উগ্রশ্রব৷ সেই ভারতকথার পুবরাবৃত্তি করেন । এই ছাদশবর্ষব্যাপী সত্র জনমেজয়ের 
নর্পপত্রের কৃতকাল পরে অনুত্তিত হয়েছিল, তাব সঠিক নির্দেশ পাঁওয়! যাঁয় না। 
তবে যদি এই কিংবদন্তী সত্য হয় যে লোমহর্ষণ ব্লরামকে সম্মান দেখিয়ে উঠে 
না দীভানোতে জুদ্ধ হয়ে ঘলরাঁম তাকে চপেটাঘাত করেন, তাঁর ফলে লোমহর্ষণের 
মৃত্যু হয়, ত| হলে এই সত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রের কয়েক বৎসর পরেই অনি 
হয়ে থাকবে। বর্তমীনে আমরা যে মহাভারত পাঠ কৰি, তা এই লোমহর্ষণপুত্র 
উগ্রশ্থবা ব। সৌতি কর্তৃক কথিত। ব্যাস কর্তৃক কথিত কিছু পাই না, বৈশম্পায়ন 
কথিত বলে বছু অধ্যায আছে, "তবে সেগুলি হ'ল সৌতির পুনবাবৃত্তি। 

:সৌতি কর্তৃক ভারত-কথা আরভির পরে তাতে বহু উপাখ্যান ও তত্বকথ! যোজিত 

হয়েছেঃ যার ফলে ২৪,০০০ শ্লৌোকে বিবৃত আখ্যান লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতে 
পরিণত হয়। লঙ্গশ্লোক হয় খিলপর্ব হর্িবংশ ধরে $ তা বাদ দিলে উভ্ভর ভারতের 


মৃহাঁভীরত কাহিনী ও নানা অসঙ্গতি ৫ 


মহাভারত পু*খিতে নৃনাঁধিক ৮৪,০** গ্লৌক আছে । মহাভারতের পুঁধি ভারত- 
বর্ষের নানাস্থানে নানা লিপিতে পাওয়া গেছে-_কাশ্মীরে শারদ! লিপিতে, পশ্চিম 
ভারতে দেবনাগরী লিপিতে, বঙ্গে বাংলা লিপিতে, অন্ধগ্রদেশে তেলেগ্ড লিপিতে, 
তামিলনাদে গ্রন্থ লিপিতে, ইত্যাদদি। কিন্ত মোটের উপরে ছুটি পাঠ বা সংস্করণ 
হিসাবে সেগুলি ভাগ করা যাঁয_-উত্তর ভারতীয় পাঠ ও দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ। 
পূর্বভারতীয্ন পাঠ ও পশ্চিমতারতীয় পাঠে বিশেষ পার্থক্য নাই, ছুরটিই উত্তর- 
ভারতীয় পাঠের অন্তর্গত। দক্ষিণ-তাঁর্তীয় পাঁঠে অনেক বিভিন্নতা ও যৌজনা আছে। 
'যোঁজন। উত্তর-ভীরতীয় পাঠেও ঘথেষ্ট আছে--ন1 থাকলে ২৪,০০০ শ্লোক থেকে 
৮৪,০০০ গ্লোক হয কেমন করে? আলোচনার অন্য একটি সংস্করণকে প্রমাণ 
সংস্করণ বলে ধরে নিতে হয়। কলিকাতায় মহাভারতের প্রথম মুত্রিত সংক্করণ 
প্রকাশিত হয ১৮৩৪-৩৯ খুষ্টান্ে। বোথ্াই €তে নীলকণ্ঠের টাকা মহ মহাভারত 
সুত্রিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশক গণপত ক্ুষণজী। পুণার ভাগারকর গব্ষেণা 
কেন্দ্রে লশোধকমণ্ডলী মহীভারতের মূল পাঠোদ্ধার করতে এই ক্ৃষ্ণাজী প্রকাশিত 
মহীভারতকে প্রমাণ সংস্করণ ধরেছেন! কৃষ্ণজী প্রকাশিত সংস্করণের কিছু ত্রুটি 
সংশোধন পুণী হচ্ছে কিগ্রবডেকব শাস্ী ছয়খণ্ডে ৯২৯ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠটীকা 
সমেত মহাভারত প্রকাশিত করেন। সেটি সহজপ্রাপ্য হওয়ায় লেটিকে এ 
আলোচনায় প্রমাণ সংস্করণ ধরা হযেছে। সেই মহাভারত সংক্কবণ এবং কালীপ্রসন্ন 
সিংহ কর্তৃক অঙ্গদ্দিত মহাভারতের বিশেষ ভেদ নাই, অধ্যায় সংখ্যা! প্রাঙ্পই মেলে, 
ছুই এক ক্ষেত্রে শুধু ভিন্ন দেখ। যায়। এই আলোচনা প্রমাণ সংস্করণ অনুযায়ী 
অধ্যায ও শ্লোকপংখ্য! দেওযা হযেছে, কালীগ্রসন্ন সিংহের বাংলা মহাভারতে তা! 
খুজে নেওয়া কঠিন হবে না । 
মহাভারত কাহিনী তার নিজগুণে বহু শতাব্দী ধরে ভারতবাসীর চিত্ত আকর্ষণ 
করেছে। পিতার সুখের জন্য ভীমের স্বার্থত্যাগ, যুধিঠিবের ধর্মনিষ্ঠ৷ কষে যুদ্ধে 
ধর্মে ও রাজনীতিতে অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, কর্ণ, অরুন ও ভীমের বীরত্ব ইত্যাদি 
ভারতবাসীর কাছে চিরকাল আদব্ণী হযেছে । মহাভারতের লৌকপ্রিক়্তার জন্ত 
অনেক কব্এুতাদের নিজের রচনা মহাভীরতে যোঁজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে 
কচনা। মহাভারতের আশ্রয়ে চিরস্থাকরিত্ব লাভ করে। কিন্তু বর্মান মহাভারত 
কাহিনীতে বহ্‌ অনৈনগিক কথা৷ আছে' যা এখন শিক্ষিত লোকে বিশ্বীস করতে পারে 
না বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক মৃগে সম্ভবত: লোকের অলৌকিক বা অনৈসগ্নিক 


ঙ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ ছিল $ যে মনোৰৃত্তি নিয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা! রূপকথা 
উপভোগ করে, মস্তাব্যতার বিচার করে না, অশিক্ষিত জনগণ মধ্যে সেই মনোবৃত্তি 
ছিল। লিপিকারগণ ও কথকগণ সেই মনোবৃত্তির স্থযৌগ নিয়ে বু অনৈসগিক 
কথা মহাভারতে যোজিত করেছেন, বখ! দেখলোকে গমন, দেবতার সন্বে মাচযের 
লহবাস, খধিদের অলৌকিক শক্তি, অভিশাপ দানের অব্যর্থ ফল, ইত্যার্দি। আর 
অতিবুগ্রন আছে, সৈন্তদল সংখ্যানে, দাস-্দাসী মণিুক্তার প্রাচূর্যের কথায়, ত্রাণ 
মহিম! কথনে, দানের আতিশধ্য বর্ণনায়, ইত্যার্দি। তা ছাভ। মহাভারত কাহিনী 
পাঠে কতকগুলি অদঙ্গতি মনকে পীভিত করে। পুণার সংশোধক মগ্ুলী অসঙ্গতির 
অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন) তারা বলেছেন যে ভারত কথা ব৷ মহাভারত এককালে 
ছৈপায়নের মত কোন খাষিকবি দার! রচিত ও কথিত হয় নাই, পাগুব, ধার্ডরাষ্ট্রগণ 
কষ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদি সন্ধে নানা কিংবদস্তী প্রচলিত ছিল, ঘটনার বহুকাল 
পরে সেগুলি গ্রথিত হয়েছে, কিন্ত গ্রন্থনকারী অসঙ্গতি দূর করে কাহিনীর সত্যরূপ 
নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই, পরম্পর বিরুদ্ধ কিংব্যন্তী থাকলে দুটিকে বিভিন্ন স্থানে 
লিপিৰদ্ধ করেছেন । 

এইসব অনৈসগ্িক কথা, বর্ণনার আতিশধ্য এবং অসঙ্গতি বাদ গিয়ে মহাভারত 
কাহিনী, যোজিত উপাখ্যান ও স্দর্তগুলি বাদ দিষে মূল ভারত কথা কি ছিল, 
তাই নির্ণয় করবার স্পৃহা! অনেকের হর। প্রথমে কয়েকটি অসঙ্গতির আলোচন! 
করা যাক । 


২. পাগুবগণের জন্ম-বিবরণ 


মহাভারত প্রধানতঃ পাঁগুবগণের জীবনকাহিনী, কিন্ত পাগুবগণের জন্ম-বিবরণে 
অগঙ্গতি আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে পাও অশ্বমেধ যজ্জ উপলক্ষ বহু 
দেশ জয় করে স্বীদ্য়কে নিয়ে অরণ্যবাপী হলেন, এবং মুগয়াকালে সঙ্গমরত মৃগ ও 
নবীকে বধ করায় মৃগরপধারী খাধির শাপগ্রস্ত হলেন, স্বয়ং পুত্র উৎপাদন করতে 
পারলেন না; তাঁর স্্ীঘষ় ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিদয় হতে পুত্রলাভ করেন € ১১২- 
১১৪ মোক), পাওুর মৃত্যুর পরে খাধিগণ কুস্তী ও শিশুপুজ্রদের হ স্তনাপুরে ধার্ড- 
রাষ্ট্রের নিকট পৌছে দেন, বলেন যে এরা! পাঙুর পুন্র, বলেই তীরা চলে যান। 
তখন হস্তিনাঁপুরে কেউ কেউ বলেছিল যে পা তো বহুকাল পূর্বে মৃত হয়েছেন 


পাগুবগণের জন্ম-বিববণ ৭ 


( চিরমৃত ), এর| তীর পুত্র কেমন করে হবে? কেউ কেউ বলেছিন, এরা পাঁওুরই 
পুত্র । তখন দৈববাণী ও পুষ্প বৃষ্টিতে শিশুগণ যে পাগ্রই পুত্র তা প্রমাণ হয় $ 
ভীন্ম প্রভৃতি কুরুবৃদ্গণ তাদের পালনের ভার নেন। খাঁষিগণ যে বলে গেলেন 
শিশুর! পাঁওর পুত্র, তারা দেব ওরপে জীত সেকথ| বললেন না, তাঁর থেকে মনে হয় 
যে ১১২-১১৪ প্ৌোক পরে যৌজিত হয়েছে, দেবতার ওুরসে জন্মের কথ! প্রথম 
থেকে কাহিনীতে ছিল না। এই আখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ আছে ১১৮-১২৭ 
অধ্যায়ে। ১২৫ অধ্যাযে আছে যে পাওুর মৃত্যুর পরে মাত্রী তার চিতায় আত্মোৎ্পর্গ 
করলেন , ১২৬ অধ্যায়ে আছে যে খাধিগণ কুন্তী ও শিশুদের হস্তিনাপুরে পৌছে 
দিয়ে তাদের দেবগণের গুঁরষে জন্মের কথ! শোনালেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁওু ও মা্রীর 
মৃতদেহ উপস্থিত করে দিয়ে বললেন যে পাও সতেরে! দিন পূর্বে প্রাণত্যাগ করেছেন 
ও যাত্রী পাওুর চিতাঁষ জীবন বিসর্জন করেছেন। এই বিবরণে পাঁওুকে বহুদিন 
পূর্বে মৃত না বলে সতেরো! দিন পূর্বে মৃত বলা হ'ল, এবং খাধিগণই শিশুদের 
দেবতার গরমে জন্ম সে কথা বলে গেলেন । অতএব শিশুগণ পাত্র পুত্র কিন! 
সে'ৰ্যিয়ে লোকের সন্দেহের অবসর ঝাঁখা হুদ না । এই ছুটি অমিল ছাড। আরো! প্রশ্ন 
ওঠে যে চিতায় দাহ হলে খধিগণ পাও ও মাদদরীর দেহ কিভাবে উপস্থিত করেছিলেন! 
টীকাকার নীলক বলেছেন যে তারা দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি এনে দিয়েছিলেন, সেকালে 
. চিতার থেকে দগ্ধীবশি্ট অস্থি সংগ্রহের প্রথা ছিল। কিন্তু ১২৭ অধ্যায়ে আছে 
ঘেবিছুর যখন চিতার উপর পাগুর দেহ চন্দনলিপ্ত করে সাজিয়ে দিলেন, তখন 
পাকে জীবিতের মত মনে হল। দ্ধীবশিষ্ট অস্থিকে চন্দনলিপ্ত করে লাঁজিয়ে 
দেওয়া বা তা জীবিতের মত মনে হওয়া সম্ভব নয়। এই যে অনঙ্থতি, এর উল্লেখ 
ডঃ স্থক্থংকর ( মহীভারত সংশোধক মণ্ডলীর গুথম গধান বা অধিকতা ) ভীর 
সংশোধিত আদ্িপর্বের ভূমিকায় বলেছেন, যে সকল প্রদেশের পু*খিতেই এইরপ 
পরুষ্পর বিরুদ্ধ বিবরণ আছে, অতএব নংশোধক মণ্ডলী ত| বাঁখতে বাধ্য হয়ে- 
ছেন) তাদের উদ্দেশ্ট পুরাতন সাধারণ পাঠ উদ্ধার করা ? অসঙ্গতি বা! অনৈদগিক 
বিবরণ বাদ দেওয়া, ন্যায় বিজ্ঞান মতে সমালোচনায় করা! যেতে পারে (1:18576£ 
০£10151810 ), কিন্ত ত1 কর! তাঁদের উদ্দেন্ত নয় । কিন্ত অসঙ্গতি এৰং অনৈষগিক- 
তার দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় যে অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১১৯-১২২ ল্লৌকেই 
সত্য কাহিনী আছে, দেবগণের ওরনে পাগবগণের জন্ম একথা বলে তাদের মাহাত্ম্য 
প্রচারের উদ্দেশ্তে কাহিনীকে ভিন্নরপ দেওয়া হয়েছে। 


৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


১১৮ অধ্যায়ে আছে যে মুগয়াকালে মুগরূপধারী কিন্দম ধাধিকে একটি বন্ত 
মুগীর সঙ্গে সংদর্গ কালে পাও বাণ মেরে ৰধ করেন, ম্থগীকেও বধ করেন; 
কিন্দম মৃত্যুর পূর্বে অভিশাপ দেন যে পাও্রও সঙ্গমকালে মৃত্যু হবে। যে লোক 
নিজের বুমণেচ্ছা সংযত করতে ন| পেরে বন্য মুগীর সঙ্গে সুগম করে, লে 
বওমান কালে রা'জদারে দণ্ডনীয় $ পুরাকালে দণ্ডনীয় না হলেও তা নিন্দিত ছিল; 
6 কন্দমের উদ্ভির মধ্যে আছে যে লোকলজ্জ। ভয়ে গহন বনে এসে সে মুগীর সঙ্গে 
ঘংঅর্গ করেছিল। যে অসংযমী ধাধি লোকাচার বিরু্, নিন্দিত কর্ম করে. তার 
কোন আধাত্বিক বা আভিচারিক শক্তি থাকবার কথা নয়, তার অভিশাপ কেন 
'অবথ হবে? মহাভারতে খধিদের অভিশাঁপ এবং তা অব্যর্থতার কথা! ৰছস্থানে 
আছে $ অকারণে ব! অল্প দোষে ভয়ানক অভিশাপ দান যেন খাবিদের ত্বতাঁৰ ছিল, 
তা! করলে তাদের ধর্মে পতিত হুবার কথা, কোন অলৌকিক শক্তি তাঁদের থাকৃতে 
পারে না। তাই কিন্দম খধির অভিশাপের কথ! সত্য বলে আমরা! গ্রহণ করতে 
পারি না। 
কুস্তী সম্বন্ধে কাহিনী আছে বে রাঁজ। কুত্তিভোজ দুর্বাসা মুনির সেবার ভার 
'তীর কুমারী কথ কুস্তীর উপর দেন, সেবায় তুষ্ট হয়ে ছূর্বাসা তাকে মন্ত্র দেন যে 
সে ইচ্ছামত মন্ত্বলে ষে কোন দেবতাকে আকর্ষণ করুতে পারবে এবং সেই দেবতা 
'্শরীরে এসে পুত্র উৎপাদন করবে। কুমারী অবস্থায় কৌতুহলভরে কুস্তী 
'সুর্বকে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করেন এবং সুর্যের শরসে কর্ণের জন্ম হয়। কুমারী 
অবস্থায় জাত পুত্রকে বিস্জন দিতে হয় (আদিপর্ব, ১১১ অধ্যাষ)। পরে যখন পা 
পুক্রকাম হুন কিন্তু কিন্দুম খাষির অভিশাপ ম্মরণ করে নিজে পুত্র উৎপাদন করতে 
সাহস পান না, তখন কুস্তী তাকে তার মন্ত্রের কথা জানান ( আদিপর্ব ১২৭।৩২ 
--৪*) এবং পাঙুর অন্নমতিতে ধর্মকে আকর্ষণ করে যুধিচিরের জন্মদান করেন ও 
বাধুকে মাকর্ষণ করে ভীমের জন্মদান করেন। অজুনের জন্ম সম্বন্ধে প্রথমে বলা 
হয়েছে যে পাও বীবশ্রেষ্ট পুত্র লাভ করার ইচ্ছায় কুস্তীকে দিয়ে বর্ষব্যাপী ব্রত 
করালেন, নিজেও কঠোর তপশ্তা করলেন, তপস্তায় প্রীত হয়ে ইন্দ্র আবিভূ্তি হয়ে 
পাঙুকে ৰর দিলেন যে তোমার সকলশব্রজয়ী পুত্র হবে ৷ আদিপর্ব, ১২৩/২*-৩* )। 
তার পবে বলা হয়েছে যে বরের কথ! জানিয়ে পা কুস্তীকে বললেন, এবার তুমি 
দেবরাজ ইন্্রকে আহ্বান কর, এবং কুস্তী তাই করে অঞ্জুনকে লাভ করলেন 
(আদি ১২৩।৩১-৩৫)। এই বিবৃতির ছুই অংশের মধো অসংগতি আছে। 


প্াণ্তব্গণের জন্ম-বিবরণ ৪১ 


কুস্তী যদি মন্ত্রবের সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করে পুত্র লাভ করে থাকেন, 
'তাঁহলে তীর পূর্বে কুস্তীর বর্ষব্যাপী ব্রতপাঁলন এবং পাঁগুর কঠোর তপস্তা। করা কেন? 
দেই তপন্তা। ও ব্রতের ফলে পাতুর রসেই অন্ন জন্ম হ'ল, এই তে] কাহিনীর 
শ্বাভীবিক পরিণতি। অতএব এই অন্থমান সঙ্গত যে অভূ'ন পাওুর গুরলজাত 
পু ছিলেন, যুধিষির এবং ভীমও তাই ছিলেন ॥ মান্রীগর্জজাত নকুল ও সহদেৰ 
'অশ্বিনীঘয়ের উরসে নয়, পাঁওুর গুরুসেই জন্মেছিল। মন্তবরুবলে সশরীরে দেবতা 
এসে উপস্থিত হলেন, এই কল্পন৷ অনৈসগিক এবং অগ্রীহ। কর্ণের জন্থা সমন্ধে 
অনে হয় যে কৰি নবীন সেনের অন্মানই যথার্থ, ষে কর্ণ দুর্বীসার গুরলপুত্র ছিলেন। 

অংশাবতরণ অনুপর্বে আছে ঘে পরাজিত অন্রগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে 
অশীস্তি হ্টি করছিল, তাঁদেব দমন করতে ব্রদ্ধার ইচ্ছায় দেবগণের অংশে 
পৃথিবীতে নীনা ক্ষত্রিয় বীরের জন্ম হয় । যথা বিষ্ুর অংশে কৃষ্ণ, শেষনাগের অংশে 
বলরাম, ছাঁপরের অংশে শকুনি, কলির অংশে দূর্যোধন, ইত্যাদি। এই কাহিনী 
অনৈসগিকতা হেতু শ্রাহ নয়, এবং মহাভার্তষুগের বহু শতাবী পরে কৃষ্ণকে বখন 
বিষ্তুর অবতার বল। হয়, তখনকীর কপ্পন! ত1 মূল ভীরত কাহিনীর অংশ নয । কিন্ত 
এই অংশাধতরণ কাহিনী মতেও দেখি যে রুষ্ণ বলরাম, শকুনী ও ছুর্ধোধন ইত্যাদি 
অংশাবতরণ হলেও তাদের জন্ম দিতে দেবগণকে সশরীরে আস্তে হুয নাই $ 
পাগওবদের বেলায় ত। কেন হবে? বিদুরের জন্ম বলা হল ধর্মের অংশে 
যুধিঠিরেরও তাঁই, বিছ্বরের বেলাষ ধর্সদেবতা সশরীরে আসেন নাই, যুধিঠিরের 
বেলায় তীর সশরীরে কেন আঁমতে হবে? অংশাবতরণ কথার অনৈলগিকতা 
ছাঁডাও এই অগঙ্গতির জন্য অগ্রাহ। 

মহাভারতে অনেক স্থলে অর্জনকে ইন্দ্রের পুত্র, পাঁকশীসনি, বলে উল্লেখ 
'আছে। কিন্তু অন্ত একটি বিরুদ্ধ বিবরণও আছে, যে অর্জুন ও কৃষ্ণ যথাক্রমে 
শর ও নারায়ণ খধি, বদব্িকাশ্রমে কঠোর তপন্তা কবে বহু শি অর্জন করে 
তার! বিশেষ কাধের জন্য পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, তীর অজেয়। খাঁগুবদাহ 
অন্পপর্বে এই কথা আছেঃ এই কথা দৈববাণীতে শুনে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ধারা 
খাগুবদাহ নিবারণ করতে এসে কৃষ্ণ-অ্্পনের সঙ্গে যুদ্ধ আর্ত করেছিলেন, তাঁর! 
নিবৃত্ত হলেন। অভ্ূন ও কৃষ্ণ যে নর ও নারায়ণ খাবি বিশেষ কার্ধের জন্য জন্ম 
নিয়েছেন, তীরা অজেয়, সে বথ। পুনঃ উদ্বোগপর্বে ৪৯ অধ্যায়ে এবং ভ্রোণ পর্বে 
১০১ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে। এই ভাবে পরষ্পরবিরুদ্ধ উপাখ্যান নিয়ে অুনের 


১০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করার. চেষ্টা থেকে অনুমান কর! যায় যে এই সব উপাখ্যানই পরের 
যোজনা ॥ প্রকৃত তথ্য এই যে পাওবগণ পাওুরই ওরসজাত পুত্র। 

পা "রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে ছুই শ্রী সহ অরণ্যে মৃগয়াচরী হলেন কেন, ত৷ 
মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। ১১৮-১১৯ অধ্যায় থেকে মনে হতে পারে যে কিন্মম 
খষির শাপে ছুংখিত হয়ে তিনি বাঁণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু ১/১২২ শ্লোক 
থেকে মনে হয় যে খাধির আভশাপের পূর্বেই তিনি রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে অরণ্যচারী 
হয়েছিলেন । ১১৪।৬-৯১ শ্লোক থেকেও সেই অনুমান হয়। ১৯৪।১-৫ শ্লোকে 
আছে যে পা দথজয় করে জিত ধনরত্ব ভীন্ম, সত্যবতী, মাতা অগ্বালিকা ব! 
কৌশল্যা, বিদুর প্রভৃতিকে দিয়ে দিলেন, তার জিত অর্থ দিয়ে ধৃতগাষ্ট্র অশথমেধ 
ব্জ্ঞ করলেন। ধূতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব হেতু পাও রাজপদে অধিঠিত হয়েছিলেন, 
অশ্বরক্ষণ স্তরে দিখিজয়ের পরে অশ্থমেধ যজ্ঞ তারই করবার কথ! ছিল। ভীক্ষ 
প্রভৃতির নির্দেশে ধৃতরাষট্র সেই যজ্ঞের যজমান হওয়ায় পাও বিদ্রোহ না করে 
অভিমান ভরে রাজ্য ত্যাগ করে থাকৃতে পারেন। গুত্রদের জন্মের পরে পাণ্ডর 
মৃত্যু হয় । ১১১৫ শোকে “মাতৃভ্যাং পরিরক্ষিতাঃ*, শবের টাকায় নীলকঠ বলেছেন 
যে পুত্রগণ মাতৃদয় দ্বার। রক্ষিত বলায় তখন যে পাও গত হয়েছেন তাই 
স্থচিত হচ্চে। তাহলে মান্রীও পাও্র মৃত্যুর পরে পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন 
পতির চিতায় জীবন বিণর্জন দেন নাই। পাগবগণ যখন হস্তিনাপুরে নীত হন, 
তখন মান্রী ছিলেন না, ইতিমধ্যে তিনি গ্বাভাবিক কারণে দেহতাাগ করে থাকতে 
পাঁরেন। এই অনুমান সত্য হলে ১,৮-১২৭ অধ্যায়ের ৰিবরণ আরো অগ্রাহ্‌ 
মনে হয়। এই অনুমান লত্য না হলেও পাঁওবগণের দেব-ওরলে জন্ম-কথা 
অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকত। হেতু গ্রহণ করা যায় না। 


৩. ধৃতরাষ্্র পুত্রদের কথ! 


ধৃতরাষ্র গুত্রদের সম্ঘন্ধেও অসঙ্গতি এবং বিস্তৃত জন্মবিবরণে অনৈসগিকতা৷ আছে। 
আদদিপর্বের ৯৫ অধ্যায়ে বল! হুল যে ঘেপায়ন খাযিয় বরদানের ফলে গান্ধারীর গর্তে 
রাষ্ট্রের একশত পুন্র হয়, তার মধ্যে চার জন গ্রধান--ছুর্যোধন, ছুঃশীদন, বিকর্ণ 
ও চিন্রসেন (৫৬-৫৭ অনুচ্ছেদ) কিন্তু ৬৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ষে খৃতরাষ্টরে 
দুর্ধোধন প্রভৃতি একশত পুত্র এবং বৈশ্যা পরিচারিকার গর্ভে জাত করণ জাতীর 
এক পুত্র -_যুযুৎস্থ ছিল, তাদের মধ্যে একাদশ জন মহারথ--যথা ছুর্ধোধন, 


ধৃতবাষ্র পুত্রদের কথা ১১. 


ছুঃশাসন, ছুঃলহ, দুরর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জক্ন, সত্যব্রত, পুরুমিত ও" 
যুুৎ্হু (১১৯-১২* শ্নৌক) এই ছুটি শ্লোক দংশৌধকমণ্ুনী বাদ দিয়েছেন। 
শাস্তি পর্বে ৪৪ অধ্যায়ে দুর্ধোধন, ছুঃশাসন, ছুমর্ধণ৭ ও ঢুমুখি এই চার জন 
ধৃতরাষ্ট্ পুত্রের নাম আছে-_তাদের গৃহ যুধিচির্‌ যথাক্রমে ভীম, অন্ুন, নকুল ও 
পহদেবকে দিলেন ১৯৭অধ্যায়ে ধতরাষ্ট্রের শতপুত্রের নাম আছে, সেখানে বল। 
হয়েছে যে তাঁরা সকলেই অতিরথ ছিল (১৬ শ্লোক), উদ্োগপর্বে রথাতিরথ সংখান 
অন্ত্পর্বে ভীন্ম, ছুর্যোধন ও তাঁর শত ভ্রাতাকে বথোদার অর্থাৎ উত্তম বথী কিন্ধু- 
মহারথ নয়--বলে বর্ণনা করেছেন (১৬২৯৯ || অতএব অতিরথ বপে বর্ণনা 
অতিবাদ ৰলে বাদ দিতে হয়। যুদ্ধ বর্ণনা পাঁঠে ছুর্যোধন ও দুঃশাসন ভিন্ন আর 
কাকেও উত্তম রুথী বলে মনে হয় না। 


এক নারীর পক্ষে শত পুত্রের জন্মদান সম্ভব নয়। ৪৫ অধ্যায় ছৈপায়নের, 
বরদানের কথ! বলা! হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ আছে ১১৫ অধ্যায় ; সেখানে বলা 
হয়েছে ষে গান্ধারী ব্যাস খষিকে পান্ঠ অর্ধ্য আহার্য ইত্যাদি দিয়ে সেবা করা বাস" 
তুষ্ট হয়ে তাকে শতপুত্রের জননী হও, এই বর দিলেন। গাদ্ধারী দুই বসর্কাল 
গর্ভধারণ করেন, তার মধ্যে সন্তানের জন্ম না হওয়া এবং কুস্তীর পুত্র জন্মেছে 
_ লংবাদ পেয়ে তিনি স্বীয় উদরে চাপ দিলেন, ফলে গোলাকার কঠিন মাংসপিও 
। প্রস্থত হল। খন ব্যাস খাধি উপস্থিত হয়ে বললেন, শীতল জল দিয়ে এই -. 
মাংসপিও পিঞ্চিত কর, ত। করা হলে মাংস পিগুটি একশত এক ভাগে বিভক্ত 
! হয়ে গেল ও ব্যাসের নির্দেশে প্রতিটি ক্ষুত্র মাংনপেশী ঘ্বতের কৃভে রাখা হ'ল 
৷ এবং কুস্তগুলি নিরাপদ স্থানে বক্ষিত ছল; প্রতি কুভ্ভে কালে একটি করে শিশ্তু- 
। উৎপন্ন হল--একশত পুত্র ও একটি কন্তা1 3 পুত্রদের মধ্যে প্রথম জাত যে হল, 
দেই দুধ্যোধন। এইভাৰে বিশ্লিষ্ট মাংদপেশী সমূহ ম্বতপাত্রে রক্ষিত হযে কালে 
শিশুরূপে পরিণত হল, সে আখ্যান গ্রাহথ নয়। নারীর গর্ভে ছাডা শিশু পূর্ণাবয়বঃ 
লাভ করতে পারে না। ব্যাষের তপশ্যার ৰ্ল থাকতে পারে, কিন্ত তার ফলে 
+ তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না। ৬৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কলির 
॥ অংশে দৃর্যোধনের জন্ম হয়, এবং পৌঁলস্তাগণ ( বক্ষ ও রাঞ্ষনগণ ) তার ভ্রাভূগণরূপে 
॥ জন্ম নেয়। সে সৰ জন্ম একসঙ্গে কেমন করে হবে ? 
/  সভাপর্বে ৫৪১ ক্লক দুর্য্যোধনকে জ্যৈহিনেয় বা জ্যোষ্ঠা মহিবী গর্ভলাত' 
( বলা হয়্েছ। শতদুত্র বর্দি ধৃতরাষ্টরর হয়ে থাকে, তৰে তীর বহু মহিষী ছিল। 


"১২ মহাভারতের মুল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


“কিন্তু মহাভারতে একমাত্র গান্ধারীর় কথাই আছে ধৃতরাষট্রমহিধীরূপে । অতঞব 
'শত অর্থে বহু বৃঝতে হবে। একটি স্বাস্থাবতী নারীর ১৭1১৮টি পুত্র ও একটি 
কন্যা! থাকা অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ ধৃতরাষট্র গান্ধারীর ১৭1১৮ট পুত্রই ছিন। 
শের বেশী বলে আদরার্থ তাদেরই শত বলা হয়েছে। 
পরিমংখ্যানমত শত পুত্র বলে তাদের যুদ্ধে মৃত্যু বর্ণনায় মহাঁভারতকার এক এক- 
সঙ্গে অনেক ধৃতরাষটপুত্রের মৃত্যুর কথা বলতে বাঁধা হয়েছেন। জয়রথ বধের দিন তীম 
যখন যুৃধিষ্ঠিরের নির্দেশ মত কৌরববুহ বিদীর্ণ করে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, তখন 
ভীমের হস্তে বার বার কর্ণের পরাজয়, এবং কর্ণের সাহায্যে কয়েকজন ধূততরাষ্টরপুতরকে 
প্রেরণ, ও ভীমের হস্তে নিমেষে তাঁদের সকলের মৃত্যু, এইভাবে একুশজন ধৃতরাষট্ে 
-পুত্রের মৃত্যু, এবং তাঁর পূর্বে ভীমের আক্রমণে বিপর্যস্ত দ্রোণকে সাহায্য করতে এনে 
এগারজন ধাত্রাষ্ট্রের মৃতা বর্ণিত হযেছে। ধতরাষট্রের পুত্রসংখ্যা একশত না বলে 
১৭বা ১৮ জন বললে এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের জীবন উৎসর্গকরণ বর্ণনা করতে 
মত না। 


৪. ভীমের বাল্যজীবন বর্ণনায় অসঙ্গতি 


হস্তিনাপুরে শিক্ষাকালে ভীম তাঁর অসামান্য দৈহিক বলের সুযোগ নিয়ে মধ্যে 
মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদেব উপর উৎপাত করতেন, যথা গাছে উঠলে গাছের কাণ্ড ধরে 
পাড়া দিয়ে ফেলে দেবার ভয দিতেন, নাঁনের সময় কয়েকজনকে ধরে একদনে 
"তাঁদের মাথা জলে ডুবিয়ে ধন্পে তাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হলে ছেড়ে দবিতেন। 
ইত্যাদ্দি। তাঁর প্রতিশোধ নিতে দুর্ধেধন একবার ভীমের খাগ্যের সঙ্গে কালকৃট 
বিষ মিশিয়ে দেন, একবার নিব্রিত পেয়ে কষ্*পর্প দিয়ে দংশন করান, একবার 
“হাত পা বেঁধে নদীতে ফেলে দেন। প্রতিবাবই ভীম তীর প্রচুর প্রীণশক্তি বলে 
বেঁচে যান। ৬১ অধ্যায়ে এই ম্বাভাবিক বর্ণনা আছে। ১২৮ অধ্যাযে বি 
বিবরণ দিতে গিয়ে বল! হয়েছে যে কালকুট বিষ মিশ্রিত খাণ্ঠ গ্রহণ করে অচেতন 
“হয়ে পডলে ভীমের হাত পা৷ বেধে ছুর্যোধন ও তীর ভ্রাতৃগণ তাঁকে জলে ফেলে 
দেন, ভীম ভূবতে ভূবতে নাগলোকে গৌঁছে যান, দেখানে নাগের দংশনে শরীর 
-কালকৃট বিষ নষ্ট হওয়ায় ভীম চেতন! লাত করে অনেক নাগ বধ করেন, 
-নাগরাজ বাস্কি তাঁকে চিনে লমাদর করে রূম পাঁন করতে দেন, আটি কুণ্ ঝদ পি 


কর্ণ সম্বদ্ধে অসঙ্গতি ১৩, 


করে ভীম আট দিন পুরো! নিন্দিত থাকেন, জেগে উঠলে বাস্কির আদেশে 
নাগগণ তাকে গঙ্গার কুলে পৌঁছে দেষ । আট দিন পরে বাঁভী ফিরলে কুস্তী ও 
যুধিঠিরাদি আশ্বস্ত হন, ভীরা ইতিমধ্যে বিছুরের উপদেশ মত ভীম বাড়ী না! ফিরলেও 
কোন নালিশ বা গোলমাল করেন নাই । এইভাবে ৬১ অধ্যা বণিত স্বাভাবিক 
কাঁহিনীকে অলৌকিক রূপ দ্দিষে অসঙ্গতির স্থষ্টি করা! হযেছে। 
মংশোধক মণ্ডলী ১২৮ অধ্যায়ের বহু শ্লোক বর্জন ও বু শ্লোক পরিবর্তন করে 
৩১ অধ্যায় কথিত ব্বাভাঁবিক কাছিনী ফিরিয়ে এনেছেন। এই একটি ক্সেত্রে 
নান! প্রদেশের পুথি মিলিয়ে সঙ্গতি ও অনৈসগিকতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। 
এইভাবে আর সব অসঙ্গতি ও অনৈসগিকত! দুর কবতে পাবলে সম্ভাব্যতা বিচার 
করে অসঙ্গতি ও অনৈসগিকত। দূর করবার চেষ্টার প্রয়োজন হত না। 


৫€. কর্ণ সম্বন্ধে অনঙ্গতি 


কর্ণ কুস্তীর কানীন পুত্র ) খবি ছুবাস! রাজা কুস্তিভোজের অতিথি হলে, 
কুমানী কন্তাকে তার সেবায় নিষুক্ত করেছিলেন, ছুর্বাস৷ বিদাষ নিয়ে যাবার পরে 
কুস্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। খধির অসংবমের কথা ঢাকা দিতে উপাখ্যান হাটি 
হয়েছে যে দুর্বাস৷ যে কোন দেবতাকে সশরীরে আহ্বান করতে কুস্তীকে মন্ত্র বর 
দিয়েছিলেন % সেই মন্ত্রবলে কুমারী হুর্ধদেবতাকে আহ্বান করেন ও তার গুরসে 
কর্ণের জন্ম হয়, কিন্তু কৰি নবীন সেনের অন্যান বথার্থ, যে কর্ণ দুর্বাসার 
উরস পুত্র। কন্ত। অবস্থায় জন্ম হওয়ায় লৌকলজ্জীভয়ে কুস্তী পুত্রটিকে জন্মের 
পন্রে বিদর্জন দিতে বাধ্য হন, এক পেটিকায় রেখে পুত্রটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া 
হয় 3 সত অধিরুথ নানকাঁলে পেটিকাটি দেখে সেটি উদ্ধার করে জীবন্ত শিশুটিকে 
দেখতে পান, এবং তিনি ও তীর স্ত্রী শ্রীরাধ! পুত্রটিকে সযত্বে পালন কবেন-_তীহাদের 
আৰ পুত্র ছিল না । অধিরুথ পুত্রটির নাঁম দেন বহুসেন। 

কর্ণের অন্তরশিক্ষা সন্বদ্ধে বলা হয়েছে যে তিনি ভ্রোণ কপ ও পরশুরামের নিকট 
শিক্ষা পেষে পরমান্্বিদ বলে খ্যাত হলেন।১ প্রোণ যখন হস্তিনাগুরে রাজপুতদের 
অন্্রশশিক্ষা। দেন, তার শিক্ষার উৎকর্ষের খ্যাতি চারদিকে ব্যাপ্ত হওঘায় বুঝ অদ্ধক 





১, ব্নপর্ব, ৩০৯১৮ 
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কুলের ও অন্য রাঁজোর কুমারগণ এসে তার কাছে শিখতে আরম্ত করলেন, তার 
মধ্যে বাধেষ কর্ণও এসে দ্রোণকে গুরু বলে বরণ করে নিলেন, একথ! আদদিপর্বে 
আছে।২ কিন্তু পাওুপুত্র ও ধৃতরাষ্্ পুত্রদের শিক্ষা সমাপ্তির পরে যখন বঙ্গস্থল 
নির্ান করে অস্তরশিক্ষ! গ্রাশন হল অন্য সবার শিক্ষ। চাতুর্য দেখাবার পরে দ্র 
অর্জ,নকে শ্রেষ্ঠ অন্তরবিদি বলে শস্ত্রের খেলা দেখাতে বললেন, এবং অর্জন ত| 
দেখিষে সকলকে চমত্কুত করে দিলেন (১৩৫ অধ্যায় ), তখন অকন্মাৎ বাহু 
আম্ফৌটন করে কর্ণ রঙ্গমধো প্রবেশ করলেন. কপ দ্রোণকে বিশেষ সম্ভ্রম না দেখিষে 
প্রণাম জানালেন এবং মর্জংনকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি যা! দেখিয়েছ, আমি 
তা সব দেখাতে পারি। নকলে বিন্দিত হয়ে ভাবলো, লোকটি কে?৩ ভ্রোণের 
অঙ্গমতিতে কর্ণ রঙ্গমধ্যে অর্জ,ন য| বিছু করেছিলেন, সবই করলেন। ত৷ দেখে 
ছুর্ধোধন তাকে আলিগন করে বললেন, * দিষ্ট্যা প্রাপ্তাহন্ি মান?” (ভাগাক্রমে 
তোমীকে পেলাম ) -অর্জ,নের যোগা গ্রতিছন্দী পেয়ে ছুর্য্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত। 
তাঁরপব কর্ণ অর্জ,নের সঙ্গে ছন্বযুদ্ধ করতে চাঁইলে কপ কর্ণের পরিচয জানতে 
চাইলেন, বললেন যে অর্জন রাজা পাতুর তৃতীয় পুত্র, রাজপুত্রগণ নীচকুলজাত 
“পুরুষের সঙ্গে ছন্বযুদ্ধ কবেন না। তখন কর্ণকে লজ্জিত দেখে দূর্য্যোধন বললেন 
অর্জন যদি রাজপুত্র বা রাজ] ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে ছন্দযুদ্ধ না করে, তাহলে 
আমি কর্ণকে অঙ্গ রাজোব সামস্ত বাজপদে অভিষিক্ত করছি। তারপর তত 
অধিরথ রঙ্গস্থলে এলো, কর্ণ তাঁকে পিতা বলে প্রণাম করলে ছন্দযুদ্ধ আর হল না। 
কিন্ত এই বৃত্তীষ্ত থেকে পরিস্কার দেখা যায় যে কর্ণ দ্রোণের ও কৃপের অপরিচিত 
ছিলেন। ভ্রোণ বঙ্গস্থলে তাঁকে অস্ত্রের খেলা দেখাতে অন্থমতি দিলেও তার 
পরিচয় জানতেন না। কপ তো পরিষ্কার সে কথা প্রকাশ করেছেন। অতএব 
ভ্রোণও রূপের নিকট কর্ণের অগ্্রশিক্ষা হয় নাই, অসঙ্গতি হেতু সেই বৃতাত্ত ৰাদ 
দিতে হবে। পরশুরামের নিকট শিক্ষার কথাও আছে, কিন্তু পরস্তরামের পাুপুত্র 
ও ধুতরাষট্র পুত্রদের কৈশোরের বা যৌবনের কালে বর্তযান থাঁকা সম্ভব নয়। তিনি 
দাশরঘি রামের পূর্ববর্তী, দাশরধিরামের তরুণ বয়সে তীর সঙ্গে পরসুরাষের 
সাক্ষাৎ হয়? পাগডৰ কৌরবগণ তার তিন চার শত বৎসর পরে জন্মেছিলেন। 
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অত এব পরশুরামের নিকট ছতে কি করে কর্ণ শিক্ষা] পাবেন। মহাভারত আখ্যানে 
কালপর্যায় মধো মধ্যে উপেক্ষা! কর হয়েছেঃ কিন্ত মহাভারতের মাখ্যান মতেও 
দেখ। যায় যে পরশুরাম যখন তার সব কিছু বিলিয়ে দিষে সন্নাস নিষে বনে বাওষ। 
মনস্থ করেছেন তখন ভ্রোণ গিযে তাব কাছে ধন প্রাথনা করলেন ; পরশুরাম 
বললেন-_গামার ধন ও জমি জমা সব দান করে দিঁয়েছি। আমার এই শরীর 
আর অস্থসমূহ শুধু বাকী আছে। ভ্রোণ তাঁর অন্ত্রগুলি চেষে নিলেন ।৯ এই ঘটনা! 
হুষ তীম্মের নিকট মাশ্র়লাভের পূর্বে। মতএব কর্ণেব পক্ষে ভার্গব পরশ্ুবামের 
কাছ থেকে মক্ত্রশিক্ষা সম্ভব নয। ভূগুবংশীষ, অঞ্গিরণ বংশীয় এবং এন্যবংশীয 
অস্ত্রশিক্ষক সেকালে অনেক ছিলেন, কর্ণ কার কাছে অদ্বশিক্ষা করলেন তা কালে 
'লৌকে বিশ্বত হওয়ায় অসম্ভব গল্পের স্থটি করেছে। 

ভার্গৰ পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষ! না হযে থাকলে তাঁর কাছ থেকে অভিশাপ 
প্রাপ্তির কথাও বাদ দিতে হয়। অভিশাপ প্রাপ্তির কথ! মহাভারতে দুইবার বিবৃত 
হয়েছে, স্বয়ং কর্ণকর্ভৃক কর্ণপর্বে ৪২ অধ্যাযে এবং নারদ কর্তৃক শান্তিপর্বে ২-৩ 
অধ্যায়ে। কর্ণের বিবৃতি অনুসারে কর্ণ পরশ্তরাখের নিকট হতে দিব্য অস্ত্র শিক্ষা 
করতে ব্রাক্ষণ পরিচয় দিয়ে তার আশ্রমে ছিলেন, একদিন যখন গুরু কর্ণের কোলে 
মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, ইন্দ্র অর্জনের ছিতকামনায় ভযানক কীটবপ ধারণ করে 
কর্ণের উরু ভেদ করে দেন, কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে যন্ত্রণা সহ করেছিলেন, কিন্ত 
রকেরু উ্ম্পর্শে গুরু জেগে উঠে ব্যাপার দেখে বল্লেন, ব্রাহ্মণ হলে এত যন্ত্রণা সহ 
করে থাকতে পারতে! না, তুমি কে সত্যিকরে বল। কর্ণ তখন নিজ পরিচয় 
দিলেন, ব্তপুত্র বলে ঃ শুনে পরশুরাম অভিশাপ দিলেন, মিথ্যা বলে তুমি দিব্য 
অস্ত্র লাভ করেছ, তোমার মৃত্যু নংকট উপস্থিত হলে এই দিব্য অন্ত্র তোমার ম্মরণ 
হবে না। শাস্তিপর্বে নারদ কথিত উপাখ্যান মতে যে ভীষণ দঘ্রাবিশিষ্ট কীট 
কর্ণের উরুতেদ করে, সে ছিল দংশ নামক মহা অস্থ্র, ভৃপগ্তর ভার্ধীকে অপহরণ 
করায় ভৃগু তাকে শপ দিয়ে ভীষণ কীটরূপে পরিণত করেন, অস্থরের ক্ষমা প্রার্থনায় 
বলেন যে ভার্গব পরশুরামকে যখন দরশনি করবে তখন শাপ থেকে মুক্তি পাবে ঃ 
। এবং পরশুরাম জেগে উঠলে কীট তাঁকে দেখে পূর্ববৎ বাক্ষদরূপ ফিরে পেয়ে তাকে 
। ধন্তবাঁদ দিয়ে আকাশ পথে চলে গেল। কিন্তু পরশুরাম কর্ণের পরিচয় জেনে তাকে 
পূর্বকধিত অভিশাপ দিলেন । 


১. আদিপর্ব ১৩* অঃ 
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এক ঘটনার দুষ্ট বিবৃতির অঙঙ্গতি হেতু ঘটনার মত্যতা অগ্রাহা করতে হয় ॥ 
তাছাডা প্রতিটি বিবৃতি অনৈনগিকতা হেতু অগ্রাহ। কর্ণের ূর্ষের রসে, 
অজুনের ইন্দ্রের ওরসে জন্ম, সেই অনৈসগিক কথা বাদ দিলে প্রথম বিবৃতির মূল 
নষ্ট হযে বায়। আঁদিপর্বে ৫-৬ অধায়ে আছে যে ভৃপ্রপত্বী গুলোমাকে হুরদ 
করেছিল পুলোম] নামক এক রাক্ষস. তাঁর দাবী ছিল যে সে প্রথমে পুগোমাকে বরণ 
করে, পরে পুলোমার পিতা ভৃগুর সঙ্গে পুলোমার বিবাহ দেন ১ কিন্তু হবণ করে 
নিয়ে যাবার সময় পুলোার পুর চ্যবন গর্ভচ্যুত হয়ে জাত হয়, তাঁর দী তেজে 
হরণকাবী রাক্ষম ভন্মীভূত হযে যায । ভূগু এসে অগ্নিকে অভিশাপ দেন, কারণ 
অগ্নি পুলোমার কথা সত্য বলে ম্বীকার ঝরেছিল ; যেখানে বাঁক্ষস বা অস্থরকে 
ভৃগ্তর অভিশাপদানের কথা নাই। অতএব এখানেও অসঙ্গতি, অনৈসগিকতা 
তো! আছেই। এইভাবে কর্ণের ভূগতবংশের পরশুরাষের অভিশাপ প্রাপ্তির কথা 
কোন মতেই গ্রাহ নয়। তা ছাডা অজু্নের সক্ষে -শষ যুদ্ধকালে কর্ণ যে অস্ত্রের 
গ্রয়োগ বিস্থৃত হয়েছিলেন, তার কোন নিদর্শন কর্ণ-অভূর্নের ছৈরথ যুদ্ধের বিবরণে 
দেখা যায় না। নারথি শলা যুদ্ধশেষে দুর্যোধনকে বলেন, ছুই মহারথীই বহু্ষণ ধরে 
অস্ত্রচাতুর্য দেখান, বং কর্ণই যেন অজুিকে বিব্রত করে তুলেছিলেন, দৈবক্রমে 
অজুনি জয়লাভ করেন ।১ 

মেন্ূপ এক ব্রাঙ্ষণের শাপে যুদ্ধকালে কর্ণের বুথচক্র প্রোথিত হয়ে যাওয়ার 
কথাও অগ্রাহ মনে হয়। কর্ণপর্বে এই শাপের কথা আছে ৪২৩৯-৪৮ শোকে, 
কর্ণ নিজমুখে শল্যকে তা৷ বলেছেন । এবং শান্তিপর্বে নারদ মুখে এই শাপের বথ! 
২৯ ২৮ ক্পোকে আছে। এই ছুটি বিবরণে কিছু অনঙ্গতি। কর্ণের বিবৃতি মতে 
তিনি দৈবক্রমে বাঁণনিক্ষেপ অভ্যাম করা কালে একছিজের হোমধেঙ্ছুর বৎস বাঁণাঘাঁতে 
মেরে ফেলেছিলেন  ছ্বিজকে অজ্ঞানকৃত গোঁবৎস বধের কথা জানিয়ে তাকে এক 
গহন গোদান করলেন, তবু সে প্রসন্ন না হয়ে শাপ দিল যে মৃত্যুপণ করে যুদ্ধকালে 
কর্ণের এক রুথচন্র ভূপ্রোথিত হয়ে যাবে৷ নারদের বিবৃতি মতে হোমধেহুর বত 
নয়, একটি হৌমধেনু দৈবক্রমে বাঁণাঘাতে হত হয়েছিল, ত্রাঙ্মণ বহু গোদান উপেক্ 
করে চক্র ভূমিগ্রন্ত হবে মৃত্যুপণ যুদ্ধকালে সেই অভিশাপ দিল। নার? উপাখ্যান 
মতে সে ঘটনা ঘটে যখন কর্ণ পরশ্তবামের আশ্রমে মহেন্ত্রপর্বতে (মহানদী ও 
গোদাবরীর মধ্যে পূর্বঘাট পর্বতমালার একটিতে ) বাস করছিলেন সে বথা 


১. কর্ণ পর্ব, ৯২।১০-১২ 


কর্ণ স্ম্বদ্ধে অসঙ্গতি ১৭ 


কর্ণের নিজ বিবৃতিতে নাই। এই অসঙ্গতি হেতু ঘটনাটি সত্য নয় সাব্যস্ত কবা 
যায়। এইভাবে অনিচ্ছাকুত গো বা গোবৎস বধের জন্য শাঁপ বা শাস্তি প্রাপ্য 
নক, বিশেষতঃ যখন কর্ণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি নষ্ন, বু গোৌধন দিলেন । অতএৰ 
ব্রাহ্মণেব অভিশীপ ফলবান হবার কথ! নয়। কর্ণাঙজুনি যুদ্ধকালের শেষভাগে কর্ণের 
রথ ভূরপ্রোধিত হবার কথা যুদ্ধর্ণনার মধ্যে আছে, এবং কর্ণ রথচক্র উঠিয়ে নেবার 
সময় প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ তাকে বিদ্রপ করলেন ও অজুনকে প্রহার করতে উতৎ্নাহিত 
করলেন তাও আছে। কিন্তু তখন কর্ণসারথি শল্য কোথায় তার উল্লেখ নাই। 
রূথ চালনাকালে বাঁধ! উপস্থিত হলে তা দুর কবা সারথির কার্ধ, এবং শল্য দক্ষ 
সারথি ছিলেন বলেই তাকে কর্ণ সেদিন নিজের সারথি করেছিলেন, শল্য সুষ্ঠভাবে 
পারথ্য করেছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধশেষে ছুর্োধনের কাছে কর্ণের রথ 
নিয়ে গিয়ে শল্য যখন যুদ্ধ বিববণ দেন, তখন রথচক্র প্রোথিত হবার কোন কথা 
বলেন নাই। 
অতএব রথচক্র প্রোথিত হয়ে যাবার কথা পরে কল্পিত তাঁতে সন্দেহ নাই। 
যুদ্ধ বিবরণ, বিশেষত কর্ণের যুদ্ধ বিবরণ, বহু পরিবন্তিত হয়েছে। সে পরিবর্তন 
শুধু ত্রাঙ্মণদের মহিমা! ও মন্তরশক্তি দেখাতে নয়, কিন্তু কর্ণ যে অভুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বীর ছিলেন, দৈবগতিকে এবং ক্রাঙ্ষণের অভিশাপে তীর মৃতু হল এই বথা 
প্রতিপন্ন করতে কোন কবি বা! পু'ঘিলেখক আগ্রহী ছিলেন। কর্ণ কুস্তীর পুত্র এবং 
এক শ্রেষ্ঠ পায়ের বীর হযেও তার উপযুক্ত মর্ধাদা পান নাই, তা কোন কোন 
কৰিকে ব্যধিত করেছে সন্দেহ নাই। তাই এত যোজনা পরিবর্তন । 
এই পরিবর্তন ও যোজন! ভ্রৌপদীর শ্বয়ংবর বর্ণনাতেও আছে। লক্ষ্যবেধ 
করতে প্রয়াম করে বারা নিম্ষল হলেন, ভাঁদের মধ্যে কর্ণের নাম আছে, আবার 
আছে ষে কর্ণ উঠে ধন্থকে সহজেই জ্যা পরিয়ে দিলেন, লক্ষাবেধের জন্য উদ্যত 
বলে কৃষ্ণা! বলে উঠলেন, আমি ্যতকে বরণ করব না, শুনে কর্ণ নিবৃত্ত হলেন। 
অর্থাৎ কর্ণ ইচ্ছা! করলেই লক্ষ্যবেধ করতে পারতেন, তিনি অভুনের চেয়ে কোন 
অংশে নান নন, তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। ভাগুারকার গবেষণা কেন্দ্রের মহাভারত 
সংশোধক মণ্ডলী আদি পর্ধের ১৮৭ / ২১ ২৩ শ্লোক বার্দ দিয়েছেন। বলেছেন 
যে এই স্লৌকগুলি'অধিকাংশ প্রদেশের পু'থিতে নাই, এবং ভ্রোৌপদী বীর্বশুন্বারপে 
সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি লক্ষ্যবেধ করতে পারেন তাকেই তীর বরণ করতে 


হবে, তীর পক্ষে আমি সুত্কে বরণ করবে! না বলে কর্ণকে নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। 
চু 


১৮ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


১৮৭ | ১৫ ও ১০৮/ ১৯ গ্লোকও তারা বাদ দিয়েছেন, তৰে ১৮৮/ ৪ হোক 
দেখেছেন অর্থাৎ কর্ণ লক্ষ্য বেধে করতে পারেন নাই, তাই মৃগগ বিবরণ বলে 
তীর! গ্রহণ করেছেন। বনপর্বে খোধধাত্রা! কালে দেখি যে কর্ণ গন্ধর্বরাঁজ চিত্রসেন 
ও ভার সেনানীদের হাত থেকে ছুর্যেধন ও কুকনত্রীদের রক্ষা করতে পারেন নাই, 
যুধিষ্ঠিরের আদেশে অঙ্জুন গিয়ে চিন্রসেনকে পরাজিত করে তাদের উদ্ধার করলেন। 
উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ বিবরণে দেখ! যাঁয় যে কর্ণ অজুনের সঙ্গে দন্বযুদ্ধে পরাজিত 
হযেছেন। বন পর্বে ঘোষযাত্রার পারে কর্ণের দিদিজয় কাহিনী আছে, ছূর্যোধন 
রাঁজনয় যজ্ঞের পরিবর্তে বৈষ্ৰ যজ্ঞ করবার পূর্বে কর্ণ চতুর্দিকের ব।জাদের পরাজিত 
করে যজ্ঞের জন্ত' কর আদায় করেন তাই বলা হয়েছে। কিন্তু ংশোঁধকমণ্ডলী কর্ণের 
দিথ্িজয় কাহিনী পরে যোজিত দাবান্ত করে তা বাদ দিয়েছেন, পর্বদংগ্রহেও তার 
উল্লেখ নাই। নব কথা বিবেচনা করে পিদধান্ত কর! যায যে কর্ণ প্রায় অজুনের 
লমকক্ষ রী ও যোছ। ছিলেন, কিন্তু অর্জনের কিছু শ্রেষ্ঠতা ছিল। বর্ণের 
কানীন জন্ম হেতু যে ত্বীয যোগ্য অধিকার ও মর্যাদা জীবনে পান নাই, তার 
জন্ত সহা্ভূতি হেতু কোন কোন কৰি কর্ণের শ্রেঠত্ব গ্রতিপাদনের জন্ত অদঙ্গতির 
ঘটি করেছেন এবং বপকথা কল্পনা! করেছেন। 


৬. অর্জুন বনবান কাহিনী 


অর্জ,নের বনবান কাহিনী সন্ধে ভারত হতে ও বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে 
অনঙ্কতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মূল কাহিনীর পরিবর্তন হয়েছে । ভারত 
কুত্রের বিবরণ হু'ল যে যুধিঠির ইন্প্রস্থে বাসকালে কোন কারণে তীর প্রিয় ভ্রাতা 
অজুনেকে এক বৎসর এক মাসের জন্ত নির্বাধিত করেছিলেন, অজুনি বনে ভ্রমণ 
কনুতে করতে ছারকায় গিরে কষেেের অনজা! স্থ ভদ্রাকে লাভ কৰে ফিরে আসেন ।১ 


১ প্রমাণ মহাভারতের আদি ৮১1৪০-৪৪ শোধিত পংক্করণে ৫৫1৩১-৩৩, 
প্রীয় মার্থক , শৌধিত পাঁঠে_ 
ততো নিখিত্তে কন্মিংশ্চিদ্‌ ধর্মরাজো যুধিতিরঃ | 
বন প্রস্থাপয়ামাম ভ্রাতরং বৈ ধনগয়ম্‌ | 
সবৈ সম্বৎসরং পূর্ণৎ মাসং চৈকং বনে বদন্‌। 
ততোহগচ্ছদ্‌ বীকেশং ছারকতাং কদাচন ॥ 
লন্ববা-স্তত্র বীভৎস ভার্ধাং রাগীবলোচনাম্‌। 
অনুজাং বাছদেবন্ত সভপ্রং ভদ্রভাষিণীম্‌ ॥” 


অর্জুন বনবাস কাহিনী ১৯ 


"এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আদ্িপর্বের ২১২-২২১ অধ্যায়ে আছে। সেখানে বলা 
হয়েছে যে নারদের উপদেশে পাঁগুবগণ দ্রৌপদী সহবাপ সন্্ধে নিয়ম করেন যে 
্রমান্বয়ে ত্রোপদী এক এক ভ্রাভীর বঙ্গে থাকবেন & এক ভ্রাতীর লক্ষে বাসকালে 
অন্ত কোন ভ্রাতা ত্রোপদীর কাঁছে গেলে তাঁকে ছ্াদশ বদর বনবাসে ব্রদষচর্য 
পালন রূপ শীস্তি ভোগ করতে ববে। একদিন দ্রৌপদী খন যুধিঠিরের সঙ্গে 
-ছিলেন, তখন এক ত্রা্ঘণ এসে জানাষ যে তার গোধন হৃত হয়েছে, এবং রাজ্যে 
গোঁহরণ নিবারণ করতে না! পাবার জন্ত অজুনেকে তীর ভাষায় তিরস্কার করে 
“এবং তাঁর গোধন উদ্ধার কৰে দিতে বলে। অভুর্নের অস্ত্র শস্ত্র তখন যুধিঠিরের 
"গুহে ছিল, তা আনতে অর্জুনকে যে গৃহে খুধিগ্ঠির ও ভ্রোপদী একত্র বিশ্রীম 
করছিলেন, লেখানে যেতে হয় $ অস্ত্র নিয়ে তিনি অভিযান করে ব্রাহ্মণের গোঁধন্‌ 
উদ্ধার করে দেন ঃ ফিবে এসে তিনি নিধম লজ্ঘন করেছেন বলে যুধিঠিরের 
নিষেধ অত্তেও দ্বাদশ বৎসর বনবাঁস বরণ করলেন। এই কাহিনী নান! কারণে 
ক্গ্রাহু মনে হয়। পাঁগুবগণের কাল খুঃ পৃঃ একাদশ দশম শভাবী, তখন 
বাঁজন্য বা ক্ষত্রিষগণই প্রধান ছিলেন £ রাজ্যে সাধারণ একজন ত্রা্ষণের গোধন 
-অপহত হল, তাঁর জন্ত সেই ব্রার্ষণ এসে বাজ্যে শাস্তি রক্ষাকারী রাজভ্রাতাকে 
তীব্র তিরস্কার করবে, তা সম্ভব মনে হয় না। পরেরব্রান্মণ গ্রাধান্তের যুগে ত 
কল্পিত হয়েছে। অর্থুনের উপরে বাজ্য রক্ষার ভার ছিল, তীর অন্ত্রশন্ব কেন 
হ্মুধিঠিরের বিশ্রাম গৃহে থাকবে? হস্তিনাপুরে ছৃর্যোধন দুঃশাসনাদি বাজভ্রাতা- 
গণের পুথক পৃথক গৃহ ছিল। হন্দরগ্রন্থে পাগুবগণেবও ত৷ থাকা শ্বাভাবিক। 
"পৃথক পৃথক অক্্াগার ষদ্ি লাও থাঁকে, অন্ততঃ প্রতি ভ্রাতাঁর গৃছে পৃথক অস্ত্রকক্ষ 
থাকবে। অতএব অস্ত্র আন্তে যুধিপ্রিরের বিশ্রীমকক্ষে কেন যেতে হবে? তা 
“ছাঁভ। অস্ত্র শত্ত্র নেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিতি জানিধে বিশ্রীম গৃহে গেলে নিম্ন ভঙ্গ 
হয নাঃ প্োপদীর খঙ্গলাভের উদ্দেশে গেলে নিয়মভঙ্গ হয়। যুধিঠিরেয় নিষেধ 
সত্ব অর্জন বনবীস বরণ করলে একথ! বল! যাঘ না, যে যুধিঠির কোনি কারণে 
তীর প্রিয় ভ্রাতা অজুনিকে নির্বাদিত করেছিলেন । নির্বাপনের কাঁল সথ্বন্ধে অসঙ্গতি 
বড বেশী। ভারত হতে "সন্বৎসরং পূর্ণ মাদং চৈকমৃ” জাছে, তাহার সহজ অর্থ পূর্ণ 
এক ব্ধ ও এক মান। কানী প্রসন্ন সিংহ শেই অর্থই নিয়েছেন। টিকাঁকার নীল- "' 
“কণ্ঠ কষ্টকল্পিত অর্থ করে সামপ্রস্ত করতে চেষ্ট! করেছেন, বলেছেন যে প্পূর্ণ* শবের 
অর্থ দশ হয়) স্বোতার্ধের অন্বর করেছেন "সহত্স্রং পূর্ণং চৈকং মাসং পূর্ণযূণ, 


২০ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অর্থাৎ দশ ও এক বৎসর ও দশ মাঁদ-একাদীশ বমর দশ মাস। তার পরে স্ুভদ্রাকে 
বিবাহ করে সেখানে আরো ছুমাঁপ কাঁটিযে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হ'ল। কিন্তু এই ভাবে 
অন্বর করা, পূর্ণং শব্দ ব্সর ও মাস উভয় শব্দের বিশেষণ রূপে গ্রহণ বরা, 
নূদর্থ বলে গ্রহণ কবা যায় না । সংশোধক মগুলী ভিন্ন ভিন্ন বিৎবদস্তিতে অনঙ্গতি 
আছে, এই কথা বলে ছুটি বিবরণই রেখেছেন। কিন্ত ভারতস্থত্রের খ্বাভাবিক 
অনৈসগিকতা বজিত বিবরণই গ্রাহ্‌, অর্থাৎ অভূর্ন বনবাস কাল ভরয়োদশ মাঁস 
মাত্র ছিল, তাই মীনতে হবে। 

মহাভারতের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে পাগুবগণের জীবনের একটি বর্ধপণ্তী 
আছে, সে মতে হস্তিনাপুরে প্রথম আগমন কালে ষুধির্ঠিরের বয়স ছিল যোল, 
ভীমের পনের, অভুনের চৌদ্দ, নকুল-সহদেবের তের বৎসর; হস্তিনাপুরে শিক্ষা, 
ও স্থিতিকাল তেব বৎসর $ বারণাঁবতে, বনে, এবচক্রাষ ও ভ্রপ? রাজগৃহে মোট 
স্থিতিকাল সাত বৎসর ; ইন্পরস্থে রাজ্যভোগ তেইশ বৎসব, বারো বৎসর বনবাঁস' 
ও এক বসর অজ্ঞাতবাস, যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বৎসর হস্তিনাপুরে রাজত্বকাল,- 
মহাঁপ্রস্থানকাঁলে যুধিষ্টিবের বয়স ১০৮ বধ্দর। এই বর্ষপঞ্তী উত্তর ভাঁবতের বা। 
কাশীরের পুঁথিতে নাই, সংশোধক মগ্ুনী তা গ্রহণ করেন নাইি। ভীন্মপর্বে 
আছে যে অর্জুন বলছেন, ৰাঁল্যকালে আমি ধুলি ধূসরিত দেহে ভীঘ্ের কোলে' 
উঠেছি, তীকে পিতা বলে ডেকেছি, এখন তাঁকে কেমন করে বধ করব ?১ অতএব 
হস্ভিনাপুরে যখন প্রথম আসেন, তখন অজুনি চতুর্দশ বৎসরের তরুণ নন, চাব' 
বৎসরের শিশু হতে পারেন। অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে পাওুপুত্রগণ যখন 
হস্তিনাপুরে খষিদের সঙ্গে এল, খুঁষিরা "এরা পাুর পুত্র” এই বলে চলে গেলেন, 
তখন কেউ কেউ বলেছিল যে পাও তো! বনুপূর্বে মৃত হয়ে ছিল, ওর! তার পুত্র কেমন' 
করে হবে? পাতুগুত্রগণ তখন ১৬-১৩ বৎসর বয়স্ক হলে সে কথা উঠত না, 
তাঁদের বয়দ ৬৩ বৎসর ছিল বলেই মে বথা উঠেছিল। হস্তিনাপুরে লাল্ 
পালন, শিক্ষা ও স্থিতিকাল ভ্রযোদশ বর্ষ না বলে একাদশ বর্ষ, এবং ইন্প্রন্থে 
বাজাকাল ভ্রয়োবিংশ বৎ্দর না বলে পঞ্চবিংশ বর্ধ ধরলে হিসাব মেলে। ইন্ত্রগ্র্থে 
বাজ্যকাল পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরতে কোন বাঁধা নাই, বন জঙ্গল পৰ্িিফার করে সেখানে 

১ তীন্দপর্ব ১০৭৯২ 2৪ : প্ক্রীড়তা হি ময়] বালো বাহৃদেব মহামনা £। 
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অর্জুন বনবাস কাহিনী ২১ 


-বাজধানী স্থাপন করে, নৃতন নৃতন জনপদ স্থাপনের ভূমি নি'ষ্ট করে দিয়ে জনপদ 
গঁভে গঠাঁর সময় ধরে, শেষে বাজহুয়কালে রাজ্যের সমৃদ্ধি বিবেচনা করে নে 
পর্ধায়ে পৌঁছতে পঁচিশ বৎসর লেগেছিল ধরে নেওয়া! অনগগত নয়। ইন্রগ্রস্থে 
রাঁজ্যকাঁলেই অভিমন্ত্য ও ত্রোৌপদীপুনত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাঁদের শিক্ষার 
উন্নতি দেখে অর্জনে সন্তোষ গ্রকাশ করেন (আদি ২২১ অ.)। বাজন্থয় যজ্ঞের 
পরে বিদীষী বাঁজাদেন সম্মানার্থ কিছুদূর পর্যন্ত অগগমন করা! হয়, কে কার অন্গমন 
করেছিলেন বলতে বল! হযেছে ষে অভিমন্য ও ঝৌপদী পুত্রগণ পার্ধতীর মহারথ- 
'দের অন্ুগমন করেন (মভা. ৪৪ খ )। তখন তারা নিতান্ত শিশু হতে পারে না, 
অন্ততঃ যোঁলসতের বৎলর ব্যস্ক হবে। 
উদ্ছেগ্পর্বে ধৃতরাষট্র রুষ-অজুনের বীরত্বের কথা বলতে বলেন *ত্রযস্রিংশৎ 
সমাহয় খাগুবেহপ্রিমতর্পরৎ* (৫২1১০)। অর্থাৎ তেত্রিশ বদর হ'ল অজু 
অরণ্য জীলিযে খাগুবে অগ্রিকে তৃপ্ত করেছিলেন । খাঁও-দাহ হ্ব অঙ্গন বনবাস 
শেষ হবার পরে, হভত্রাকে বিবাহ বরে বনবাঁস কাল অস্তে অ্জুন ইন্রপ্রন্থে ফিরে 
“এলেন, ভাঁবপর বলরাম কৃষ্ প্রভৃতি নানা উপহীব নিজে ইন্্রপ্রস্থে এলেন, কিছুদিন 
আনন্দ উৎমবের পরে যাদবগণ বলবামের নেতৃত্বে ফিরে গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সখা 
অর্ভুনের সঙ্গে আবে কিছুদ্দিন রয়ে গেলেন । সেই সমক্ন অজুন কৃষ্ণের সাহায্যে 
খাঁগুৰ দীহ করেন। তা ধ্দি পাগুবগণের ঘাদশ বর বনবাম ও এক বৎসর 
অজ্ঞাতবাসের পরে যখন রাজ্যার্ধ প্রতপণের আলোচনা চলছে তার তেত্রিশ বৎসর 
পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে অর্জুন বনবাঁস শেষ হয়েছিল দাতত্রীড়ার বিশ বত্সর পূর্বে, 
ইন্প্স্থ রাজ প্রতিষ্ঠার চার পাঁচ বর পরে । অর্থাৎ অঙ্গন বনবাম কাল ছাদশ 
"বৎসর, ত| অলীক কল্পনা, বনবাসকাল এক বৎনর এক মাস, তাই ঠিক কথা। 
্বয়ংবর সভায় অঙ্জুন যখন লক্ষাবেধ করেন, কুষণ ন্মিতমুখে মালা হস্তে তীর 
“দিকে এগিয়ে এসে তীঁকে মালাদীন করেন, তীর হুম্বর কান্তি দেখে কষ্ণার মনে 
তখনই প্রেম সঞ্চার হওয়া হ্বাভীবিক | মনে হয যে একমণত্র অঙ্গনের স্ত্রী হতে 
পারলেই কৃষ্ণার জীবন সুখের হত। খন ঠিক হল যে তাকে পঞ্চপাগ্ুব ভ্রাতা 
স্বী হতে হবে, তখন তাঁর মনে কি হল তাঁর কৌন উল্লেখ নাই, তিনি নীরবে দে 
বিধান মেনে নিলেন। নারদেব পরামশশমত পাঁগুবগণ কৃষণসহ সহবাসের একট! 
সময় বা নিয়ম করেছিলেন, তা বিশ্বীপ্য নয়ঃ নারদ যদি কেউ থাকেন, তিনি 
এলাকে লৌকে হুত্বিনাম কৰে বেড়ান, পৃথিবীতে যখন তখন মাহষের ব্যাপারে 


২২ মহীভারতের মূল কাহিনী, ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


হস্তক্ষেপ করেন নাঁ। তবু এক স্ত্রী বিবাহ করে পঞ্চ ভাতা লহবাদের একট! নিষ 
করে নেবেন, তা শ্বাভাবিক, তা লজ্ঘন করলে এক বৎসর একমাস নির্বামনবগ 
শান্তি বিহিত ছিল। বিবাহের অল্নকাল পরে ইন্রপ্রন্থে বাসের প্রথম, 
কয়েক বৎসরের মধ্যে অজুনি ও কৃষ্ণা স্ভবতঃ নিয়মভক্ষ করেছিলেন, তাই, 
অজুণকে এক বৎসর একমাস বনে যাবার শান্তি নিতে হয়। অজু যখন স্থভন্রাকে 
বিবাহ করে ফিরে এলেন, কৃষ অভিমানভরে প্রথমে বলেন, তুমি সাত্বতী কন্তার 
কাছে যাও, নৃতন ব্ধন করলে পুরাতন বন্ধন শিথিল হয়ে যাঁষ। তারপরে আবার; 
সৃভদ্রাকে অভ্যর্থনা করে আলিম্বন করলেন। তবু. ভ্রষ্টব্য যে স্থভদ্রার গর্ভে গুন: 
পুত্র অভিমচ্যর জন্মের পরে ক্রমে ক্রমে দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাগুবের গুরসে 

জোর্ঠীহক্রমে পুত্র জন্মে। |» অভিমন্্য ছয পাঁওব পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন$, 
বনপর্বে কষ্ণ বলেছেন যে দ্রৌপদী পুতগণ পাধাল প্রাসাদ থেকে দ্ারকাষ সুভন্রার 

কাছে চলে গেছেন, সেখানে প্ররদ্যুয়ের সঙ্গে অভিমন্াযও তাদের অন্তর শিক্ষা 

দিচ্ছেন ।২ উদ্যোগপর্বে কু বলেছেন, আমার বীর পুন্রগণ অভিমচ্াকে নেত| 

করে যুদ্ধ করবে।৩ তাঁর থেকে অগ্লমান কর! বায় যে অভুন যখন নিয়মত্গ' 
অপরাধে নির্বাসিত হলেন, কৃষ্ণ সেকালে ব্রহ্মচারিণী ভাবে থাকেন, অন্য কোন 

পাঁগুৰ ভাতার সঙ্গে সহবাঁস করেন নাই। অর্জুনের ওরসে স্মুভদ্রার গর্তে সন্তান: 
জন্মালে তারপরে কষ একে ওকে জ্যোঠাশ্ুক্রমে পতিদের গরসে গর্ভধারণ করেছেন । 

গাই মহাপ্রস্থানপর্বে ভ্রৌপদীর পতন হলে ভীম তাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করলে” 
যুধিষ্ঠির বলেন প্পক্ষপাঁতো মহানন্তা: বিশেষতঃ ধনগয়ে”--ধনগ্রয়ের প্রতি এর 

বেশী পক্ষপাত, বেশী টান ছিল, সেই দোষে পডে গেল। এই অনুমান যথার্থ 

হোক বাঁ না হোক, এটা এঞ্ব সত্য যে অুর্নের বনবাস কাল একবৎসর একমাসই 
ছিল। দ্বাদশ বদর বনবাসের কথ] চিত্রাঙ্গদা! কাহিনী প্রভৃতি উপাধ্যানে যোজনা, 
করার উদ্দেশ্টে পরে কষ্পিত হয়েছে। 





১ আমি, ২২১৬৫, ৭৮-৮৬ 
হ বনপর্। ১৮৩২৯ 
৩ উদ্যোগপর্ব, ৮২৩৮ 


৭, চিত্রাঙ্গদা কাহন। 


মণিপুর রাঁজবন্তা চিত্রা্মদার কথা মহাভারতে পরে যোজিত হয়েছে সন্দেহ 
নাই। আদি পর্বে পর্বসংগ্রহধ্যায়ে আছে যে অর্জুনের ব্নবাসকালে উলুপীর সঙ্গে 
পথে সঙ্গম, পুণ্যতীথভ্রমণ এবং বক্রবাহনের জন্ম হল।১ পর্ধসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে 
প্রতি পর্বের বিষষ বর্ণনা আছে, তার মধ্যে পার্থের উলুপীসহ সঙ্গম ও বক্রবাহনের 
ভন্মবথ! আছে, চিত্রাক্গদার নাম নাই। মণিপুর রাজ্যে পার্থের গযনের কথাও 
নাই। অতএব মনে হয যে বক্রবাহন উনুপীর পুত্র ছিল। আশ্বমেবিক পর্বের 
বিষয় বর্ণণার মধ্যে চিত্রাঙ্গদার নীম আছে-এই পর্বে অন্তান্ত- কথার 
মধ্যে চিত্রীর্গদীর পুত্রিকাপুত্র বভ্রবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অুনের প্রাণসংশয় 
হবার কথা আছে।২ কিন্তু এই উপাখ্যান পরে যৌজিত মনে হয়। অর্জন 
বনবাসেব ব্ভূত বিবরণ আছে আদিপর্বে ২১৩-২১৮ অধ্যায়ে। সেখানে পাই 
যে উলুপীর সঙ্গে বিহারের পরে অজু নাঁনা তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে মনিপুর 
ঝাঁজ্যে গেলেন ও মণিপুবের বাজকন্তাকে দেখে আকুষ্ট হলেন, দেই কন্ত! 
চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জাত পুত্র মণিপুর বাঁজেব পুত্রিকাপুত্র হবে, অর্থাৎঅজুবনেব পুত্রবৎ 
না হযে মণিপুর বাঁজের পুত্র স্থান নেবে, মনিপৃর রাঁজেব উত্তরাধিকারী হবে, সেই 
শর্ত মেনে নিয়ে অজুন চিত্তা্গদ্রীকে বিবাহ করলেন, এবং তিন বৎসর তার সঙ্গে 
মণিপুরে রইলেন; তারপরে তিনি আবার তীর্থভ্রমণে গেলেন ঃ দক্ষিণ সমুদ্র- 
উপকূলে পাঁচটি তীর্ঘস্বানে হুদ হতে পাঁচটি হাঙ্গররূপী শাপাগ্রস্ত অক্গরাঁকে উদ্ধার 
করলেন ১ মণিপুরে ফিরে এসে চিত্রাঙ্গদা সহ বিহার করে পুত্র জন্ম দিলেন 
পুত্রের জন্ম হলে চিত্রাঙ্গদার কাঁছ থেকে বিদায় নিষে নান! তীর্থ হয়ে ছবারকা 
গেলেন, সেখানে তীর কষের সঙ্গে সাক্ষীৎ হলঃ কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে কৃষ্ণের বৈমাত্রের 
ভগ্গী স্থৃতদ্রাকে হণ করে বিবাহ কবলেন। এইভাবে নান! বৃত্তান্ত নিয়ে বারে! 
ৰধ্সূর বনবাসের কথা কথিত হয়েছে। কিন্তু বনৰাস কাল যদি একবৎসর একমান 
মাত্র হয়, তাহলে এত ব্যাপার সম্ভব হয় না উলুগীর লক্ষে পথে বিহার করে নান! 
ভীর্থে ঘুরতে ঘুরতে ছারকায় উপস্থিত হলেন, সেখানে রুষ্ণ এসে অজুনিকে 


১। আদি ২1১২২ "পার্থস্য বনবাঁসেতু উলুপ্যা পথি সঙগমঃ| 
পুণ্যতীর্থানুমত্যানং বক্রবাহনপ্ন্ম চ 
২। আদি ২।৩৪১-২ £ “চিত্রাঙ্গদায়াঃ পুভরেন পৃত্রিকারা ধনগয়ঃ | 
সংগ্রামে বন্রবাহেন সংশয়ং চান্র দুশিতঃ॥ 


২৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অভ্যর্থনা করলেনঃ রৈবঙকে গিরি প্রদর্ষিণকারিণী কন্তাদের মধো সৃভদ্রাকে দেখে 
অভুনি মুগ্ধ হলেন, এবং কৃষেের কাছে তাঁর পরিচয় জেনে কৃষ্ণের সম্মতিতে তাঁকে 
হরণ করে বিবাহ করলেন, এইমাত্র ত্রয়োদশ যাসের মধ্যে ঘটেছিল অঙ্গমান 
করতে ছবে। 

স্থবোধ কুমার চক্রবর্তার প্রম্যাণি বীরক্ষা* শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনী ভ্তবকের 
মধ্যে কাশীর পর্বের দশম অনুচ্ছেদে আছে যে কাশ্মীরে প্রচলিতে এক কাহিনীতে 
বন্রবাহন উলুপীর পুত্র বলে বর্ণিত। ক্ষেমেন্দ্রের “ভারত মগ্তরী”তে চিত্রাঙ্গদা 
কাহিনী আছে। অর্থাৎ কাশ্মীরের মহাভারত পু থিতে চিত্রাঙ্গদা কাহিদী আছে। 
কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের "ভারত মগ্তরী” রচিত হয়েছে অনুমান ১৫৭ খুটাবে, 
একাদশ শতাবীব কোন পু'খিই এখন পাঁওয! বায় না, তাঁর চেয়ে পুরাতন 
মহাভারত পু তো! অপ্রাপা ৰটেই। একাদশ শতা্ীর মধ্যে, বোধ হয় তার 
অনেক পূর্বেই. চিত্রাঙ্গদা কাছিনী মহীভারতে যোজিত হযেছিল, থুষ্টীর পঞ্চম 
শতাঁবীর মধ্যেই মহাভারত মোটামুটি ব্তমানে রূপ পেয়েছে, ঘর্দিও তার পরেও 
কিছু কিছু যোজনা হুযেছে। অভুর্ন বনবাদকাল এক ব্সর একমাঁদ ধরে 
নিলে এবং পরসংগ্রহে আদি পর্বের বিধয বিবৃতি পড়লে, সন্দেহ থাকে না যে 
বক্রবাহন উলুপীর পুত এবং চিত্রাঙ্গদা কাহিনী মহাভারতে পরে যোগ্রিত হযেছে। 


৮. কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অভিমন্যুর বয়স 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ককাঁলে অভিমন্টয বোঁডশ বর্ণায় বালক ছিল, এই কথা বছ প্রচলিত 
হলেও সত্য নয়। অংশাবতণ অন্পর্বে আছে বটে যে চন্ত্রপুত্র বর্চা অভিমন্তাবপে 
জন্মগ্রহণ করে, সে যোঁড়শ বর্ধ মাত্র দেবলোক থেকে ত্র থাকবে, এই স্থির হয়?৯ 
কিন্তু অংশাবতরণেব কথ। অনৈসগিক, তা গ্রাহ নয়। অভিমন্থ্যর জন্ম যে রাজনুয় 
যজ্ঞকালের অন্ততঃ ১৬।১৭ বৎসর পুর্বে হয়েছিল, সে কথা অভুন বনবাস কাল 
বিচার করতে বলা হয়েছে । অভিমঙ্ট্য দ্রৌপদী পুত্রগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। 
সে কথাও প্রমীণসহ বলা হয়েছে । বিরাট পর্বে উত্তরার বিবাহের কথ! যখন _ 
উঠল, তার যোগ্য বর হিদাবে অভুর্ন অভিমন্্রকেই বেছে নিলেন, এবং 
যুধিঠির তা সমর্থন করলেন। বনপর্বে আছে বে অজুন অন্্শিক্ষালাভ করতে 
ইন্ত্রলোকে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার আর্ধরাষ্ট্রে গেলে পাগুবগণ ভীর্থভ্রমণ করতে 


১। আদি ৬৯১৭-১৮ 





কুকক্ষেত্র যুদ্ধকালে অভিমন্গ্যুব বয়ুন ২৫ 


"আরস্ত করুলেন1 যখন গ্রভামে গেলেন; তীর্দের সঙ্গে বলরাম, কৃষ্ণ, সাতাকি 
প্রভৃতি বৃষ নেতীগণ সাক্ষাৎ করেন। বলরাম বলেন, ধর্মীচারণ করলেই 
-পাধিব সমৃদ্ধি লীভ হয়, অধর্মাচরণ করলে অনমৃদ্ধি হয়, মে কথা যে ঠিক নয় তা! 
বুধিঠির ও দুর্ধোধনের অবস্থা! তুলনা করলেই দেখা যায়, কিন্তু এভাবে ধর্মের 
-পরাজধ হুলে পৃণ্থবীর অকল্যাণ হবে। তাশ্ুনে সাতাকি বললেন যে যুধিষিরের 
“অবস্থা দেখে মুখে ছুংথ প্রকাশ ন! করে আমাদের কর্তবা অন্যায়কারী দুর্যোধনাদিকে 
-বধ করাঃ যুধিষ্ঠির যর্দি তীর প্রতিশ্রুতিমতে ছাদশ বৎদর বনবাম ও এক 
বদরকাঁল অজ্ঞযতব্যস পূর্ণ না করে রাজ্য ফিয়ে না নেন, তবে আমবা 
অভিমচ্যফে রাজপদে বপাঁতে পারি, সে তার উপযুক্ত হয়েছে; তারপর যুধিঠির 
-তীর প্রত্তিশ্রতি পূর্ণ করে ফিরে আনলে অভিমষ্তা তাকে রাজ্য ছেডে দেবে।১ 
'সে সংকল্প থেকে যুধিঠির ও কৃষ্ণ সাত্যকিকে নিব্বত করলেন £ কিন্তু এই প্রস্তাব 
থেকে দেখা যাষ যে তখন অভিমন্য সাবালক ও বাঁজপদের উপযুক্ত হয়েছে । 
অর্থাৎ তাঁর অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়ন হয়েছে। অর্জুন অস্তশিক্ষার উৎকর্ষ লাভ 
করতে যান বনবাসের অ্রযোদশ মান পূর্ণ হলে তাঁরপবে যুধিঠিরাদি প্রায় 
চার বৎসর তর্থভ্রমণ করেন।৩ তীর্ঘ ভ্রমনের প্রথম দিকেই তীর! প্রভাসে গিক্নে- 
-ছিলেন। অনুমান করা যায় যে তখন বনাসের তিন ব্মর কেটেছে। তাহলে 
ৰনবাম ও অজ্ঞাতবাসকাল শেষ হলে অভিমন্থার বয়স ৩১ বৎসর হয । 

দ্রোপদীর পুত্রগণ অভিমন্যর কনিষ্ঠ দে কথ! পূর্বেই বল! হয়েছে। মাকণ্ডেয় 
পুন্নীণের আরস্তে চতুঃ প্রশ্নের একটি হল যে ্্রোপদী পুত্রগণের পিতৃগণ জীবিত 
খাঁকতেও কেন তারা অবিবাহিত থাকতেই যুদ্ধে মারা গেল। তাঁর উত্তর হুল থে 
বাজ! হরিশচন্ত্র ও বাণী শৈবাযর উপর বিশ্বামিত্রের কঠোর আচরণে ব্যথিত হয়ে 
বিশ্বদেবগণের মধ্যে পাঁচজন বলেছিল যে হজ্দ্রশীল ধামিক প্রজাবৎ্সল বাজার 
উপর এমন অত্যাচার করে বিশ্বামিত্র অধর্মভাগী হচ্ছেন১ তাশুনে বিশ্বামিত্র 
অভিশাপ দিলেন যে সেই পাঁচজন বিশ্বে দেবযোনি থেকে চ্যাত হয়ে মাহুধ 
“হয়ে জন্মাবে ; বিখদেবগণ ক্ষম | প্রার্থনা! করলে বিশ্বামিত্র বল্লেন যে বিবাহবন্ধনে 
বন্ধ হবার পূর্বেই তাদের মৃত্যু হবে ও শাপ মুক্তি হবে, তাদের সংসার চক্রে ভ্রমণ 
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করতে হবে না, সেই পঞ্চ বিশদেৰ দ্রৌপদীর পুত্রবপে জন্ম নিয়েছিল, তাই 
তারা বিবাহ না করে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে মুক্ত হয়ে গেল। কাহিনীটি শ্রদ্ধ্: 
নয়, তার মধ্যে খাবিদের অনীম শক্তি ও দেবলোক মানবলোকের কথার মিশ্রণ 
আছে, যা মহাভারতের যৌজনার মধ্যে ও পুরাণে প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্ত" 
এই কাহিনী থেকে প্রম।ণ হয় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ভ্রোৌপদদী পুত্রগণের বিবাহের. 
বদ হয়েছিল, ২৪।২৫ বৎসরের বেশীই হযেছিল। তাদের জোোষ্টের বয়স ৩০1৩১, 
বৎসর হয়েছিস, দেই অন্থমান তাতে সমধিত হয়। 

ুদ্বপর্পগুলিতে অভিমচ্যকে বাল” এবং “অপ্রাপ্ত যৌবন" মধ্যে মধ্যে বা 
হয়েছে। কুকক্ষেত্রে যোদ্ধাদের মধ্য ভীগ্ষেব বয়স হযেছিল ১৫০ বৎসরের কম 
নয়, প্রো কপের ৮৫ বৎসর, অভুনের ৬৪ বৎমর, তাদের তুলনায় অভিমন্াকে 
প্ৰলে” বলা কিছু অন্যায় নয। পাগুবগণের মহাপ্রস্থানের সময় পরিক্ষিতের বয়স- 
ছিল ৩৫ বৎসর ; যুধিষ্ির স্ৃতত্রাকে বলে গেলেন, যে তেমার উপর ভার থাকল 
পরিশ্মিৎ ও বরকে হুপথে চালিত করা, সে দাধিত্ব ছেডে তুমি যদি প্রত্রজা! গ্রহণ 
কর, তাতে তোমার অধম হবে। টিকাঁকার নীলক্ বলেছেন, তখন পরিক্ষিৎ ও" 
বন্ত 'বাল', তাদের সৎপথে চালনা করতে দায়িত্বপূর্ণ নর বা নারীর প্রয়োজন। 
৩৫ ব্ধ্সর বয়স্ক পরিক্ষিৎকে বদ্দি ৰাল বলা হয়, তবে ৩০।৩১ বৎসর ব্যক্ক- 
অভিমন্তাকে বাল বল! চলে। তবে অগ্রীপ্তযৌবন তিনি তখন ছিলেন না। 
যুদ্ধ কাছুনীগুলির মধ্যে বহু পরিবর্তন হয়েছে লে কথ! পূর্বেই বল! হয়েছে। 
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কৌরবসভায় ছুঃশাসন যখন দ্রোপদীব বস্ত্র হরণ কবতে চেষ্টা করে, তখন" 
পরোশদী শ্রীকষকে ন্মরণ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হয়ে ভ্রৌপরদীর 
বন্ত্ অন্তহীন করে দিলেন, হুঃশানন বন্ত টেনে তুপীকৃত করে শেষ করতে না৷ পেরে 
ক্লান্ত হয়ে বসে পডলো, এই কাহিনী বহু প্রচলিত হলেও তা পরের 'যোজনা, এবং- 
ঘংশোধক মণ্ডলী তা বাঁদ দিয়েছেন, কারণ সে কথ! ভারতের অনেক প্রদেশের" 
মহাঁভীরতেব পু'ঘিতে নাই। কিন্তু ধর্ম বস্ত্র অন্তহীন করে দিয়ে সতীর মান রক্ষা 
করলেন, সে কথা বাদ দেন নাই ) সভা! পর্বের ৬৮1৪১-৪৬ শ্লোক বাদ দিয়ে বাকী 
অধিকাংশ শ্লোক রেখেছেন। ক্ষেমেন্ত্রের ভারত মগ্জরীতে কাহিনী সেইভাবে' 
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আছে, এবং লংশৌধকগণ কাঁশীবের মহাভারত পুঁথি সব চেয়ে শুদ্ধ, অর্থাৎ যোজন! 
তাতে সবচেরে কম, তাই ধরে নিয়েছেন। 
কিন্ত ধর্ম ত্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র অন্তহীন করে দিষে সতীর মানবক্ষা করলেন, 
সে কাহিনীও অনৈনগিক, অতএব অগ্রাহ মনে হয়। এই কাহিনী সত্য হল্টে 
মহাভারতের অন্য অনেক অধ্যায়ে তীর উল্লেখ পাওয়া! যেত । বনপর্বে ১২/৬১-৬৫ 
শ্লৌকে দ্রৌপদী কৃষ্ণের নিকট কুরু সভীয় তীব অপমানের কথা বলেছেন, সেখানে- 
এএকথ] বলেন নাই যে ছুঃশামন তীর বস্ত্র আকর্ষণ কব কালে ক্রমাগত বস্ত্ের 
আঁবিভাব হতে থাকলে] । অঙক্রমণিকাধ্যাযে ১৫৮ গ্লৌোকে শেষহীন বস্ত্রাঁশির 
আবিভীবের কথা আছে, কিন্তু সেই গ্লোকটি সংশোধকগণ বাঁদ দিয়েছেন, কারণ 
সেটি নান। দেশের পুঁথিতে নাই। আদি পর্ব সংশোধন করেছেন সংশোধক মণ্ডলীব; 
প্রথম অধ্যক্ষ ড: স্বকৃথংকর, ভিনি বোধ হয শেষহীন বন্ত্ররাশির আবিতীবের কথা 
অধিকাংশ প্রামাণা পু ঘিতে, অন্ততঃ আদিপর্বের প্রথম অধ্যাষে পান নাই। 
লভাঁপর্বের ৬৭ ৭২ অধ্যায় বিচার বুদ্ধি জাগ্রত রেখে পাঠ করলে মনে হয 
যে বস্্রাশির আবিরাঁবের কথা মূল কাহিনীর অংশ নয়, পরে যোজিত। প্রতিকাঁমী 
যখন হুর্যোধনের আদেশে ভ্রৌপদীকে সভাষ আনতে গেল, তখন ভ্রোপদী জিজাঁসা 
করে এসে জানাতে বললেন যে যুধিষ্রির প্রথমে নিজেকে পণ করেছিলেন না 
প্রথমে দ্রৌপদীকে পণ করেছিলেন । জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে যুধিঠিব যদি- 
প্রথমে নিজেকে পণ বেখে হেরে গিষে দীস হয়ে থাকেন, তাহলে তীর ত্ৌপদীকে 
পণ রাখবার অধিকাঞ নাই। প্রতিকামী প্রশ্ন জানালে ছুর্ধৌধন বললেন, দ্রৌপদী 
সভার এসে নিজেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাল! করুন। গ্রতিকামী ফিরে গিয়ে ভ্রৌপদীকে- 
সে কথ! জানালে ভ্রৌপদী বললেন, পৃথিবীতে ধর্মপাঁলন সর্বদা! শ্রেষ্ঠ, কৌরবগণ. 
বেন অধর্মাচরণ না করেন, তুমি গিয়ে সভালদগণকে জিজ্ঞাদা কর, ধর্মতং- 
আমার কি করা৷ উচিত। প্রতিকামী সভায় এসে সেই প্রশ্ন জানালে সভামদগণ 
কোন উত্তর দিতে সাঁহন কবুল না। হছুর্ষোধন পুনরায় প্রতিকামীকে বললেন, 
'ভ্রোঁপদদী সভায় এসে নিজে প্রশ্ন ককন। প্রতিকামী ইতস্তত; করলে ছুর্বোধন' 
ছুঃশাসনকে বললেন, তুমি গিয়ে ভ্রৌপদীকে সভায় আন। ছঃশীসনকে দেখে 
জোপদী বুকবৃদ্ধাদের কাছে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলেন, ইতিমধ্যে ছুঃশামন তীঁকে - 
কেশে ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেল। ত্রৌপদী দুশীসনকে তিরস্কার করলেন, - 
'তীমাদি ফুরুবৃদ্ধদিগকে কুলবধুর অপমান উপেক্ষা করা হেতু গন! দিলেন, এবং 
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-যুখিচিবাদির গ্রতি রোষকঘারিত নেত্রে তাকালেন। ইতিমধ্যে দুঃশীদন তাকে 
'দ্বাসী বলে উপহাদ করল, কর্ণ ও শকুনি ছুঃশাদনের উক্তি সমর্থন করলো। ভীম 
বললেন, ভ্রৌপদী ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা৷ সেটি অতি হচ্ প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া 
কঠিন। টানাটাদিতে দ্রৌপদীর উত্তরাঙ্দ হতে বন্ত্র খনে পড়েছিল। তাঁকে 
সেই অবস্থায় দেখে ভীম বলে উঠলেন, আঁমি মনে করি যে যুহিষ্ির ড্রোপদীকে 
পণ রেখে অধর্ম করেছেন, যে হাত দিয়ে তিনি ত্রৌপদীকে পণ করেছেন, মেই 
“হাত আমি জালিষে দেব, সহদেব, আগুন নিয়ে এস। অজু ভীমকে শৃস্ত 
করলেন। বিকর্ণ বললেন, আমি মনে করি যে দ্রৌপদী ধর্মত জিতা হন নাই। 
কর্ণ তাঁকে তিরস্কার কবে বললেন, ছুঃশাসন, তুমি পাঁগুবদের ও তৌপদীর বন্ত 
কেডে নাও পাগুবগণ নিজেদের বন্ত্র ও উত্তরীয় ছেডে দিলেন। দুঃশামন 
ভ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করলো । সেই সময় ধর্মের প্রভাবে 
যদদি বন্ধ অস্তহীন হয়ে ভ্রৌপদীর মান রক্ষা করে থাকে ও ছুঃশাসন বস্ত্র টান্তে 
টানতে শেষ করতে না পেরে বসে পড়ে থাকে, তাহলে লভাদদগণ দবৌপদীর 
জয়ধ্বনি করবে, দুঃশাননাদিকে নিন্দা বরুবে, নিয়ে মতামত ব্যক্ত করবে এই 
আশা! করা যায় এবং বাপার জেনে ধৃতরাষ্ট্র তখনই দ্রৌপদীকে বরদান করে 
পাওবদের দাসত্ব মুক্ত করবেন তাই গ্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু যর্দিও ৬৮1৬৯ গ্লোকে 
আছে যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখে উপস্থিত রাঁজগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা ও ছুঃশাদনের 
নিন্দা করলেন, কিন্ত তা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বলা, তার স্বাভাবিক পরিণতির 
উল্লেখ নাই। আছে যে ভীম প্রতিজ্ঞ! করলেন যে ছুঃশাদনের বক্ষশোঁণিত পান 
করবে , এবং ধিছুয় বললেন যে দ্রোপণী প্রশ্ন তুলে অনাথার মত ক্রন্দন করছে, 
তার প্রশ্নেব যথাযথ উত্তর দেওয়! কর্তবা, সেই সঙ্গে স্ুধন্থাখিরোঁচন উপাখ্যান 
শোনালেন, যাঁর প্রতিপান্ভ নীতি হুল যে নিজেরবা পুত্রের জীবনসংশয় হলেও 
প্রশ্নের সত্য উত্তব দেওয়া কর্তবা। কিন্তু স্ভাদদ্গণ প্রশ্নের কোন উভর দিল 
“না, কর্ণ ছুঃশাগনকে বললেন, দাদী দ্রৌপদীকে সভা হতে নিয়ে যাও, দু'শাদন 
-আঁবার ভ্রোপদীকে টান দিল, ভবৌপদী তাকে থামতে বলে মাটিতে পভে আবাঁর 
“প্রন করলেন, তিনি ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা। ভীগ্ম আবার বললেন থে 
প্রশ্নটিতে ধর্মের হুক্ম তত্ব জডিত, পহসা উত্তর দেওয়! যায় না। তারপর 
“ছুর্যোধন, ভীম, কর্ণ কিছু কিছু কথ! বগলেন, ছুর্ধোধন যুধিত্িরকে বললেন, “তীম 
“অজুন নকুল নহদেব তোমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে, তুমি বল ভ্ৌপদী 


ক্রৌপদীর বনজ হবণ ২৯. 


ধর্মত: জিতা কি অজিতা। এই বলে তিনি নিজ উক থেকে কাপড় সবিয়ে ' 
প্রৌপদীর দিকে তাঁকিয়ে নিজের উরু দেখালেন। ভীম তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধে 
দুর্ধোধনের উক্ভদ্গের প্রতিজ্ঞ করলেন। বিছুর বললেনঃ এবার কুকবংশের 
অমঙ্গলের হুচনা হল। দূর্যোধন আবার বললেন, ভীম অজু'ন নঙ্ুল সহদেব এরা 
বলুক যে যুধিষ্ির তাঁদের প্রভু নহেন, তাহলে ভ্রৌপদী মুক্তি পাবে। অজুনি 
বললেন, দতকালে প্রথমে যুধি্টির আমাদের প্রভু ছিলেন, কিন্তু নিজে জিত হয়ে 
ইনি আর কারু প্রভূ থাকৃতে পাবেন। তখন নান] অমঙ্গল চিহ্ন প্রকাশ পেল». 
বিছ্র ও যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে দে কথা জানালে ধৃতরাষ্র ্রৌপদীকে বর দিয়ে পাঁওবদের 
দামত্মুক্ত কবলেন ও বাঁজয ফিরিষে দিলেন। 

এই বিববণের মধ্যে এই অসঙ্গতি আঁছে ষে অলৌকিক ভাবে বন্রাশির 
আবির্ভাব হলে তখন সভাসদ্রগণ মৃদৃশ্বরে ভ্রৌপদীর প্রশংসা ও দুশাসনের নিন্দা 
করবেন না, অলৌকিক ব্যাপার দেখে সভা উত্তেজনায় ফেটে পডবে, ভ্রোপদীর ও - 
ধর্সের জয় এত উচ্চন্ববে ঘোঁধিত হবে যে তখন ভ্রৌপদী জিতা বা অজিতা সে 
গ্শ্ন অবাস্তব হয়ে যাবে, বিছুর সভাসদ্দের নিকট একটি উপাখ্যান বলে তাদের : 
্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন না । এবং কর্ণ৪ তখন বলবেন না যে দাসীকে - 
অন্থাত্র নিয়ে যাও। ভ্রোপদীও আবার মাটিতে পভে বলবেন না, কিনি ধর্মত: 
জিতা বা অজিতা তা৷ পভাদগণ বলুন। ভীষের দুঃশাসনের বক্ষের শোণিত 
পানের প্রতিজ্ঞ! এই পরিপ্রেশিতে সম্ভব নয়-অহুদ্যুত পর্বে আছে যে পাগবগণ 
শেষ পণে হেবে যখন বনবানে চলেছেন, তখন ছু:শামন পাত্বদের গরু গক বলে 
নেচে নেচে উপহাস করছিল, তখন ভীম ছুশাসনের বক্ষশোণিত পানের 
প্রতিজ্ঞা করেন, সেখানেই সে প্রতিজ্ঞা সমীচীন; একটি প্রতিজ্ঞা ছুবার করবার" 
কোন কারণ নাই। হ্থসঙ্গত আখ্যান পীওয1 যাঁয় ৬৮ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকের 
পরেই ৬৯ অধ্যায পাঠ করলে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বন্ত্র টানতে আরম্ভ করলে 
ত্রৌপদী বলেন, থাম্‌ তব, আমি আগে কুকের অভিবাদন করে আমার 
প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই। অর্থাৎ ৬৮ | ৪*-৯* শ্লৌক সম্পূর্ণ বাদ হবে তাঁহলেই- 
৬৯-৭১ অধ্যায়ের বিবৃতি শ্বাভাবিক হয় । ভ্রৌপদী রৃষের কাছে সথিত্রে মর্ধাদা 
পেয়েছিলেন, ধর্মের পথেও চিরকাল চলে ধর্মের গ্রসাদ লাভ করেছেন, বিন্ব 
দ্বুতসভায় তিনি নিজের বুদ্ধিতে, নিজের স্থের্ধপ্রভাবে_ তিনি ধর্মতঃ জিতা 
কিনা সেই প্রশ্ন তুলে এবং বন্বে টান পডলে ভূমিশযা গ্রহণ করে-নিজেকে বন্তু? 
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সহরণের অসম্খান থেকে রক্ষা করেছিলেন । বন্ত্রধাশির আবির্তীবের কথা ঘটনাটিকে 
লোক রগুক কাহিনীতে পরিণত করুতে পরে কল্লিত ও যোৌজিত হয়েছে। 


১০. পাগুব্গণের বনবাদের আরম্ত সম্বন্ধে অদঙ্গতি 


অন্নদাতে ধু ধিরেব পরাজয়ের ফলে পঞ্চপাওব ও ভ্রোপদীকে ছাদশ বংদর 
বনবাঁস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাপ হ্বীকাব করে নিতে হয়। কিন্ত কিভাবে 
কোন'বনে বনবাংসর আর্ত হ'ল সে বিষয়ে অসঙ্গতি আছে। ইন্প্রস্থে যুধিির 
-২৪/২৫ বৎসর বাজ্যশাসন করেছেন, অনুছাতের পণের ফলে ১৩ বৎসর ইনগ্রস্ 
রাজাভার ছুর্ধোধনের হাতে থাকবে৷ ছুর্মোধন ভ্রোণকে ইন্্রপ্রন্থ শাসনের ভার 
দিলেন ( সভা ৮*/৩৬ ) অর্থাৎ তাকে ইন্প্রশ্থের সামন্তরাজ করুলেন। ঘাদশ 
বদর বনবাম আবস্ত করবার পূর্বে যুধিতির ভ্রাতৃগণ সহ ইন্দরপ্রন্থে আসবেন, 
দ্রোগ বা ভার প্রতিনিধিকে ইন্রপ্রন্থ রাজাভার বুঝিয়ে দেবেন, স্বভর্দা, অন্ত 
পাঁজ-অন্তঃপুরের নারী, অভিমন্জা, ভ্রোপদীপুত্রগণ ইত্যাদির সঙ্ধন্ধে বাবস্থা 
করবেন, তার পরে বনবাম আরম্ত করবেন, তাই মনে করা ত্বাভাৰিক। কিন্ত 
-তীরা 'বনবাসায় দীক্ষিত" হয়ে হস্তিনাপুরর থেকে বেৰিগ্লেছেন, অতএব তারা 
ইন্রপ্রন্থে নিজের্দের প্রাসাদে না গিষে ইন্্প্রস্থের নিকটম্থ বনে সামরিক ভাবে 
আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে প্রীমাদে সংবাদ পাঠাবেন ও বন্ধুরাজোো বাতীবাহী প্রেরণ 
কবে তাদের আমাব অচরোধ করবেন, অন্যান কর! চলে। বনপর্বের প্রথম 
অঙ্গপর্বে আছে যে পাগুবগণ রুষ্গ সহ হস্তিনাপুরের প্রধান তোরণ ছার দিয়ে নির্গত 
“হয়ে উত্তর দিকে গেলেন, রাত্রে গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ বটবৃঞ্ষতলে আশ্রয় 
নিলেন, তাব পর্‌ দিন দেখান থেকে কুকক্ষেত্রে গেলেন, তারপর সরম্বতী, দুদ 
বতী ও যমূন। নদী পার হয়ে বনের মধ দি পশ্চিম দিকে ব্হ্দূর গিষে সরম্বতী 
“নদীর তীরে মরুপ্রদেশের শিক্টস্থ কামাক বনে উপস্থিত হয়ে তীদের আবাদ 
স্থাপন করলেন (বন ১,৫ অধ্যায়); কামাক বনে বিছুত এসে পাওবগণ সহ 
'দেখা কবেন, আবার ধৃতরাষ্ট্রের আহবানে হত্তিনাপুরে ফিরে বান, তাঁর পরে, 
কষ, ধৃ্ছায়, শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় রাজ ভ্রাতাগণ দেখানে উপস্থিত 
“হন, যুধিঠিরের সঙ্গে কথা বলে যুধিষ্ির অনদুতের সর্ড সম্যক ভাবে পালন করতে 
দৃঢঘংক্ল মেনে রুষ্ু ক্ভদ্রা ও অভিমন্যাকে নিয়ে ছবারকায় ফিতে যান, বৃ 
-পঞ্চ ভ্রৌপদী পুত্রকে নিয়ে পাঁঞচান রাজধানীতে ফিরলেন, ধৃ'কেতু ভার ভগ 
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-নকুলের স্ত্রী করেচদতীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরলেন, এবং কেকষ বাঁজভ্রাতাগণও 
অভিবাদন করে চলে গেলেন। স্থভদ্রা, অভিম্গা, দ্রৌপদী পুত্রগণ, করেণুগতী 
গুভৃতি ছাতক্রীডা! উপলক্ষ্যে হস্তিনাঁপুরে গিয়েছিলেন ভার ফোন উল্লেখ নাই? 
তাদের না যাওযাই দ্বাভাবিক। কিন্তু তাহলে ইন্গ্রস্থ হতে বহু দুরে কাম্যক 
বনে তার! কিভাবে উপস্থিত হলেন? অতএব স্যব্যস্ত করতে হবে যে পাওবগণ 
সস্তিনাপুর থেকে প্রথমেই কাম্যক বনে গিয়ে আবাস স্থাপন কবেন শ্লাই, তীরা 
ইন্তুপরস্থের কাঁছে এনে কৌন বনে আশ্রম নিষে প্রীণাদে ক্ষতা! ও অন্য কর্মগরীদের 
পংবাদ দিষে আনান ও প্রযোজনীয় লব ব)বস্থা করেন। বনপর্বে ২৩ অধ্যাযে 
-পাঁই যে কৃষ্ণ, ধুম প্রভৃতি বিদাঁষ গ্রহণ কবে চলে গেলে পাগুবগণ কৃষ্ণা সহ 
উত্তম অশ্বধাহিত রথে উঠে পুরোছিত যৌম্যকে সঙ্গে করে বনের উদ্দেশ্তে যার! 
করলেন ১ ২৪ অধ্যায়ে আছে মে কোন্‌ বন দীর্ঘ বনবানের উপযুক্ত হবে, অজুণিকে 
প্রশ্ন করলে অর্জুন দ্ৈতবনের নাম করলেন, যুধিঠির অনুমোদন করলে সকলে দ্বৈতবনে 
গিষে সেখানে সুপেয় জলপূর্ণ একটি সংরোবরের কূলে তীদের পটগৃহ, কুটার, ইত্যাদি 
প্রস্তুত করিয়ে সেখানে বাদ আরন্ত করলেন। সঙ্গে প্রানাদ হতে বিশজন ভৃত্য 
ও অন্চর নিজেদের ধন্র্বান ও অন্য নানাবিধ অন্তর ও স্রঞাম, ভপনীর ধাত্রী ও 
দাসীগণ, বগ্ত ও আভরণ, ও নিজেদের বশ্থার্দি নিলেন। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট 
দেখা যায় যে পাগুবগণ ইন্্প্রস্থের উপকণ্ঠ হতে দীর্ঘ বনবাঁসের জন্ত যাত্রা করেন, 
কাম্যক বন থেকে নয। উদ্যোগ পর্বে 'যানস্ষি অন্ঠপর্বে আছে যে সঞ্জয় উপব্ন 
থেকে ফিরে এসে যুধিষিরের উত্তর জাঁনীয যে পাগুবগণের অর্থরাজ্য দাতের পণ 
অন্গম'রে ফিরিয়ে ন! দিলে পাওবগণ যুদ্ধ করবে, এবং তদের পক্ষে পঞ্চাল ও 
-বিঝবাট ছাড। কৃষ্ণ, সাত্যকি ইত্যাদি আছে, তখন ধূতনাষ্ট্র নানা কথ! বলে অবশেষে 
বলেন যে সন্ধি কর! কতব্য, না হলে কুক্ুকুল বিনষ্ট হবে ; তখন দূর্যোধন ধূ ততাষ্ুকে 
বলেন যে যুদ্ধে পরাজযের ভয় করবেন না কারণ বনবংঘের আরস্ত কালে রুষ্ত 
ধুইছ্যায়, কেহ্য়গণ, ধুষ্টকেতু ইত্যাদি যখন যুপ্ধষিণাধির ণ্ধে সাক্ষাৎ করে আলোচন! 
করেন, তখন কষ বলেছিলেন যে ধৃতবাষট্রদের উচ্ছেদ করে দমগ্র হস্তিনাপুর তাজা 
যুধিঠিবের হস্তে তুলে দেবেন, ভাদের বথাবার্ডা দুতমূখে জেনে ছুধোধন ভীগ 
দ্রোণ, কপাঁদিকে বলেছিলেন যে যাদব-পাঞ্চীল ও আরো] সব পাশুষ্গণের অজিত 
বঝাঁজ্যের ঘুক্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে ধার্তরাইগণ ধ্বংস হতে পারে, তার থেকে সন্ধি 
করাই উচিত হবে কিনা 8 তখন ভী, ডোণ, কপ, শখ্ধাম। ছুর্ঘোগনকে আহাদ লেনে 


৩২ মহাভাবতের মূল কাঁহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


যে ভারা থাবৃতে ফোন ভয় নাই। যুধিঠিবাঁদির সঙ্গে কৃষ্ণ প্রভৃতির সাক্ষাতের, 
স্থান বল! হয়েছে ইন্গ্স্থের অদূরে (উদ্ভোগ ৫৫ / ৪), কামাক বনে নয়। বন" 
পর্বে ২৩ অধ্যায়ে আরে! আছে যে পাঁগুবগণ যখন দুর বনের উদ্দেস্তো যাত্রা করেন, 
তখন ব্রাহ্মণ ও অন্য পৌরগণ এনে বিলাপ করে বলেন, আপনাদের স্থাপিত এই- 
স্নার নগর ও দেবসভাগৃহ সম সভাগূৃহ ছেভে আপনার! কোথায় যান? 
অভূ্ন নকলের হয়ে উত্তর দিলেন, যুধিঠির বনে বাদ করে তপের প্রভাবে" 
শক্রদের যশ হরণ করবেন, আপনারা বাঁধ! না দিয়ে তার উদ্দেশ্ঠ মিদ্ধির প্রার্থনা 
করুন। তখন ত্রা্মণগণ আশীর্বাদ ও অন্ত গ্রজাগণ জয়ধ্বনি করে নিবৃত হল। 
অর্থাৎ পাগবগণ ইন্দ্গুশ্থের সন্নিকটে এনে ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে দুর বনে বাঁদ' 
আস্ত করেন। এবং তীবা! প্রথমে ছৈত বনে গিয়ে নিবাদ আরম্ত করেন, 
কাম্যক বনে নয । বনপর্বের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় কোন পরবর্তা কালের কথি' 
পরিবর্তন করেছেন কিন্তু সঙ্গতি রুক্ষ! করতে পাবেন নাই। 


১১. পাগুবগণের বনবান কাহিনীতে আর একটি অসঙ্গতি 


অন্যান্ত পর্বে যেমন নানা যোজন! হেতু অসঙ্ধতির হু হয়েছে, বনপর্বেও" 
তা হয়েছ। তার মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মহাভারত কাহিনী 
মতে পাগবদের ত্রয়োদশ মাঁদ ছৈতবনে কটিলে এঃফিন যখন যুধির্ঠির ও ভীম' 
কৌর্বপক্ষের বীরদের বীরত্বের কথা বলে তাঁদের পরাজিত করা যেতে পারৰে 
বিনাগে পর্দ্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন অকন্মাৎ ব্যাস খবি উপস্থিত 
হয়ে বললেন যে শক্রবল দ্ঘদ্ধে তোমাদের দুশ্চিন্তা হয়েছে আমি জানি, আমি' 
তোমাকে প্রতিস্থতি বিগ শিথিযে দিচ্ছি, তুমি এটি শিখে নিয়ে অজু'নকে শিথিষে' 
দাও, তার পরে অজুণকে ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হতে অস্ত্র কৌশল শিখ তে ও- 
দিবা অন্ আয়ত্ত করতে ইন্দ্রনোকে পাঠিষে দাও । আর দৈতবন থেকে তোমরা অন্ত 
কোন বনে গিয়ে নিবাস স্থাপন কর, একঝন বেশীকাল না! থাকাই ভাল। যুধিষঠির' 
ব্যাসের কাছ থেকে প্রতিম্থৃতি বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন, তাবিপরে তাঁর উপদেশ মত ' 
হ্বৈতবন ছেড়ে কাঁমাক বনে গিয়ে নিবাস আস্ত করলেন। কোন্‌ বনে ছ্াদশ' 
বৎনর কাটানো! শ্রেয়ঃ ছবে, বিবেচনা করে পাগুৰগণ দ্বৈতবনে এসে বদতি করে” 
ছিলেন, অথচ মহাভারত কাহিনীতে দেখি যে বার বার তীর দৈতবন ছেড়ে" 


পাণ্তবীণেব বনবাদ কাহিনীতে আর একটি অসঙ্গতি ৩৩ 


কাম্যক্ক বনে যাচ্ছেন, কাম্য বনের উপর মহীভারত্কারের বা পরবর্তী গু'ঁধি- 
লেখঃ ও কবিগণের বেশী রকম পক্ষপাঁত দেখ! যায় । 

য| হোঁঃ কাঁম্যক বনে এসে যুধিতির অুনুকে গ্রতিস্বতি বিদ্তা শেখালেন, 
তাঁর পরে তীকে অস্ত্র শিক্ষা উৎকর্ষ লাভের জন্য ইন্রলৌকে পাঠা না হল। 
তারপরে আছে যে অর্জুনবিহীন হয়ে পাগুবগণ উৎকন্িত চিত্তে কাম্য ক্বনেই শিকার 
করে, অধ্যয়ন করে, জপ করে, যজ্জ করে গীঁচ ব্নর কাঁটিয়ে দিলেন।১ কিন্তু 
তা যদি সত্য হয়, তবে পাগুবগণের তীর্থযাত্রার বিবরণ বাদ দিতে হয়। ৮ৎ 
অধ্যায়ে আছে যে অভুণন কম্যক বন হতে চল গেলে কদিন পরে ভোপদী 
ভীমকে বলস্নে, অর্জ,নবিহীন এই বনে আর তাল লীগছে না। ভীম, নকুক্স, 
সহদেব দ্রৌপর্দীর কথার প্রতিধ্বনি করলেন। শুনে যুখিঠিরও বিমনা হলেন। 
ইতিমধ্যে লোমশ খাবি এলেন, তিনি এনে পাগুবগণ ও দ্রৌপদীকে তীর্থ হতে 
তীর্থাত্তর নিয়ে অবশষে হিমালয়ের নানাস্থানে নিয় গেলেন । বদরীবিশালে 
নারায়ণাশ্রমে অবস্থান কালে যুধিতির একদিন বগলেন, নানা বনে ভ্রমণ করতে 
করতে আমাদের চীর বৎসর কেটে গেছে, পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হয়েছে, অর্জুন বলে 
গিয়েছিল ষে সে অন্রবিদ্ভায় উৎকর্ষ লাভ করে পাঁচ ব্সর পরে ফিরবে ।২ সেখান 
থেকে বৃষপর্বাব আশ্রম হযে পাঁগুহগণ ও দ্রৌপদী গন্ধমীদন পর্বতে আঁটি যে? 
খষির আশ্রমে এসে অর্জনের আগমন প্রতীক্ষায় কিছুকাল বাম করলেন। যেখানে 
পচ বৎমর শিক্ষ। পূর্ণ করে অর্জন «সে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানেই 
অর্জ,নেব সঙ্গে গন্ধমাদন ও অলক! শৈলে বিচরণ করে দেখতে দেখতে আরে! চার 
বৎসর কেটে গেল।৩ বনবাঁমের দশৎর্য এইভাবে কেটে গেলে তারা আবার 
বৃষপর্বার আশ্রম হযে বারীবিশালে ফিরলেন, সেখানে মাসখ|নেক কাটিয়ে তীরা 
হিমালম্বের পাঁদমূলে সুবাহ বাঁধার দেশে এলেন, সেখানে তীর! তাদের রৎ 
ইন্জসেনাদি পরিজন, ধাত্রী, দাসী প্রভৃতি স্থবাঁছ বাজার আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিলেন, 
তাদের সব নিয়ে তাঁরা বিশাখাযূপ নামক মহারণ্যে একাদশ বর্ষের বাকী নয় 


১। বনপর্ব ৫* / ১২ 
তথা তেষাং বদতা৷ কামাকে বৈ বিহীনানামর্জ,নেনোৎ্ন্কানাম্‌। 
পঞ্ধেৰ বর্ধানি তথা ব্াতীযুরধীয়তং জপতাং জুহ্বতাং চ 1” 
২। বন ১৫৮/৩,৯ ৩। বন ১৬৩/৫ 
৩ 


৩৪ মহাভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কাটিয়ে দিলেন, ভাঁরপর তীর! ছাদ বর্ধ ছৈতবনে থাকবেন স্থির করে সেখানে 
ফিরলেন।৯ 

এই যে তীর্যভ্রমণের বিবরণ, এটি সভা বলে গ্রহণ করলে পরিার দেখা 
বায় যে ৫* অধ্যায়ের কমিত অঙ্গন বিহনে পাওবগণের পঞ্চবর্ষ কীম্যক বনে 
বাসের কথা গ্রহণ কর! যাঁয় ন]। বহ্ছিমচন্্র তার কৃষচঠিতে বলেছেন যে বনপর্বের 
তীর্থযান্রা পর্বাধ্যায় অপকৃষ্ট রচনা, এবং তা তৃতীয়ন্তরান্তর্গ ত, অর্থ।ং মূল মহাভারত 
ব্চনার বহুকাল পরে তা মহাভারতে যোজিত হয়েছে। তীর্থযাতা পর্বের 
অনেক অংশ অপরুষ্ট ও ব্জনীয় মে সঘদ্ধে সন্দেহ নাই। ৮১1২-৮৫ অধ্যায় 
গাছে যে নারদ এসে পুলন্ত্য কথিত তীর্থ বিবরণ ও তীর্ঘমাহাত্মা শোনাচ্ছেন, তা 
সম্পূর্ণ অবান্তর ও বর্জনীয় । ৮৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট তীর্থ বৃত্তান্ত 
শুনতে চাইলেন, ৮+-৯* অধ্যায়ে ধোঁয্য তা শোনালেন। এই অধ্যায় কয়টিও 
অবাস্তর। ৯১ অধ্যায়ে লৌমশ খধির আগমন বণিত $ ৯২-১৫৬ অধ্যায়ে লোমশ 
খধিদহ পাঁগুগণের তীর্ঘাত্রা বর্ণিত। তারমধ্যে অনেক অবান্তর ও অপর 
উপাখ্যান যোজিত আছে, ত বাঁদ হবে, কিন্তু লোমশ খঝধিসহ পাঁওবগণের তীর্থ 
ভ্রমণের বথা গ্রাছ, ভারমধ্যে আছে যে ভোপদী যখন দুর্গম হিমালয় আরো 
হণের পথে অবসন্ন হয়ে পঙলেন, তখন ভীম তীর পুত্র ঘটোৎকচ এবং তার 
কয়েকজন রাক্ষম অঙ্থচরকে আনালেন, ঘটোথকচ ভ্রৌপপদীকে বহন করে দুম 
পথে উঠে গেল, অন্ত রাক্ষদগণও পাওবদের বহন করল বা উঠতে ধাহাঁধয করল। 
একথা, ঘটোৎকচের প্রতি তীদের খণের কথা, যুধিটির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটোৎ্কচেদ 
মৃতু/র পরে ন্মরণ করে ছুঃখ করেছেন। অতএব লোমশ খাধি সহ তীর্থ যা 
বিবরণ অবান্তর উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে হংব, ৫০ অধ্যায় 
'কথিত' বিবরণ সত্য নয, ৫০ অধ্যায সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াই লগ্গত, তাতে 
আখ্যানের পক্ষে মুল্যবান কোন কথা নাই। 


৯২, পঞ্চ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গম পেলেই যুধিষ্িরকি 
রাজ্যের দাবী ছাড়বার কথ! বলেছিলেন ? 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে লক্ধির চেষ্টায় বখন দূত বিনিময় হয়, তখন যুধিষির খন 
3 কপ ১৭৭আ 


পঞ্চ ভাতার জন্য পীচটি গ্রাম ৩৫ 


ব্ম্ধ রাজ্যের অর্থাৎ ইন্্রপ্রন্থ বাঁজ্যের দাবীতে অটল ছিলেন, না পঞ্চভ্রাভার জন্ত 
“পীচটি গ্রাম পেলেই বাঁজোবর দাবী ছেড়ে দেবার কথ৷ বলেছিলেন, সে বিষয়ে 
অসন্নতি দেখা যাঁয়। প্রথমে ভ্রুপদ রাজের পুরোহিত পাগুবগণের দূত হিসাৰে 
ব্বান। তিনি গিয়ে বলেন ষে পাগুবগণ অনেক লাঞচনা সহা করেছেন, বনৰাসে 
ও অজ্ঞাতবাসে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু ভীবা তীদের অর্ধরাঁজ্য ফেরত পেলেই 
-সন্তষ্ট থাকৃবেন, অর্থাৎ তাহলে লাঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবেন না $ রাজ্য 
ফেরত না দিলে ভীরা যুদ্ধই করবেন। ধৃতরাই্র পুরোহিতকে বিশ্রীম নিয়ে ফিরে 
“যেতে বললেন। বলে দিলেন যে ভীদের দূত গিয়ে তীরের উত্তর জানাবে । 
সপ্রষ দূত হয়ে এসে বল্লেন যে যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করা 'অধর্ম হবে. তার থেকে 
-পীগুবগণ যদি যাঁদবরাষ্ট্রে বা অন্াত্র তৈক্ষ্য আচরণ করে তাও শ্রেয়ঃ হবে-_ অর্থাৎ 
পাওুবদের রাজ্যার্ধ ফেরত দিতে কৌরবগণ সশ্মত নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, 
জ্ুতের লযয বা চুক্তি অচ্সারে তিনি তীর রাজ্যার্ঘ ফেরত পেতে অধিকারী, 
ধর্মতঃ যা প্রাপ্য তার জন্য যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হলে যুদ্ধ কর|ই দ্বধর্মপালন 
“হবে, তাতে পাঁপ কেন হবে কৃষ্ণ যুধিঠিরের কথ! সমর্থন করে স্বধর্মপালনের 
কথা বিস্তৃতভাঁবে বুঝিয়ে দ্িলেন। বল্লেন যে নিজের ন্যায্য অধিকার লাভ 
-করতে প্রয়োজন হলে জ্ঞাতিদের লর্গে আমরণ যুদ্ধও ক্ষত্রিয়ের দ্বধর্ম, ত]না করে 
ভৈক্ষ্য অবলম্বন করলে ক্ষত্রিষের ন্বধর্মচ্যুতি হয়, তার থেকে মৃত্যুও ভাল। 
তখন যুধিষ্তির সপ্জয়কে বললেন, কুুত্দ্ধদের আমার প্রণাম ও অন্দর আমার 
'অভিবাদন জানিয়ে বলবে, আমার কথা এই ঘেহন্্প্রন্থ রাজ্য আমাকে ফেরত 
দাও বাযুদ্ধ কর।১ পরে আবার ষুধিষ্ির বলছেন, আমব। যেন ম্বীঘ ভাগ লাভ 
করি, হুর্যোধনকে পরের ভ্রব্যে লোভ হতে নিবতিত কর, ব'লে আবার বলছেন-. 
অবিস্থল, বৃকস্থল, মাঁকন্দী, বারণাঁৰত ও আর একটি গ্রাম পেলেই আমরা 
-সদ্ধির পথ অবলম্বন করব।২ প্রথমে দুটভাবে ইন্প্রস্থ রাজ্য ফিবরিয়ে না দিলে 
যুদ্ধ হবে, নে বথা বলে এবং কৃষ্ণের তাতে সমর্থন পেষে বুধিষ্টির আবার দাবী 


১। উদ্চোগপর্ব, ৩০1৪৯ প্দদশ্ব বা শক্রপুরী মসৈব যুদ্ধঘ বা ভারতমূখা বীর ।৮ 

২। উদ্যোগের ৩১/১৮২ ২০১ £ "রাঞ্োকদেশমপি নঃ প্রয ছ শমহিচ্ছতাম্‌। 
অবিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দীং বাঁরণাবতম্। অবমানং তবত্বত্ত কিঞিদেকং চ 
"পঞ্চষম্‌। ভ্রাহুণাং দেছি পঞ্চানাং পকগ্রাম!ন্‌ হুযোধন ॥” 


৩৬ ১মহাঁভারতের যূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


সছ্চুচিত করে পঞ্চগ্রামের বথা বলবেন, তা সম্ভব মনে হয় না? অতএব ৩১ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ প্রশ্ণিপ্ত, এই অহ্মান মঙ্গত। 

সঞ্জয় ফিরে গিয়ে কৌরব সভায় উত্তর জানালেন যে পাগবদিগকে ইন 
রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে তারা যুদ্ধ করবে। নগ্তয়ের কথ! শুনে ভীম্ম ও দ্রোদ 
ইন্তপ্রন্থ বাঁজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন ) কিন্ত দূর্যোধন সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন" 
না, বললেন যে তীর স্থির বিশ্বাস যে ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণের নিকট পাওব্গী্ 
পরাজিত হবেঃ এবং যুধিষ্ঠির পাচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাতে মনে হয তিনি ওয় 
পেয়েছেন (৫81৩০) | কিন্তু সেকথ| ছুর্ধোধন কোথায় পেলেন? সথয়ের 
প্রতিবেনে সে কথার কোন উল্লেখ নাই। 

নঞজয়ের দৌত্যের পরে কৃ বললেন যে তিনি নিজেই দূত হয়ে যাবেন, এবং 
যুধিষ্ঠিরাদির মত ভিজ্ঞীপা করলেন। যুধিঠির রাজ্য ফেরত পাবার ইচ্ছাই 
জানালেন, কিন্ত সেই সঙ্গে বল্লেন যে তিনি পাঁচখানি গ্রাম পেলেই সন্ধি করতে 
চেয়েছিলেন, দুর্ধোধন ভাঁও দ্দিতে চায় না (২1১৪১-১৭১)। যুধিঠীর যদি 
পঞ্গ্রামের প্রস্তাব দিয়েও থাঁকেন, সয় চলে যেতেই--হস্তিনাপুর থেকে কোন 
উত্তর আস্বাঁর পূর্বেই--তিনি কি করে জান্বেন যে ছুর্যোধন সেই প্রপ্তাৰ গর 
করবে কিনা? অভএব ৭২1১৪১-১৭১ গ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। 
কুষের যাআারন্তকালে অন স্পষ্টভাবে পাগুবদের দাবী জানালেন, আমাদের 
রাজ্যার্ধ সমম্মানে ফিরে না দিলে আমরা যুদ্ধে ধৃতরাষট্রদ্বের শেষ করে দেব 
(৮৩৫৭৫৩)। কষ বললেন, তিনি পাগুবছের স্চাধ্য প্রাপা ছেড়ে না দিয়েই 
সন্ধির যথাসাধ্য চে করবেন। কৌরব সভায় কৃষ্ণের ভাষণেও দেখি বে 
তিনি স্পষ্টভাবে ইন্দপ্রস্থ ন্বাঞ্য ফেরত দিয়ে সন্ধি করতে বলেন (৯৫1৪২-৪৬- 
৫৪২-৫৫১)। কুস্তির সহিত সাক্ষাৎকালে রুষ্ণ কৃীকে বলেন, পাওবের 
ছুঃখ ভোগে অভ্যস্ত হয়েছে, তাঁরা! এখন ক্ষুত্র বা মধ্যস্থখ চায় না, রাজালাত' 
চাঁষ, তাঁরা অল্পে তুষ্ট হবে না (৯০৪৫-৯৭)১। অতএব গাঁচখানি মাত্র গ্রাম 
পেলেই সন্ধি কর! পাগুবদের ইচ্ছা হতে পারে না। মন্দেহ নাই থে ুিঠির 





১। ত্যক্তগ্রাম্য সখা: পার্থা নিতাৎ বীরন্থখগ্রিযাঃ । ন হি লেন 
তুয্যুর্মহোৎ্নাহা মহাঁবলা: | অন্তং ধীরা নিষেবস্তে মধাং গ্রাম হ্খপ্রিয়াঃ | 
উত্তমাংশ্চ পরিক্লেশান্‌ ভোগাংস্চাভীব যাষান ॥ অঠ্যু বেমিরে ধীরা নতে 
মধু কেমিরে। তস্প্রার্ডিং সুখামাহুঢ় ৫ৎমপ্তণমেওয়ে ২ 


"পঞ্চ ভ্রাতার পীচটি গ্রাম ৩৭ 


স্পূর্বাপর খ্বীয় বাঁজ্য ফেরুত চেয়েছেন, ঘুধিষ্ঠিরের অতিত্যাগশীলতা দেখাতে 
স্ৃতীস়্ স্তরের কবি পঞ্চ গ্রামের কথ! যোগ করে দ্বিয়েছেন। ৩১, ৫৫, ৭২) ৮২, 
১৫০ অধ্য গুলি হতে ছুটি তিনটি করে শ্লোক বাদ দিলেই এই অনঙ্গতি দূর হয়, 
৭৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণই বাদ দেওয়া! কর্তবা, তা ৩* অধ্যায় কধিত যুধিষ্ঠিরের 
উক্ভির পরে গ্রলীপ বাণীর মত মনে হয। 


১৩৪ দৌত্যশেষে সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে আগমন ও 


দৌত্যের ফল নিবেদন 
উচ্চোগ পর্বের ৩২ অধ্যায়ে পাই যে সপ্তয় উপপ্নব্যে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব 
নিব্দেন করে ঘুধিষ্তির ও কক্ষের উত্তর নিয়ে এল, সন্ধ্যার পৰে ধৃতরাষ্ট্ প্রাসাদে এসে 
্বারীকে বলল, ধৃতথাষ্ট্র যদি জেগে থাকেন তীর কাঁছে আমার দর্শন প্রার্থন| নিবেদন 
কর, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ধৃতরাষ্টু প্রবেশের অনমতি দিলেন) সয় 
নিজের নাম বলে ধৃতরাষ্টের গ্রশ্রের উত্তরে পীওবদের কুশলবাতী জানিয়ে ধৃতরাইট্ুকে 
-তীর ছুবুদ্ধির জন্ত, অন্তান্ত দাবী সমর্থনের জন্য তিরস্কার করে বলেন, আমি বড় 
্বীন্ত আছি, পাঁগুবন্দের উত্তর কাল নিবেদন করব। ধুতরা ই তাকে বিদায় দিয়ে 
-বিহ্রকে ডাকিয়ে নীতি ও ধর্মভত্ব শুনলেন (প্রজাগর পর্ব) এবং ব্রা্ঘণ সনত্হজাতের 
নিকট হতে অধ্যাত্ম বিদ্যা শুনলেন । অঞ্জয়ের উক্ত আচরণে অন্বাভাবিক, বিশ্ষে 
প্রয়োজন বলে সক্ধ্যার পরে খুঁত সঙ্গে সাক্ষাৎ বরে যে দৌতা ব্যাপারে গিয়ে- 
ছিল, তার ফল না জ।নিষে শুধু ধূতরাট্ুকে অধর্মসমর্থনের জন্য তিরস্কার করে বিদায় 
নেওয়| সন্তব নয়। ধুতরুষ্ট্র তা সহ্‌ করবেন কেন? যুদ্ধের ধারাবাছিক বণনা 
শোঁনাতেও সগ্য় অনেক বার ধৃতরাষট্রকে তার অধর্ম সমর্থনের জন্য তিরস্কার করেছে, 
গর্বক্য়ী যুদ্ধের জন্য দাবী করেছে, তাঁও বেতনভোগী অমাত্যের পক্ষে ত্বাভাঁবিক বা 
এন্তব নয়। দৌঁত্য হতে ফিরে এসে দেখা দিয়ে পাগুবদের উত্তর ন! জানিয়ে চলে 
ওয়া অবিশ্বীন্ত । প্রকৃতপক্ষে ৩২ অধ্যায প্রজাগের পর্ব ও মনত্নজাত পর্ব এই 
ছুটি ধর্মতত্ব ও উপদেশ মালার ভূমিকা মাত্র। মৃহা'ভারতকার জনসাধারণের জন্ত, 
“বাঁদের পক্ষে নিজে ধর্মগ্রন্থ ও বেদাধি অধ্যয়ন সম্ভব নয়, তাদের জন্য মহাভারতে 
অনক স্থানে ধর্মতত্ব সন্নিবেশিত করেছেন। তাতে শ্রোতাদের নীতি ও ধ্মজান - 
. সম্বন্ধে ধারণা হতে পাবে, কিন্ত ভাঁতে মহাভারতের বাহিনী ব্যাহত হয়েছে। 
৩২ অধ্যায় যে শুধু এই নীতি ও ধর্মৃতত্‌ প্রসঙ্গ উত্বাপন্র ঘন ক্ষেপ ত1 
প্রমাণিত হয় ৪৭ অধ্যায়ে বিবরণ থেকে ॥ বাতে নতি ও ধ্কথা শুনে পরপুন 


৩৮ মহাভীরতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙগ 


সকালে ধুতরা রাজ সভায় এসে বপলেন, ধার্তরাষ্ট্রদের প্রধান মকলেই সভায় এক্যে 
দ্বস্বস্থান নিল $ তখন বারী নিবেদন করলে যে যে রথে সত (সত্তয় ) পাওবগণের 
কাছে গিষেছিল, সেই রুথটি ফিরে আসছে, দিদ্ুদেশিয় উত্তম অশ্ববাহিত রথ এত 
শীত্র ফিরতে পেরেছে £ রথ প্রাসাদের কাছে এসে থামলে স্তয় রথ হতে লাঁফিযে 
নেমে রাজসভাষ এল, বলল যে পাগুবদের সঙ্গে কথ! বলে ফিরে এসেছি £ পরের" 
অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সয় যুধিঠিরের উত্তরের পাঁরমর্ম বিবৃত করল। 
তারপর ত৷ নিয়ে কৌববসভায় নানা আলোচনা হল । যানসঘ্ধি পর্বে সঞ্জয়ের বা 
ও অন্তদের কথার মধ্যে অনেক অবাস্তর কথা, অনেক প্রক্ষেপ আছে। তার 
আলোচনা করা যাবে মূল কাহিনী ও গ্রক্ষেপ নির্বাচন খণ্ডে। এখানে শুধু ৩ং 
অধ্যায় ও ৪৭ অধ্যায়ের মধ্যে স্পষ্ট অসঙ্গতি দেখানো হল, তার থেকে দিদ্ান্ত করা 
যাক যে ৩২ অধায় সম্পূর্ণ প্রক্ষিগ্র, নীতি কথ! ও ধর্মকথার প্রস্গ হুচন| করতে 
পরবর্তী কৌন কবি ত| যৌগ করেছেন, তবে তা অবুদধি পূর্বক, অসঙ্গতি রেখে করা 
হয়েছে। প্রনহ্বতঃ বলা যায় যে ভগবদ্গীতা৷ পর্বাধ্যায় মহাভারতে যোজন! করতেও" 
পরবর্তী কৰি এইরূপ অনিপু্ন ভাবে যোনার স্পষ্ট চিহু রেখে, মে কাজ করেছেন। 
সে সম্বন্ধে এখানে আর কোন কথ বলা অনাবস্তক, তা “্কষ্বাহুদেৰ ও তাঁর প্রকৃত 
জীবনতত্” গ্রন্থে যথে্টরূপে আলোচিত হয়েছে । 


১৪. দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে স্ীয়ের যুদ্ধেব ধারাবাহিক বর্ণনা 

মহাভারত কাহিনীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পাঁচটি দীর্ঘ পর্বে সবিস্তারে বর্মিত হয়েছে ॥ 
এই যুদ্ধ বন! স্বদ্ধে প্রচলিত ধারণা যে যুদ্ধের সব ব্যাপার ব্যাস দিবাদুটি 
প্রভাবে সয় হস্তিনাপুরে বলেই দেখতে ও বুঝতে পারছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৃত 
রাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করে বাচ্ছে। যুদ্ধ পর্বগুলির অধিকাংশ সেইভাবে লেখা ৰটে। 
কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন কথ! আছে বার থেকে দেখা! যাগ যে সে ধারণা ভ্রান্ত। 
ভীন্মপর্বের ১৩ অধ্যায়ে আছে যে যুদ্ধের দশম দিনে লগয় যুদক্ষেত্র হতে অকন্া 
এসে ধৃতরাষট্রকে জানালে! যে ভরতকুলের পিতামহ ভীন্ম শিখতীর হস্তে নিহ্ড 
হয়েছেন।১ ধুতরষ্টর দীর্ঘ বিলাপ করলেন এবং বিস্তারিত বিবরণ শুতে চাইলেন। 


১। তীন্মপর্ব ১৩/১১, ২ "অথ গাবল্পনিবিদান্‌ সংযুগাদেত্য ভারত। 
ধ্যায়তে ধৃতরাস্্ায় সহসোৎ্পত্য ছুঃখিত । 
আচষ্ট নিহতৎ ভীগ্ং ভরতানাং পিতামহম্‌.” 


দিব্যদৃষ্ি প্রভাবে সঙ্য়েব যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা ৩৯ 


তখন সঞ্চগ্ন প্রথম দি'নর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিক ভাবে দশদিনের যুদ্ধ 
বিবরণ বলে গেল, ঘেন মব চোঁখের সামনে দেখাছে; সেই সঙ্গে ভগবদ্গীতাও 
আবৃতি করে গেল, যেন সব বথা শুনতে পাচ্ছে। ভ্রোণপর্বেও দেখা যায় যে প্রথম 
অধ্যায়েই সঞয়ের হস্তিনাপুরে পুনরাগমনের কথা বলা হযেছে ? সপ্রয় ধৃতাষ্টরের 
নিকট দ্রোণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের কথা ও পাঁচ দিন দ্রোণের সেনাপতিছে 
যুদ্ধেত্ব কথা সংক্ষেপে বলে অই অধ্যায়ে ধুটছ্য্নের হন্তে দ্রোণের নিধনের কথা বলল», 
তারপরে আবার ভ্রোণসেনাপতিত্বে যুদ্ধের প্রতিদিনের ধারাবাহিক বিবরণ দিল, 
যেমন ভীন্ম পর্বে দিয়েছিন। কর্ণ পর্বেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বল! হয়েছে যে কর্ণ নিহত 
হলে সপ হস্তিনাপুরে গিয়ে সে কথ ধৃতরাষ্টরকে জানিয়ে এলে', ধৃতবাষ্ট্র বিলাপেবু 
পরে যুদ্ধের ধাঁরাঁবাছিক বর্ণনা দ্বল। শলা পর্বেও প্রথম অধ্যায়ে বল! হয়েছে যে 
ছুধৌধনের পতনের পরে ও খাত্রে পাগুব-পাঞ্চালশিবিরে হত্যাকাণ্ডের পরে পূর্বান্থ 
সয় হস্তিনাপুরে গিয়ে সে সব কথ! জানালো, পরে অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ বিবরণ, 
গদদাুদ্ধের বিবরণ ও সৌস্তিক পর্বের হত্যা বিবর্ণ বিস্তৃত 'ভাবে বললো । ইতিমধ্যে 
যুদ্ধের শেষ দিনে স্তয় সাত্যকির হস্তে বন্দী হয়েছিল যুধিঠিরের কথায় লাত্যবি 
তাকে বধ ন! করে মুক্তি দিলেন। মূলে আছে দ্বৈপা নের কথায়, কিন্তু দৈপায়নের 
যখন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন বিশ্বামযোগা নয় । উপরোক্ত ব্বিরণ থেকে ম্পঃ হয় 
যে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপবিষ্ট থেকে সয় দিব্যদৃষট প্রভাবে সব দেখ ছে 
গুন্ছে ও বর্ণনা করে যাচ্ছে সে কল্পনা সত্য নয়। 


সংশ্বোধিত সংস্করণের ভূমিকাঁয় ডঃ বলভেলকর, যিনি ডঃ স্বৃথংকবের মৃত্য 
পরে সংশোধক মণ্ডলীর অধ্যক্ষত| গ্রহণ করেন, বলেছেন যে সয় যৃদ্বক্ষেত্রে যুছে 
অংশ নিয়েছে, কৌরব শিবিরে মন্ত্রণীয়ও অংশ নিয়েছে, কিন্তু প্রতিদিন যুদ্ধ শেহে 
হস্তিনাধুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সেদিনের যুদ্ধের বিবরণ বলে আসতো । দিবাদৃি 
প্রভাবে সয় ষ! দেখতে। তার সবটা সহজে বুঝে নিত ও সেইজন্য সম্যক বিবরণ 
দেওয়! তার পক্ষে সম্ভব হত । তিনি বলেছেন যে দশম দিন যুদ্ধশেষে, পঞ্দশদিন 
যু্ধশেষে, সগ্ুদশদিন যুদ্ধশেষে ও উনবিংশ দিন পূর্বাহ্ে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
গিয়ে সয় যুদ্ধের ফলের কথ! বলেছে, তা শুধু কৰিপ্ বর্ণনা! কৌশল। প্রতিদিন 


১। ভ্রোণপর £ ১/৬২, ৮/৩০  আঁজগাম বিশুদ্াত্মা পুনর্গাবল্পণি জ্ঞদা। 
এবং রুমরথ + শৃরো] হুত্বা শতসহনঃ | পাঁগুবানীং রণে যোধান্‌ পার্ধতেন নিপাঁতিতঃ 


৪০ মৃহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 

সয় হস্তিনাঁপুরে যেত, তার প্রমাণ স্বরূপ ডঃ বলভেলকর প্রমাণ দংক্করণের ত্ণ পর্বের 
৮৫৫-২* শ্লোকের উত্লেখ করেছেন,--জয়ন্রথবধ যুদ্ধ বর্ণনার জাঁরভে ধৃতরাষ 
যুদ্ধের বিপদ বর্ণনা! করতে বল্ছেন--“আঁজি আর আননাধ্বন আমার শ্রবণ- 
গোচর হইতেছে না1। জয়ন্ধের ভবনে যে সকল মনোহর শতিমধুর ধ্বনি 
হইত, আজি তাহা তিঝোহিত হইয়াছে। আমি আধার পুত্রগণের শিৰির হইতে 
হত ও মগধগণের শুতিবাদ এবং নর্ভকগণের শব্দ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ 
করিতেছে না। কৌরুবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণ কুহর নিরন্তর নিনাদিত 
হইত, আজ তাহাগ দীন ভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব শ্রুতিগোচর হইতেছে না। 
আমি পূর্বে স্তাবৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্ধ শ্রবণ 
করিতাঁম, কিন্তু আজি তাহা শ্ররণ করিতেছি না। হে সপ্রয়, এই সমুদ্য়ই 
আমার পহিবেদনের কারণ। হায়, আমি কি পুাহীন। আলি পুত্রগণের 
নিবেশন নিরুৎগাহ ও আ্ম্থরে নিশাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। বিবিংশতি, 
ছুমূখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্থান্ত পুত্রগণের তাঁদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর 
হয় না। ব্রা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রগণ শিল্ত হইয়! ধাহার উপাসনা করেন, যে 
মহাধনর্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলদ্বন, ধিনি বিতগ্ডা, আলাপ, সংলাপ 
ও বিবিধ মনোহ্‌র গীতবাগ্ভ ছারা দিবারাত্র কালযাপন করিতেন, এবং কৌরব, 
পাগুব ও সাত্তগণ মতত ধ'ছাঁৎ উপাঁধনা করিত, আজি সেই অশ্বথামার গৃছে 
পূর্বের হায় শষ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নক মহীধনুদ্ধর অশ্বর্থামীকে 
নিরন্তর উপাঁসন! করিত, আজি তাহাদের শব শ্রতিগোঁচর হয় না। বিদ্দও 
অন্বিদ্দের শিবিরে সাং সময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকেক়গণের শিবিরে 
অনিন্দিতদ্বভাৰ সৈন্তগণ নৃত্যকালে যে মহান্‌ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি 
অহা তিঝোহিত হইঘা্ছে। যে সকল যাদব ধজ্জ করিতে করিতে শ্রুতিনিধি 
ভূরিশ্রবার উপাঁমনা করি,তন, আজি ভাহাদিগের শব শ্রতপথে প্রবিঃ 
হইতেছে লা। পূর্বে ত্োগাচার্ধের গৃহে অবিরত মৌববাধ্বনি, বোদধ্বনি এবং তোমর, 
অসি ও র্ধধ্বনি হইত, আজি তাঁহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা! দেশীয় গীত 
ও বাদিতধ্বণিও আজি অন্তহিত হইয়াছে "( দ্রোণ -পর্ব, কালি প্রসন্নমিপংহের 
অবাধ, ৮৫ অধ্যায় দ্বিতীয় অভচ্ছেদ 2২৯ শ্লোক )। ডঃ ব্লভলকরের 
সুজি হল যে ধৃতরা টর্চ কথা থেকে বোঝা যায় যে সয় দিনশেষে ধ চারের কাছে 


দিব্যদৃ্টি প্রভাবে সগ্চযের যুদ্ধেব ধারাবাহিক বর্ণনা ৪১ 


দ্ধ বর্ণনা করতে এসেছে, ধূ রাষ্ট্র কৌরব শিবির থেকে আনন্বধ্বনি গুনতে পাচ্ছেন 
-না, তাই দু:সংবাদের ভয় করছেন। 


কিন্তু কুরুতক্ষত্র দিল্লী থেকে ৯৫-১** মাইল উত্তরে-_-দিলী বেলষ্টেণন থেকে 
কুরুক্ষেত্র রেল স্টেশন ৯৭ মাইল (01101158515 [38700509015 91175019) 00100 
৪00 05510), হস্তিনাপুরের অবস্থান দিল্লী থেকে ৫৬ মাইল উত্তরপূর্বে 
গঙ্গার একটি অধুশীত্যক্ত খাতের পারে ছিল বলে অগ্মিত হয়েছে € অ'প্রে- 
সংস্কৃত ইংরাজী অ'ভধান)। অতএব হত্তিনাপুর থেকে যুক্ষেত্র অন্যান ৭০1৭৫ 
মাইল হবে। ধ্বতরাষ্্ী দিব্যৃষ্টি, দিবাশ্রুতির বর নেন নাই, তীর পক্ষে বুরু-ত্র 
বুদ্ধ শিবির হতে হ্ধধ্বনী বা বাদাগীতধ্বনি হত্িনাপুর থেকে শোন! সম্থব নয়। 
তাঁছাড1 জয়ন্রথবধ দিবসে হূর্ধান্তের সঙ্গে অবহার ঘোধিত হয নাই) ছুরধোধনের 
রা গঞ্জনা সহ! করতে ন1 পেরে দ্রৌণ ঘোষ] করলেন আব অবহার হবে 

» রাত্রেও একটান] যুদ্ধ চলবে। পরদিন ছুপুর পর্বস্ত অবিরাম যুদ্ধ চলেছিল, 
ই অঙ্গু'নের ঘোঁষ৭] ম ত মাত্র ছুই দণ্ডের বিশ্রাম হয়েছিল। অতএব 
বুদ্বর চতুর্দশ দিবসে সঞ্জয়ের পক্ষে হস্তিনাপুরে সংবাদ দিতে যাওয়া সস্তব ছল 
না। তাইড বলভেলকরেরু যুক্তি গ্রাহ্‌ নয়। 


তাই এই অন্ুমানই সঙ্গত যে সয় প্রতিদিন সন্ধায় এসে যুদ্ধ বর্ণন] বরে 
নাই, ভীগ্ষের পঙনের পরে, জোণের পতনের পরে, কর্ণের পতনের পরতে ও যুদ্ধ 
শেষে এনে ধৃতরাষট্রকে যুদ্ধের ফল জানিয়েছিল। সেইভবে হুচনা করে কবি 
প্রতিদিনের যুদ্ধের নিজকমিত বিংরণ মহাভাতে সহিব্শেত বরেছেন। হাস 
স্বাধির বরে দিবাদৃট্ি প্রভাবে সগ্তয় সব দেখ ত শুনতে পেল ও দে সগ্গে বর্ণনা 
বরে গেল তা অলীক কল্পনা! । 


১৫. পাগ্চব পক্ষে গ্ধান সেনাপতি নিবচন 


উদ্ভে।গ পৰে ১৫১ অধটায়ে প্রধান সেনীপতত লিবাগনেহ এুদঙ্গে অহাডের 
সাজের নাম করলেন, নঙুল ভ্রপদর! জর নাম করলেন, আকুনি পুর নাম 
বরলেন এবং ভীম শিখর কথা বললেন। ফুনির্টির উযেছ উহু [বাল কার 
লন, ক বললেন যে অপনাণ! যাদে: নাম কহলেল। সংলেই উশযুছ) 


৪২ মহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভছাড| অজু, ভীম, নকুল, সছদেব, সাত্যকি, অভিমঙ্জা, দৌপদেয়গণ ওরা 
শত্রসেনাদের ধংস করবে। কিন্তু তিনি প্রধান ০-নাঁপতি কাকে করা উচিতঃ 
তা বললেন না--৪৯৯ শ্লোক সংশোধনমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন । কিন্তু ১৫৭ অধ্যায়ে 
আছে যে পাঁগব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিশীর নেতা হলেন, ভ্রপদরাঁজ, বিরাটরাজ, 
সাঙ্যকি, ধৃ্ছায়, ধষ্টকেতু ( চেদিরাজ, শিশুপাল পুত্র) শিৎওী ও মগধণাঁজ 
নহদেব, নর্ব সেনাপতি হলেন ধৃষ্টহান্ম, সকলের উপরে ঘেনাপতি পতি হলেন অজুনি, 
এবং অর্জুনের বুদ্ধিদীতা৷ হজ্নে কৃষ্ণ। আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে কৃষ্ণ যখন 
ভার পিতার নিকট সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বর্ণনা! করেন, তখন বলেন যে কৌরবগণ্ 
যখন ভীন্মের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে, পাগুব্পক্ষে সেনাপতি ছিলেন শ্রিখতী, দ্রেণের 
কৌন ঘেনার নেতৃত্বকালে পাগুবপক্ষে সেনাপতি ছিলেন ধৃষ্টদা্। এবং কর্ণের 
দেনাপতিতোর সময় পাগুবপক্ষে সেনাপতি ছি:লন অজুনি (৬* অ.)। শিখতী 
ভীগ্মের নিধনের জন নিজেকে প্রন্তত করেছিলেন, যুদ্ধবর্ণনাষ কিন্তু তাকে অপরাজিভ 
বলে বর্ণনা! করেও তাঁর বেশী কৃতিত্ব দেখা বায় না। যুদ্ধবর্ণন| কালে বহু 
পরিবন্তিত হয়েছে সন্দেহ নাই । ধুছায় প্রোণের নিধনের জন্ত বজ্ঞামি থেকে 
আবিভূ্তি হয়েছিলেন, দে অনৈসগ্সিক কথা গ্রাহ্‌ নয়; কিছু মনে হয় যে দ্রোণ- 
শিশ্তাদের হন্ডে ভ্রপদরাজের লাঞুনার পরে ভ্রপদরাজ যজ্ঞ করে বংশের বীরপুতর 
বষটছথায়কে দ্রোপবধের জন্য দীক্ষিত করেছিলেন  যুদ্ধব্ণনায় বৃষটছায়ের বীরত্বের 
পরিচয় যথে্উট আছে, এবং যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে ভিনি বারবার দ্রোখের সঙ্গে 
অন্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তৃতীয় বাঁরে তাঁকে নিধন করতে লমর্থ হন। বে পাঁগুব- 


পক্ষে যুদ্ধের প্রধান উপদেষ্ট। ও নির্দেশক ছিলেন রুষ্ঃ ? কে কখন প্রধান সেনাপতির 
পদে ছিলেন সেই প্রশ্ন তাই অনেকটা অবান্তর । 


১৬. ভীম্ষেব পতন ও মৃত্যু কাঁব অস্ত্রে হয় 


ভীমের পতনের ও মৃতার বিবরণ সমূহ মধ্যে এত অসঙ্গতি আছে যে প্রকৃত ঘটনা 
কি ঘটেছিল সে নম্বদ্ধে ছুটি ভিন্ন মত সম্ভব) কিন্তু যুদ্ধ বিবরণ মন দিয়ে পাঠ 
করলে অনগমান কর! যায় যে ভ্রপদরাঁজপুত্র শিখন্তীর অন্ত্রাধাতেই ভীম্ষে। মৃত্যু হয, 
নে কথ পালটিয়ে অন্ুনের বাণে ভীগ্দের মৃত্যু, এই কাহিমী প্রচার করবার উদ্দেশে 
ৰলা হয়েছে যে শিথণ্তী কন্তা! হয়ে জন্মে পরে পুরুষ হয়েছে, পূর্বস্থীত্ব হেতু ভী্গ 
তার প্রতি শরবর্ষণ করবেন না, তার সুযোগ নিয়ে শিখ্তীকে সম্মুখে রেখে তাও 


ভীষ্মেব পতন ও মৃত্যু কার অস্তে হয় ৪৬ 


পিছন থেকে অজু শরবর্ষণ করে ভীগ্মকে পরাজিত করুণেন। কিন্তু এইভাবে 
কাহিনীর পরিবর্তনে অঙ্ুন ও শিখত্তী দুজনের প্রতিই অবিচার করা হয়েছে। 


ভীগ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধকালে অজু তীব্র যুদ্ধ করে ভীন্মকে বিপর্ধন্ত ও নিহত, 
করতে চাঁন নাই, মৃহু যুদ্ধ করে কৃষ্ণের তিরস্কার লহ করেছেন। অজুনের মৃহুষুদ্ 
দেখে জুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ নিজে প্রতোদ হস্তে রথ থেকে নেমে গিয়ে তীগ্দের দিকে ছুটে 
গিয়েছেন, এবং অছ্ুন অন্গুন্ন করে ও তীব্র যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞ! করে তাঁকে ফিরিয়ে 
এনেছেন, একথা তৃতীয় দিবস ও নবম দিবস যুদ্ধ বিবরণে আছে। নবম দিন যুদ্ধ 
শেষে পাগ্ডব শিবিরে পরামর্শকালে কৃষ্ণ ুধিষ্ঠিরকে বলেন, অর্জুন যদি পিতামহ 
ভীগ্রকে মারতে না! চায়, তাহলে কান যুদ্ধে আমাঁকে বরণ করুন, আমি ভীগ্মকে 
নিধন করে আপনার জয়ের পথ করে দেব। ধুধিষ্রির বললেন, তুমি যুদ্ধে অন্ত্রধারুণ 
করুবে না! প্রতিজ্ঞা করেছ, তৌমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যত করতে চা ন|। তারপর 
আলোচনার পরে স্থির হ'ল যে অন্ভুন কৌরবপক্গের নব থী দর আটকে শিখণ্ডীকে 
এক! ভীম্মের লঙ্গে যুদ্ধের স্ুযৌগ দেবেন, তাহলে শিখণ্ডী ভীন্মকে বধ করতে পারবে ।৯ 
তাস্থির করবার পুর্বে অুন বলেছিলেন যে শিশুকালে খেলার সময় যার কোলে 
উঠে অঙ্গ ধুলি ধৃসরিত করেছে, পিত। বলে ডেকেছে, যিনি নেহভরে বলেছেন» 
আমি ভোমার পিতা নই, পিতার পিতা, তাঁকে এখন কেমন করে নির্মম শরগ্রহার . 
করে বধ করব ?২ তাই স্থির হ'ল, শিখণ্ডী ভীগ্ঘ নিধনে দীক্ষিত, তাকে ভীদ্মের সঙ্গে 
একক যু.দ্ধর হুযোগ দেওয়া হবে। পিতামহ ভীন্ষের প্রতি স্লেহভরে অজুন 
তাকে মর্মান্তিক আঘাত করুতে চান না, অথচ শিখণ্ডীর পিছনে লুকিয়ে কাঁপুক্ুধের 
মত ভীগ্মকে মর্মান্তিক আঁঘাতি ছান্বেন, ত| কি করে বিশ্বাম করা বায়? অর্জুনের 
চরিত্র সঙ্গে সে আচরণ খাপ খায় ন]। শিখণ্ীকে মহাভারতে বহানে 
“অপন্া্দিত” বগে বর্ণনা কর] হয়েছে, অথচ যুদ্ধ বিবরণে দেখি বে অশ্বথামা 
প্রভৃতির কাছে তিনি পরাজিত হচ্ছেন, ও ভীম্ম তাকে উপেক্ষা করছেন। কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত খ্খিন্ীর সঙ্গে যুদ্ধেই ভীম নিহত হলেন, সেই মুল কাঁছিনীর উল্লেখ 
বস্থানে আছে। ভীন্মপর্বে ১৩ অধ্যায়ে আছে যে দৃশদিন যুদ্ধ $লবার পরে লয় 
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$8 মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


সহম| হস্তিনাপুরে ধূততরাষ্ট্ররে নিকট উপস্থিত হয়ে জানালেন যে কুকঙুলের পিতামহ 
ভীম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়ে রূণক্ষেত্রে পতিত হয়েছেন- একথা তিনবার--৫১৭ 
ও ১৯ শ্লোকে বন] হয়েছে। গাঁর্পর ধৃতরাট্রের বিলাপে মাছে ষে ষে অতিরথকে 
জামদধ্য পরস্তরাম জয় করতে পাবে নাই, সে পাধালবীর শিখণ্ডীর হত্তে কি কৰে 
নিহত হ'ল ?১ ভ্রোণপর্বের প্রথম গ্লোকেই আছে যে দেবব্রত ভীন্ম পাঞাল শিখতীর 
হুত্ধে নিহড হয়। বর্ণপর্বে ধৃতরাষট্র বিলাঁপের মধ্যেও আছে যে অরুন দ্বার! রঙ্গিত 
হয়ে শিখণ্ী ভীগ্মকে ন্ধিন কবেছে শুনে আমার চিত বাধিত হয়ে আছে।২ 
শলাপর্বেও ধৃত্রাট্র বিলাপে আছে যে মহা! প্রতাপশালী তীন্ম যে শিথণ্ীব সঙ্গে যুদ্ধ 
নিত হলেন, তা যেন শৃগাঁলের হস্তে সিংহের মৃত্যু।ও তীন্বের শেষযৃদ্ধ বর্ণনায় বল! 
হয়েছে যে অঙ্গনে শিখীকে এগিয়ে দিয়ে ভীগ্মকে বধ করতে বললেন, শিখণ্ী 
বথাসাধা চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার বাণ ভীগ্মের বর্ম বিদীর্ঘ করে ভীগ্মকে ব্যথ! দিতে 
পাঁরল না, শেষ পস্ত অঙগু'নকেই ভীগ্ের তীন্র যুদ্ধে মৈন্ক্ষর দেখে ভীন্ষের সঙ্গে 
বুদ্ধ করতে হণ» আহত হয়ে পড়ে যেতে ধেতে ভীগ্ম বললেন, এই যেগব বাণ 
আমাকে আমৃল বিদ্ধ করেছে, এগুপি শিখণ্ীর বাণ নক, অর্থাৎ অজুনের বাণ।৪ 
তীগ্ম ভার যৌবনে ও প্টাবস্থার শ্রেষ্ঠ বীর ও অপরাঁজের ছিলেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধকালে তীর বয়স হয়েছিল ১৫/১৬ৎ বৎসর, সে বয়সেও তিনি পৃরর্বৎ অর্জুন 
ভিন্ন অন্টের অজেয় থাক্বেন ত1 কি করে বলা যায়? জয়দ্রথ বধের দিন অজু, 
সাত্যকি, ভীম, ভ্রোণকে অতিক্রম করে কৌরববুছের মধ্যে অসর হয়ে গেল, 
ছু'্ধাধন এসে অন্নযোগ করলে দ্রোণ বললেন, আঁধার ৮৫ বৎসর বয়ন হয়েছে, 
ওঃ আমীর থেকে অনেক কম বয়সের, যৌবনের তেজে গ্ষিগ্রতরভাবে ঘুদ্ধ করে ওরা 
এগিয়ে যায়, তাঁদের আমি নিবারণ করতে পারি না। ভীন্গ সম্বন্ধেও দেই কথা 
বল| যায়, অতিবদ্ধ বয়দে মাতৃর্জের গুণে কর্মক্ষম থাকলেও দশদিনের যুদ্ধে তিনি 
শরাস্ত, ঘুধক শিখণ্তীর সহ যুদ্ধে একক তিনি পেরে উঠেন নাই। শিখণ্ীকে 
পুর্বসীত্ব হেতু ভিনি আঘাত করেন নাই, শিখর বাঁ ভার বর্ম বিদারণ করতে 
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ভীষ্মেব পতন ও মৃত্যু কার অন্তে হয ৪৫ 


পারে নাই, যুদ্ধ বর্ণশীত্র মধ্যে এই সব কথা পরে বোজিত সন্দেহ নাই। অত্থা 
উপাখ্যান মতে অন্াা পরজন্মে ভীম্মকে বধ করবেন বল! হয়েছে, সেই অন্থা শিখওী- 
রূপে জন্ম নিলেন। উপাখ্যানটি মতা হোক বানা হোক, কাহিনীতে তাঁর অঙ্গে 
সামগুস্য থাকবে তাই ত্বাভাবিক। সেই উপাখ্যানের কথা বাদ দিলে উপরে 
লিখিত কারণ মতে শিখণ্ডীর অস্ত্রেই ভীষ্ষের পতন ও মৃত্যু হয়েছিল, তাই শিদ্ধান্ত 
করতে হয়। শরাহত হয়ে ভূমিতে পড়ে অল্লকাগ মধোই ভীগ্স মারা গিয়েছিলেন, 
দীর্ঘদিন উভবায়ণের গ্রতীক্ষীয় কই ঘহ্‌ করে শরশযযায় ষে থাকা সব নয়, পরের 
অগ্চ্ছেদ্ধে ত1 আলোচিত হবে। 


১৭. ভীগ্মেব শবশয্যা ও সেই অবস্থায় বাজধর্ম। আপদধর্ম 
ও মোক্ষ ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান 


ভীম্মের সমস্ত দেহে এত বাঁণ আমূল বিদ্ধ হয়েছিল, যে রখ থেকে ভূমিতে পড়ে 
গেলে তার দেহের কোন অংশ ভূমি স্পর্শ করল না, বু বাণের উপরেই তীর দেহ- 
ভার স্থিত হয়ে তীর বেদেন। বৃন্ধ করল। মহাভারত কাহিনীর বর্তমান রূপ অভিজ্ঞ 
পণ্ডিতদের মতে অন্ততঃ থৃষ্টীয় পঞ্চম শতাবী থেকেই আছে, সভবত: তীর তিন 
চার শতাঁবী পূর্ব থেকেই। তাঁর মধ্যে এই কাহিনী আঁছে যে পিতা শাস্ত্র, 
সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ ঘাঁতে হতে পারে, সেই জন্ত তিনি নিংহানন দাবী ত্যাগ 
করলেন এবং চিন্ব কুমার থাকবার প্রতিজ্ঞ করলেন, যাঁতে ভবিস্ততে তীর কৌন 
পুর হয়ে সিংহাসন দাবী না করে; এইভাবে নিজের হুখ ও স্থার্থ বিদর্ভন 
ঘেওয়াতে তার পিতা তাঁকে “ইচ্ছামৃত্যু” বর দিলেন, সেই বরের প্রভাবে সর্বাগ 
শরুবি্ধ অবস্থায় পডে গিয়েও তিনি উত্তরায়ণ কাল পর্যন্ত বেচে থাকৃতে ইচ্ছা 
করলেন $ ৫৮ দিন শরশয্যায় থেকে তার মধ্যে প্রায় একমান করে যুধিষ্তিরকে 
রাজধর্ম, আপদরধ্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদি সথচ্ছে নানা উপদেশ দিয়ে উত্তরায়ণ আরম 
হলে তিনি মৃত্যু ইচ্ছ। করে প্রাণ ত্যাগ করজেন। 

কেহ ঘর দিলে বা] অভিশাপ দিলে তার যল অবার্থ হবে, এই বিশ্বাদ এক- 
কালে ভারতবাসীর মনে ঢূচব্ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত: দেবতাকে তপহ্থায় 
গুলস্স করতে পারলে দেবতা এসে ব্রদান করতেন. খাধির বর্দানের বথাও মধ্যে 
মধ্যে পাওয়া যায়, তাদের অভিশাপ দানের কাহিন'ই বেশী। শান্ত রাঁজ! ভে 


৪৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


“দেবতা স্থানীয় নন, তপন্তা করে তিনি দেবতুল্য বাঁ গ্কাধিতুল্য ক্ষমতা লাঁত করেছেন 
“তার কোন উল্লেখ নাই। তাঁর কামন! পূরণের জন্য তীর পুত্র স্বার্থ ত্যাগ করল, 
পুত্রের প্রতি প্রসন্ন নিশ্চয় তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছ! মৃত্যু ৰপ বর দানের শক্তি 
তীর কোথা থেকে আসবে? বাজ্যের একটি অংশ ভাগ করে তিনি দেবব্রতকে 
দিষে দিতে পারতেন, বা সহজে জীবনযাত্রার জন্ত তাঁকে যথেষ্ট বিত্ত দিতে 
পাঁরতেন। ইচ্ছ! মৃত্যুর ক্ষমতা দেওয়া তীর সাধোব অতীত ছিল, তীর 
দত বরে দেবব্রত ভীন্ম ইচ্ছা মৃত্যুর শক্তি লাভ করলেন তা গ্রাহু নয়। তাছাড়া 
মেকালে বিশ্বাস ছিল যে সম্মুখ সমরে মৃতু! হলে শ্বগলাভ বা উত্তম গভিলাত হয়, 
কুরক্ষেতরে যুণ্ধ যাঁদের সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হল, তা স্বর্গে গেল, এ কথ। মহাভারতে 
আছে। ভীম্ম কেন সদ্গতিলাভের জন্য উত্তরায়ণেব প্রতীক্ষা করবেন? আরো 
কথ এই যে মহাভারতের উপাখ্যান মতে (আদি ৯৯ম" ) তী্ম শীপত্রষ্ট বন্থ ছিলেন? 
“আটজন বন্থ্‌ স্ত্রীগণ সহ অপেৰ ৰা বশিষ্ঠের আশ্রমে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন, 
স্থানে নন্দিনী নামক হোঁমধেছ দেখে হো নামক বন তাঁর স্ত্রীর অন্ুবৌধে ধেমুটি 
অপহরণ করেন, অন্য বন্থগণ দৌঁকে নিবারণ না করে সাহাষ্য করেন, বশিষ্ঠ 
“আশ্রমে ফিরে হোষধেস্টি না দেখে ব্যাপার বুঝে বস্ত্গণকে অভিশাপ দেন যে 
তার! দ্বেবযোনি হতে ভরষ্ট হয়ে মাধ হয়ে জন্মাবে। বন্থগণ শাপের কথ! জেনে 
বশিষ্টের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাঁতে বশিষ্ঠ বলেন যে অন্যান্ত বঙ্থদের 
এক এক বৎপর অন্তর জন্ম হয়েই শাপ মুক্তি হবে, কিন্তু প্রধান সপরাধী ছোঁবেই 
দীর্ঘকান মান্য জন্মে আবদ্ধ থাকতে হুবে। ভীন্ম সেই শীপত্রষ্ট ঘ্োনাম! বহু, 
দীর্ঘ জীবনের পরে মরলেই তো৷ তিনি আধার বন্গযোনি ফিরে যাবেন, তাহলে 
তাঁর কেন উত্তরায়ণের জন্ প্রতীক্ষা? বশিষ্ঠের অভিশাপে ছো নামক বহর 
ভী্মরপ জন্মের কথা অনৈসগিক বলে বাদ দিলেও দীর্ঘকাল শরশয্যায় শয়ান 
থাকার কথায় এত অনঙ্গতি আছে যে তা বিখাসযোগ্য নয়। 

ভীন্ম মতবন্ধে প্রথম আখান এই যে তিনি যুদ্ধের দখম দিনে শিখণীর হস্তে 
নিহত হয়ে ভূমিতে পতিত হন। সে কথ! ভীগ্মপর্বের ১৩ অধ্যায়ে তিনবার 
নয় বলেছেন। তাঁছাডা অনেকবার ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপে আছে যে ভীম্মের মত 
বীর কিনা শিখীর হাতে নিহত হল। এই ভাবে যুদ্ধের দশম দিনে মৃত্যুই 
“াতাবিক » সমস্ত দেহ যদি আমৃ্বিদ্ধ বাঁখে এমন হয় যে দেহ ভূমি স্পর্শ করে না, 
তাহলে সে পাবে আহত বঁবের জীবিত থাকা সম্ভব নঘ। তীন্মের পতনের 
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আধ্যানের ছিতীয় রূপ হুল যে তিনি শরশয্যায় উত্তবায়ণ প্রতীক্ষায় ৫৮ দিন 
বেঁচে ছিলেন, তাঁব মৃত্যু দিবদ আগত জেনে যুধিঠির হস্তিনাপুর থেকে মাঙ্লিক 
দ্রব্য নিয়ে তার লঙ্বে দেখা করভে গেলেন।১ ভীম্মের পতনের পরে আট দিন 
যুদ্ধ চলে? যদি যুদ্ধ শেষ দিনেই সন্ধ্যায় যুধিতির হস্ভিনাঁপুরে গিষে থাঁকেন--তা! 
অসম্ভব নয়, কাঁবণ যুধিগরির হস্তিনাঁপুর রাজ্য লাভেব জন্য উদ্‌ গ্রীর ছিলেন, 
তাছাড়া পঞ্চপাওব, সাত'কি ও কৃষ্ণ যুদ্েব অষ্টাদশ দিবসের রাত্রিতে তাদের 
শিবিরে ছিলেন না, অন্যত্র ছিলেন, এবং যুধিতরির কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে পাঠিষে- 
ছিলেন ধূ্রাষ্ট গাঞ্ধারীর বোষশাস্তি করতে একথ] আছে, বোধহয় তীরা সকলেই 
হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন--এবং সেখানে তখন থেকে দ্াত্রিবান করে থাকেন, 
'তাঁহলে সেখানে পঞ্চাশ রাত্রি কাটলেই ভীল্মের শবশয্যার ৫৮ রাত্রি কাটে। ভীন্ম 
সেদিন যুধিপ্রিগকে আসবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ছুটি এ টি বথা বলে এবং কৃষ্ণকে 
ও ধৃতরাুকে দুই একটি কথ। বলে পরমাত্মীতে মনদংযোৌগ করে প্রাণত্য।গ 
করেন। তখন রালধর্মী্দি সম্বদ্ষে কোন উপদেশ দেন নাই। রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম 
ইত্যাদি ভীম্মেব নিকট হতে গুনতে চাইবার যুধিগ্রিবের কৌন কারণ নাই, তিনি 
ইন্প্রন্থে বছ বৎসর স্ুষ্ভাবে বালত্ব করেছিলেন, এবং ধর্মজ্ঞান সন্বদ্ধে তীর 
শ্রেষ্টতাব কথাও বন্বার বল! হয়েছে, বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হযেছে। কিন্তু 
শবশয্য। কাহিনীর এই প্রথম রূপও গ্রাহ নয়। ভ্রোণ পর্বের চতুর্থ দিনের বান্রি 
যুদ্ধ সম্বন্ধে পাই যে সেদিন অর্ধ ব্রান্রি পর্ধস্ত অন্ধকার, পৰে দীপ জেলে যুদ্ধ হয়, 
নকলে ক্লাপ্ ও নিদ্রাকাতর হলে অন্থুনের গ্রস্তাবমত বে যেখানে ছিলেন, যুদ্ধ 
বিরতি করে দুদণ্ড বিশ্রাম করে বা ঘুমিয়ে নিলেন, শেষরান্রে চাঁদ উঠলে আবার + 
যুদ্ধ আরম্ত হল। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের ছাদশী, দুর্ষোধন বধ হয় অমাবস্যার 
'অপবাহ্ে। ভীম্মের পতন তাহনে কৃষ্ঃপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, তাঁর মহা প্রয়াণ 
হয উত্তরাষণ আরভে মাঘমাসের শুরু! পঞ্চমী তিথিতে ।২ পৌষের কুষণাষ্রমী 
থেক্ছে মাঘের শুক্লাপঞচমী ৪২1৪৩ দিন, ৫৮ দিন নয়। টিকাকার নীলক 
"্অষ্টপঞ্াগতং* শব্দের অর্থ কষ্টকল্পনা করে ৪২1৪৩ করেছেন :-_-অই্পঞ্চাশতং 





১। অনুশাদন পর্ব, ১৬৭/৫ ; “উবিত্বা শর্বরীঃ শ্রীমান্‌ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে। 
লময়ং কৌরবাগ্রান্ত সম্মার পুকষর্বভঃ ॥” 
২। অঙ্গশাসন ১৬৭/২৮ £ মাধোহয়ং সমন্ুপ্রান্তো! মাসঃ মৌম্ো যুধিটির | 
ত্রিদ্পশেষ গক্ষোহমং শুক্লে! ভবিতূর্মহৃতি | 


৪৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রমঙ্গ 


অষ্ট+পঞ্চ অশতং-০৮+€১৮৭$ কিন্ত তা গ্রহণ করবার কোন কারণ নাই। 
এই শমাধান গ্রহণ করলে আবার অন্ত বিপত্তি হয় কারণ শাস্তিপর্বে ভীন্মের 
দীর্ঘকাল ধর্মকথা উপদেশের কাল সমাধান করতে নীলক বলেছেন যে গঙ্গাতীরে 
শঁদধাদি করতে, যুধিষিরের অভিষেক হতে ও কয়েকদিন বাজকার্য করতে ভীন্মের, 
পতনের পরে ২৮ দিন লেগেছে, তার পরে আবে! ৩* দিন ভীম্মের জীবন ছিল? 
ভীম্ষের সঙ্গে পতনের পরে প্রথম দেখা হলে কৃষ্ণ তাঁকে বলেন *পঞ্চাশতং যু চ 
কুরু প্রবীর শেষং দিনানাং তব জীব্তন্ত ;১ সেখানে নীলক পপঞ্চাশতং ষট্‌ চ* 
পদসমূহের সহজ অর্থ ৫৬ না নিয়ে বলেছেন "পধগশতং যট্‌ চ" মনে গাচবার 
ছয়, অর্থাৎ ত্রিশ) ৫৬ অর্থ নিলে শরশয্যাকাল ৫৮ দিনের অনেক বেনী হয়ে 
যায়। অর্থাৎ নীলক শরশয্যাকাল একবার মোট ৫» রাত্রি, একবার ৪৩ বাছি 
বলে গোঙ্গামিল দিয়েছেন। সংশে ধক মণ্ডলী অনুশাসন পর্বের ভূমিকায় এইভাবে 
সঙ্গতি করতে চেষ্ট করেছেন, যে পত্রিভাগশেষ £ পক্ষোহর্ণ শুরো ভবিতুমর্হতি" 
গ্লোকার্ছের অর্থ নয় যে তখন শুরপক্ষের তৃতীগাংশ গত হয়েছ, কিন্ত কৃফপক্ষের 
তৃতীয়াংশ গত হয়েছে, দেদিন মাথের কৃষ্ণা পঞ্চমী, ভীগ্ম ঠিক দেখতে পারছেন 
না, কিন্ত চাদের আলা আছে বুঝতে পারছেন, তা কৃষপক্ষের প্রথম দিনে 
বথেষ্ট থাকে & এই সমাধান নিলে ৫৮ দিন হিসাবে গোলমাল হয় না, কিছ, 
এই সমাধানও ল্লৌকার্দের অর্থ বিরোধী । 

ভীগ্মের পতনের কাহিনীর তৃতীয় রূপ, অর্থাৎ শরশয্যা কাহিনীর তিতীয় 
রূপই মহাভারতের ব্ঠমান রূপের বর্ণিত কাহিনী । সেই কাহুনী শাস্তিপর্বে 
বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধে মৃত সঙ্ল জ্ঞাতি বন্ধুর উদককর্ম করে যুধিঠিএাদি সকলে 
একমান হস্তিনাপুরের বাইরে গঙ্গাতীরে শৌচ পাপন করে কাটালেন ।২ তাঁর 
মধ্যে যুখিচির জ্ঞাতিবধ, বিশেষতঃ: না জেনে জোট ভ্রাত| কর্ণকে বধের জন্ত এবং 
অভিমহ্থা ও ভরৌপদী পুত্রদের জন্ত শোক প্রকাশ করলেন, তাদের মৃত্যুর 
জন্ত নিজেকে পাঁপভাক্‌ মনে করে রাজ্যভার ছেড়ে বনবাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন। তর ভ্রাভাগণ ও ভ্রৌপদী ডাঁকে বোবাঁব।র চেষ্ট। করলেন, তাঁভে 
তিনি শান্তি পেলেন না। অবশেষে ব্যাস ও কের কথায় বাঁজ্যভার নিতে 





১। শান্তি পর্ব ৫১/১৪ 
২। শাস্তিপর্ব -১/১২ 
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স্বীকার করলেন। শোচকাঁল শেষ হলে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন, তীর 
অভিষেক হ'ল। কয়েকদিন রাজকার্য করে এদিন রুষ্ের কাছে গিয়ে দেখেন 
যে কৃষ্ণ ধ্যানস্থ হযে আছেন, ধান ভঙ্গ হলে কৃষ্ণ বললেন যে ভীম্ম শরশযায় 
শায়ী থেকে তাকে ন্মরণ করে স্তব করছেন। তখন কৃষণকে সঙ্গে নিযে যুধিষ্তির 
প্রভৃতি ভীগ্ষের কাছে যান, কৃষ্ণ ভীম্মের কুশল প্রশ্ন করে বললেন, যুধিষ্ঠির 
জ্ঞাতিবধ হওয়াতে শোকার্ত হয়েছেন, আপনার রাঁজধর্ম মোক্ষধর্ম ইত্যাদি সম্যক 
বিদিত আছে, আপনি যুধিষ্টিরকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তার মনে শাস্তি দিন। 
এবং বললেন, আপনার জীবনের প্পঞ্চাশতং যট্‌ চ* দিন বাঁকী আছে, তারপরে 
আপনি শুভলোক প্রাপ্ত হবেন।৯ "পধশীশতং বট চ* পদসমূহের সহজ অর্থ 
ছান্নানন যদি নেওয়! যায়, তবে ভীম্মের শরশধ্যাকাল আটা দিনের থেকে অনেক 
বেশী হয়--প্রায় তিনমাদ হয়। তাই হিসাৰ যেলাতে টিকাকার নীলকঠ 
শান্তি পর্বের ১১-২ শ্লোক উপেক্ষা করে বলেছেন যে ভীম্মের পতনের পরে যু 
আটদিন চলেছে, তারপরে দেহ সংকার ও উদনক্রিয্া ও শৌচকাল ধোলদিন, 
পঞ্চবিংশতিতম দিনে হস্তিনাগুরে যুধিষ্টিরের প্রবেশ, পরদিন অভিষেক, অষ্টাবিংশ 
দিন ভীম্সের নিকট গমন এবং তারপর প্রা ব্রিশদিন ধরে বাঁজধর্মাদি উপদেশ 
শ্রবণ-_পঞ্চাশতং বট্‌ চ অর্থ ৫১৬--৩০ এই অমাধান অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত, তাহাভা 
পূর্বেই বলা৷ হয়েছে যে মাধের স্তলাপঞ্চমীতে ভীন্সের জীবন শেষ হুলে শরশয্যা- 
কাল মোট ৪২1৪৩ দিন হয়। 


তস্তিন্ন আর একটি অনঙ্গতি আছে। রুষ্ঝ যখন ভীগ্মকে বরাঁধর্মাদির 
উপদেশ দিতে বললেন, ভীন্ম বললেন, আমার সমস্ত দেহে বন্ত্রনা, যনও তাই 
অস্থির, আমি গুছিগ্বে কোন উপদেশ দিতে পারবো না। কৃষ্ণ তখন ভীগ্মকে 
বর দিলেন, তোমাব দেহজ যন্ত্রণা, মানসিক গ্লানি সব দূর হয়ে যাক, ক্ষৎপিপাস। 
তে মাকে অভিভূত না করুক, সমস্ত জ্ঞান তোমার নিকট প্রতিজ্ঞীত হোক ।২ 
সেই বর প্রভাবে সম্পূর্ণ হস্থদেহমর হযে তীগ্ম যুধিষ্তিরুকে ভ্রমে ক্রমে বাজধর্ম 
কথা, আপদধর্ম কথা ও মোক্ষধর্মকথা শোনালেন । কিন্ধ দেখি যে প্রয়াণেব 
দিনে ভীস্ম বলছেন যে তীক্ষু বাণের উপর শয়ন কৰে অ।টান্ন দিন তীর বহকষ্টে 


১। শাস্তি ৫১1১৮ 
২। শাস্তি :--৫২/১৪-২১ 
৪ 


৫৩ মহাভারতৈব মুল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কেটেছে, যনে হয়েছে যেন শতবর্ষ তিনি বন্ত্রনা ভোগ করছেন।১৯ কিন্ধ 
কষে বণে যদি তাঁর শারীরিক ক্রেখাঁদি সব দূর হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে 
বথা_ভীম্ম কেন ব্ল্ব্নে? 


এত সব অধঙ্গতি থাকা অন্যান করা! ছাঁডা উপায় নাই ষে সমগ্র শরশব্যা 
কাহিনী পরে কল্পিত ও যৌজিত। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এখাঁনে প্রীসপ্গিক 
ছবে। তিনি বলেছেন-_দ্মহাভারতে নানাকালে নানা নোকের হাত পড়ছে 
সন্দেহ নেই। সাহিত্যের ধিক থেকে তার উপর অবান্তর আঘাতের অন্ত 
ছিল না, অনাধাঁরণ মজবুত গন বলেই টিকে আছে। এট] ম্পঃই বোঝ| 
যায়, ভীন্মের ব্দিত ধর্ম-নীতি শ্রবণ,--যথান্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, থা পরিমাণ 
আলোচনায়, বিক্ুদ্ধ চিত্র ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচয়টি গুকাশ করণে 
ভীন্ষের বাক্তিৰপ তাঁতে উজ্জন হষে ওঠবার কথ|। কাব্য পভ গার মময় আামর। 
তাঁই চাই। কিন্ত দেখ! যাচ্ছে, কোনো! এক কালে আমাদের দেশে চবিত্রনীতি 
লহ্বদ্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতি প্রংল ছিল। এই জন্তে পাঠকের বিন! 
'াপততিতে কুকক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশব্যাশারী তীগ্ম দীর্ঘ একপর্ব জুডে 
নীতিকথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীম্মের চরিত্র গেল তনিয়ে প্রভূত 
লছুপদেশের তলার ৮২ অর্থাৎ বুবীন্দ্রনাথও শীস্তিপর্বকে পরের কাঁধের যৌজনা 
বলেছেন। শান্তিপর্বে দেখা যাঁয় যে ভীম্ম কৃষ্ণকে ভগবানরূপে ভ্তভব কবছেন, 
কষ্ণও সে ভগবত্ব আরোপ মেনে নিচ্ছেন। তার থেকেও স্পট বোঝ। যায় যে 
ৃ্টপূ্ব ছ্বিভীষ বা! তৃতীয় শতাঁবীতে যখন রুষংকে বিষ অবতার বা! হব ভগবান 
বল! হয়েছিল, শস্তিপর্ব তখনক'র যোজন। । 


বুধিষ্ির জাতিবধ, ভ্রাতৃবধ, ুত্রবধ দুঃখে অধীর হয়েছিলেন, অন্গযাদ গ্রহণের 
নংকল্প করেছিলেন, ব্যান ও কৃষ্ধের উপদেশে তার মন শান্ত হু, তিনি রাজ্যভার 


গ্রহণ কঃতে সম্মত ছলেন। এই হলশণ্তি পর্বের নাঁষের সার্থকতা, ও এখানেই 
শাস্তি পর্ব শেষ। 





১1 অন্গশামন,-১৬৭/২৭ 
২। ববীন্ু রচনাবলী ১৪, সাহিত্যের স্বরূপ, ৫১৪ পৃ 


১৮, দ্র পর্বে ভ্রোণের স্বৃত্যু বিবরণ ও অঙ্থামার বীর 
সম্বন্ধে অসঙ্গতি 


প্রোণ পর্বে যুদ্ধের বর্ণনার মধো অনেক পরিবর্তন ও অনেক যোজনা আছে, 
এবং তজ্জনিত নানা অসঙ্গতি আছে। ভ্রোণ বধের জন্য কৃষ্ণ প্ররোচিত যে 
অপকৌশলের কথ! ভ্রোণ যৃদ্ধের বিস্তৃত বিবরণে আছে, যে অশ্বথামার মিথ্য। 
স্ৃতা সংবাদ রটন! করে দ্রোণকে নিস্তেজ করা হ'ল, যে কথা অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে, 
পর্বসংগ্রহে ও ভ্রোণ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণে (দ্রোণপর্ব ৭-৮ অধ্যায়ে ) নাই। 
যুদ্ধর পধদশ দিবসের পূর্বে অবহার না হওয়ায়, প্রীয় সারারাত্রি ধরে যুদ্ধ চলন, 
সকলেই ক্লান্ত হযে গিয়েছিলেন। ভ্রোণের প্রায় অমব্যসী ভ্রপদয়াজ ও 
'বিরাটবাণ্ সেই ক্লাস্তির ফলে বিশেষ যুদ্ধ চালাতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতি 
হুন। ভ্রোণও যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে কথ! আশ্বমষেধিক পর্বে ৬০।১ 
'মীকে বল! হয়েছে। তা কৃষ্ণের উক্তি বলে অগ্রাহু করবার কারণ নাই, 
কারণ তাই ম্বাভাবিক। অয়দ্রথ বধের দিনে ছ্রোণ জধদ্রথকে বক্ষ করতে 
পারবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা না পেরে ছুর্ধোধনের অনুযোগ সহ করতে 
না পেবেতিনি অবহারের নিয়ম লঙ্ঘন করে সারারাত বুন্ধ চালাবার আদেশ 
দিলেন, তাতে নিজেকেও যে বিপন্ন করছেন, তা! বুঝতে পারেন নাই। ভ্রেণ 
-পর্ধের ৯৪ অধ্যায় আছে যে অঙ্গন অনেক বিশিষ্ট কৌরব বীর বধ করে ভয়দ্রথেত্ 
দিকে ক্রমে এগিয়ে বাচ্ছেন, তখন দুর্যোধন এসে দ্রোণকে বলেন যে, আপন 
-বলেছিখেন যে অনি আপনাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না, কিন্ত আপন্নি 
তাকে পধ ছেডে দিযে জয়দ্রথ বধের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ভ্রোণ 
বললেন, আমার পচাশ বৎসর ব্যণ হয়েছে, অঙ্গু'নের মণ ক্ষিগ্রকারী যো? 
বাবারে অল্প ফাক করে এগিয়ে গেল, তাকে শিবারণ কর! আমার লব হয় না। 
"পরে মাত্যকি যখন দ্রোণকে পার হয়ে যান, প্রোণ তার পশ্চাদ্‌ ধাবণ করে যুদ্ধ 
করে পরাদিত হয়ে ফিরতে বাঁধা হন। ভীম দ্রোখকে পার হয়ে বাবাঃ লমদ 
বলবেন, আমি অগ্ুর্নর মত দগ্লানু নই, আমি শক্র, বলে ভ্বোণের সারথ 
-ও অশ্ব নিধন করে রথ উল্টিয়ে দিয়ে ঝান। দ্রোণ চোনমতে আত্মবঙ্ষ]! করেন । 


৫২ মহাভাতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


রাত্রি যুদ্ধে যুহিষ্টিরও একবার দ্রোপকে বিপর্বস্ত বিসংজ্ঞ করেছিলেন,১ তারপর 
অজুনের রখ থেকে-কৃষ্ণ যুধিষটিরুকে ভ্রোণকে বাদ দিয়ে ছুর্যোধনকে আন্রমণ করতে 
বলেন। তাঁর পরদিন যুদ্বরান্ত ভ্রোণকে তার থেকে অনেক কম বয়স্ক ধৃষ্টছ্যার, 
সৃত্যাভয় ত্যাগ করে বার বার আক্রমণ করে ভূতীয় বার তাঁকে নিধন করতে 
পারলেন, ভাতে আশ্চর্য কিছু নাই। বরং কৃষেরর মুখে যে কথা বসানো হয়েছে, 
যে অঙজুন তো ভ্রোণকে মারবে না, ভ্রোণ এখন এত বিক্রগের সঙ্গে যুদ্ধ' 
করছেন যে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে রটনা করে তার ধা্ধ হাম না করলে তাকে 
পরাজিত করা যাবে না,২ সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়? র্ান্ত দ্রোঁণ সেরূপ 
বিক্রমের সঙ্গে পধশ দিবস যুদ্ধ করতে পারেন না। এই অপকৌশলের কথা- 
সুধু কৃষের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টায় কর! হয়েছে; কৃষ্ঃ প্রচারিত 
পথ্যরাত্র ঝ সাত ধর্মের বিরুদ্ধে ত্রা্ছপণদের আক্রোশ ছিল। 
ত্রোণের বীরত্ব যেমন বেশ৷ করে দেখাবার চেষ্ট। হয়েছে, তেমন কোন, 
পরবর্তাকাঁজের কৰি অশ্বরথামার বীরত্বও বাডিয়ে দেখাতে চেষ্টা করছেন। অন্ত- 
ক্রমণিকাঁধ্যায়ের ২*২ শ্লোকে ভ্রোণের পতনের পরে অশ্বথামা ও নকুলের্‌ 
বংযুদ্ধের কথা আছে।৩ কিন্ত ভ্রোণ পর্যের বঙমান রূপে নকুল ও অশ্বথামার 
সমযুদ্ধ ভ্রোণের মৃত্যুর পরে বা পূর্বে কোথায়ও বর্দিত হয় নাই। তার পরিবর্তে 
'আছে যে নারাঁধণাস্থে বিফল হলে অশ্বথাম। দ্রুদ্ধ হয়ে এমন তীব্র যুদ্ধ আবুস্ত 
করলেন যে তার সম্মুখীন হয়ে ভ্রমানথয়ে ধৃষ্টছায়, সাত্যকি ও ভীম পরাজিত 
হল্নে, পরে অজুনিকে অশ্বখামাকে পরাজিত করতে তীব্র যুদ্ধ করতে হ'ল। 
(২০০-২০১ অধ্যায় ।) এরপ যুদ্ধের কথা অক্রমণিকাধ্যায়ে বাঁ পর্বসংগ্রহে, 
নাই। অতএব সন্দেহ নাই যে নকুপসহ নমযুদ্ধ বিবরণ বাদ দিয়ে সেই স্থানে 
২০০২১ অধ্যায় বসান হয়েছে। 
১৯" ভীম-ছুর্যোধনের গদাযুদ্ধ ও ব্লরাম 
উদ্ভোগপর্যে পাই যে কৌর্ৰ ও পাঁওব শিখিব স্থাপিত হয়েছে, সেনাপতি 
নির্বাচন ও প্রতি অঙ্গৌছিণী লেনার নায়ক নির্বাচন হয়ে গেছে, সেই সময়ে 
১। দ্রেণপর্ব, ১৬২/৩৬-৪৩ 
২। ভোণ পর্ব, ১৯০/৭-১২ 
৩। যদাজৌষং প্রোনিন! হৈরৈধস্থ,মান্রীপুত্রং নকুলং লোকমধ্যে। 
সমং মুদ্ধং মশ্ডলেভাাশ্চরস্ং তা] াশংসে ব্যায় সঞ্জয় ॥ 


ভীম-ছুর্বোধনের গদাযুদ্ধ ও বলবাম ৫৩ 
বলবা পাগুব-শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন, এসে বললেন যে পাব ও কৌরবদের 
সঙ্গে বৃফিকুলের তুল্য সম্পর্ক, কষকে বলরাম বলেছিলেন যে তৃমি অজুণিকে সাহায্য 
বরুছ, ছুধোধনকেও নাহাঁধ্য দাও, ত৷ কৃষ্ণ শুনলো নাঃ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তিনি যেতে 
-পারেন না, কৃষের সাছাযো পাগুবদের € য় নিশ্চিত, তিনি উপস্থিত থেকে কৌরবদের 
বিনাশ দেখতে চান না, অতএব তিনি তীধন্রমণে বহির্গত হচ্ছেন। এই কথা বলে 
-তিনি চলে গেলেন। 

বলবা কৌরবরদের বিনাশ দেখতে চান না| বলে চলে গেলেন, তারপর 
মহাভীরতে বিত৯ ঘটনাবলী অ্দরণ করে দেখলে ম ন হয় সে ভীম-ছুর্বোধনের 
“পর্দা যুদ্ধক্কীলে ব্লরামের উপস্থিতি সম্ভব নয় । উদ্ঘোগ পর্বে ১৬*-১৬৪ অধ্যাষে 
উল.ক দৌত্যকথা বণিত আছে, তাঁর মধ্যে সার কথা এই যে আগামী কাল থেকে 
"যু আব্ন্ভ হবে । ১%৮ অধ্যায়ে রুক্সী প্রত্যাখানের কথা আছে, কক্ী নগৈন্ত 
উপস্থিত হয়ে একে একে ছুই পক্ষকেই লাহীযা দিতে চাইলেন কিন্তু টার বীরত্বে 
শ্রস্ত দেখে হোঁক ব| অন্ত কোন কারণে হোক কোন পক্ষই তব সাহাধ্য গ্রহণ 
করল না রুল্লীর আগমন কাল সন্বপ্ধে বলা হয়েছে, *এতন্মিয্লেব কালে অর্থাৎ 
'বলরাম এসে যখন চলে গেলেন। ১৫৯ মধ্যায়ে আছে, সঞ্চয় ধৃততরাষ্ট্রকে বলহেন 
যুদ্ধের কথ! একমন! হযে শুচ্ছন, অর্থাৎ যুদ্ধ আসন্ন। আমাদের নির্ণয় মতে অবশ্ঠ 
'নঞ্র্ঘ হস্তিনাপুরে বসে থেকে যৃদ্ধেত বর্ণনা ধৃতরাষট্রকে শোনান নাই । তবে 
মহাভারতের অধিকাংশ অধ্যায়ে সেই ভাবে কথ বন! হয়েছে। যুদ্ধ পৌষ মাসে 
সরুপক্ষের ভ্রয়োদশীতে আবন্ত হযেছে, দে সন্বদ্ধে টিকীকাঁর নীলকণ তীম্মপর্বের 
১৭ অধ্যায়ের টিকায় ভারুত-সাবিত্রী থেকে উদ্ধৃত করেছেন--“হেমন্তে প্রথমে মানি 
স্ুরূপক্ষে ত্রযোদশীম্‌। প্রৰৃভং ভারতীং যুন্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে। হেমন্তের প্রথম 
মাস মা্গশীর্ব বা! অগ্রহাযণ মাসের শুরু! ত্রয্নোদশীতে যুদবীরস্ত _-যমদৈবত নক্ষত্রে। 
মদৈবত নক্ষত্র হল ভঃণী, কিন্তু মহাভারতের তীক্ষপর্বে ১৭ অথ্যায়ে আছে যে 
বুদ্ধ'রস্তদিনে চন্দ্র মঘ। নক্ষত্র ছিল (১৭/২)। গদীপর্বে পাই যে বধরাম এসে 
বলেছেন যে আমি বিযান্ধিখ দিন তীথভ্রমণ করে এসেছি, পুস্ত]া নক্ষত্রে যাত্র! আংস্ত 
করে শবন। নক্ষত্রে ফিরেছি (শল্য পর্ব ৩৪/৬ )। পুত ৮নং নক্ষত্র, মঘ] ১৭নং, 
শ্রবণ! ২২নং! মঘা নক্ষত্রে যদি যুধারভ হযে থাকে, তবে পুস্তা! নক্ষত্রে অর্ধীর্ঘ 
১। উদ্ভোগপর্ব, ১৫* অধ্যায়। 
২। ভারত মঞ্জরী কাশ্মীর-কবি কৃত সংস্কৃত কবিতায় মহাভারতের সারমর্ম, 
-ভাকতসাবিত্রী” দক্ষিণ ভাবতে কৃত মারমর্য। 


৫8 মহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ু্ধারন্তের দুইদিন পুর্বে বলরাম তীর্থ যাত্রা আরভ করেছেন, ভ| ধরলে উদ্ভোগ' 
পর্বের পূর্ব-উদ্বৃত কথাগুগির সক্ষে সে বিবংণ মিলে যায় ॥ কিন্তু ত| হলে ৪২ দিন 
ভীর্ঘযান্র! শেষ করে বলরাম গণীযুদ্ধের দিনে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারেন না, 
তার যাত্রা যুদ্ধ শেষের বাইশদিন পরে শেষ হয়। টিকাকার নীগকঠ লামগশু- 
করবার চেষ্টা করেছেন এই ধলে যে বলরামের পাগুবশিবিরে আগমন যুদ্ধ আঁযস্তের 
ছইদিন মাত্র পূর্বে নয়, শিবির মংস্থাপনের প্রথম দিকে, এবং যুদ্ধাগ্ত হয়েছিল 
অধানক্ষত্রে নয়, মঘানক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ; যুদ্ধে মুভ বীরগণের উভমদেহ' 
গুদানার্থ চন্দ্র সেদিন পিতৃলোক সন্নিহিত ছিল। অর্থ/ৎ সেদিন মৃগশিরা নক্ষত্রঃ যাঁর 
অধিপতি চন্ত্র। মৃগশ্বি] নঙত্র থেকে বুদ্ধ আরম্ত হলে--অভিজিৎ নক্ষত্র বাদ দিয়ে: 
অষ্টাদশ দিবসে শ্রবণ] নঙগত্র হয় £ বলরাম তীর্ঘ যাত্রা আব্ভ করেন কাণ্তিকের পুস্তা 
নক্ষত্রে। তাহলে হিসাব মিলে ধাঁয়। কিন্তু এই সমাধান কষ্টকল্লিত। উদ্চোগ 
পর্বের ১৫৭*১৬৫ অধ্যায় পাঠে মনে হয় যে বলরাম যুদ্ধারগ্তের মাত্র হু্দিন পূর্বেই 
এসেছিলেন, বহ পূর্বে নয়, এবং *মঘা! বিষয়গং সোমজ্ুদ্দিনং প্রত্যপদ্যত* ভৌন্ম, 
১৭1২১) গ্লোকার্ছের যে অর্থ নীলকঠ করেছেন, তাঁও কষ্ট-কাল্লত মনে হয়। 
তাছাড়। বলরাম বলে গেলেন যে তিনি উপস্থিত থেকে কৌর্বদেব বিনাশ 
দেখতে চান নাঃ তিনি তীর প্রিয় শিল্ক হুর্যোধনের বিনাশ দেখতে কেন অকল্মাৎ 
উপস্থিত হবেন? গদ1 পর্বে, অর্থাৎ শল্য পর্বের দ্বিতীয় ভাঁগে বধ্যাধ বিন্যাস 
বিবেচনা বরে দেখলেও বলরামের অকল্মাৎ আগমন কথা পরে যোজিত বলে 
আনে হয়। ৩৩ তধ্যায়ে আছে যে ভীম ও দুর্যোধন গদা হস্তে পরম্পরের গ্রতি' 
ত্র্জন করছেন, তীর পরে গদাযুদ্ধ বর্ণনায় ছেদ পড়িল? ৩৪ অধ্যায়ে বলরাম 
উপস্থিত হয়ে এসে বললেন যে ৪২ দিন সরম্বতীর নান! ভীর্ঘ দর্শন কবে তিনি 
এসেছেন ৪ ৫ হতে ৫৪ অধ্যায়, অর্থাৎ দীর্ঘ বিংশ অধ্যায় দেই তীর্থ লমুহের- 
বরনা ও সংশ্লিষ্ট উপাখ্যান ১ ৫৫ অধ্যায়ে পুনঃ গদাযুদ্ধ কাহিনী আরম্ভ, ৫৬. 
অধ্যায়ে গদাহতে ভীম ও দুর্যোধনের বাগ.-যুদ্ধ--সেটি বহুলাংশে ৩৩ অধ্যায়ের 

প্রতিধ্বনি--বন্ততঃ ৩৩/৩১-৫৮ শ্লোক এবং ৫৬।১৪-৪৬ শ্লোক প্রায় এক, মধ্যে মধো 

নামান্ত বাকা ভেদ মাত আছে। $৭-৫৮ অধ্যায় গদাযুদ্ধের বিশদ বিবঃণ। 

৩৩ অধ্যায়ের পরে ৫৭-৫৮ অধ্যায় পড়লেই শ্বাতাবিক হয়, মধ্যের তেইশটি 

অধ্যায় অবান্তর এবং পরে যৌজিত সন্দেহ নাই। ভীম যদি অন্তায়ভাবে গদা 

গ্হারে ছুর্ধোধনের উরুতঙ্গ করে থাকেন, বলরাম উপস্থিত থাকলে তীর তৎক্ষণ 


ভীম-ছুর্যোধনের গণদাযুদ্ধ ও বলরান ৫৫ 
প্রতিবদদ করা আশা করা যাঁষ। কিন্তু ৫৮ অধ্যায়ে উচ্চতর কথ! 
কলে ৫৯ অধ্যায়ে আছে বে ভীম ভূপতিত দুধধৌধনেব শিরে পদ্দাঘাত করলেন, 
যুধিির ভীগ্গকে নিবৃত্ত হতে বললেন, তাঁর পর দুধোধনের অবস্থার জন্ত ও তার 
রকি হেতু ্বংসলীলার কথা বলে ছুঃখ প্রকাশ করলেন। তাব পরের অধ্যায়ে- 
৬০ অধ্যায়ে-আ ছ যে পতিত শক্রর মস্তকে পদ্দাঘাত ও নাভির শীচে গদাঘাত 
করার জন্য বলরাম ক্রোধ প্রকাশ করে হল হস্তে ভীমের [দকে ধাবিত হলেন, 
রণ তাকে গিবারণ কৰে ভীমের সমথনে যা বললেন বলরাম সে কথাকে ধর্মের 
অপনীপ আখ্যা দিয়ে চলে গেলেন। এই ষিতম অধ্যায় বাদ দিলেও আখ্যালে 
কোন ছেদ পড়ে না। এই অধ্যায়ও পরে যোজিত মনে হয়। 

গদদাযুদ্ধের নি্নম ছিল ঘে গ্রতিপক্ষের নাভির নীচে কেছ গদাঘাত করতে পারবে 
না। ভীমের প্রতিজ্ঞ। ছিল যে তিনি ছুর্যৌধনের উরুভঙ্গ করবেন। ভীম নিকম- 
বহিভূত আঘাত করেন এবং তা কৃষ্ের প্ররোচনায়, তা দেখাতে ৩৩/২-১৭ লোকে 
এবং ৫৮1১-১১ ল্লোকে কৃষ্ণের উক্তি দেওয়া হয়েছে-_-অজ্ু(নের প্রশ্নের উত্তরে কৃ? 
বলছেন যে ভীম অধিক বলবান, কিন্তু ছুর্যৌধন অধিক কৃতী বা কৌশলী, 
্ায় যুদ্ধে ভীম জয়ী হতে পারবে ন" উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ও কৃষ্ণ ভীমকে স্ব 
করিয়ে দিলেন ( ৬৩/২৮)। পুনঃ যুদ্ধশেষে দেখ! বায় যে কৃষ্ণ বলছেন যে ছুবৌধন 
ও কৌরুব পক্ষের অন্ত বীরদের পাগুবগণ স্থায়যুদ্ধে পরাজিত করতে পারতেন না- 
তিনি পাগুবগণের হিতার্থী হযে কুটনীতির উপদেশ দিযে তাদের জী করেছেন 
(৬১ অধ্যায় )। এই দমস্তই দ্বিতীয় স্তরের কবিব কল্পনা) এই কৰি কৃষ্ণকে 
ঈশ্বরের অবতার বলেও দেখাতে চেয়েছেন যে কৃষ্ণ কূটনীতিক, এবং ঈশ্বরই ধর্মের ও 
অধর্ের প্রের,স্ব | শাস্তিপর্বে ব্যাসের উক্তি দিয়েছেন যে ঈশ্বরের নিয়োগাভসাবেই 
লেকে সাধু বা অপাধু কর্ম কৰে (৩২/১৩)। কিন্তু তাকুষেের মতবাদ নয়। 
কৃষ্ণ ধর্পঘে চলবার উপদেশই সর্ব দ্িষেছেন। যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, 
সেকথা বার বার বলে১ রুষকে অধর্মের প্রেরয়িতা বল! পরিহাদ মনে হয়। 

শলাপবে ১২ অধ্যাষে ভীম ও শলোর গদ্দাযুদ্ধ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যে 
ভীমর গদ। গ্রহারের সম্মুধীন হতে পাঁরে এমন শল্য ও বলরাঁম ছাঁডা কেহ নাই, 

শলোরও গদীপ্রহার সহ করতে ষমর্থ বীর ভীম ও বলরাম ছাভা কেহ নাই। 
১। ভীমপর্ব, ২১/১১-১২,১৪১৩৪ $ অনুশাসন, ১৬৭৪ ০-৪ ১৭ 
শল্া ৬২/৩১-৩২ 


৫৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অর্থাৎ এখানে ছুর্যৌধনকে বল্রাম, ভীম ও শণ্যের সঙ্গে গদাধুদ্ধে ভুলনীয় বলা 
ছয় না। উঞ্চেগ পর্বে ৫১ অধ্যায়ে আছে যে ভীমের গদাযুদ্ধে বিক্রম ক্মরণ করে 
ধুতরাষ্টি উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তিনি ছুর্যোধনের গদাযুদে বিক্রমের কথ! বলেন 
নাই। উদ্চোগ পর্বে ১৬৯ অধ্যায়ে আছে যে ভীম্ম উভয়পক্ষের বীরগণের কথা 
বলতে ভীমকে নাগাুতবলী ও গদাযুদ্ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, ছুর্ধোধনকে উত্তম্থী ও গদা 
প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারে কুশলী বলেছেন, শ্রেষ্ঠ বলেন নাই। গদাযুদ্ের পূর্বপর্যন্ত 
যুদ্ধ বিবরণে পাই যে ভীম প্রতিদিন গদাহস্তে হী, অশ্ব, রুখ চুণিত করছেন, 
দূর্যোধন নদ্বন্ধে একবার মাত্র কথিত হয়েছে বে তিনি গদা হস্তে যুধামগ্যয-উত্তমৌজার 
বধ চুণিত করেছিলেন । অতএব কৃষ্ণ কেন বলবেন যে স্যায়ুদ্ধে ভীম ছুর্ধৌধনকে 
পরাজিত করতে পারন্নে না? কেনই বা অন্যায় যুদ্ধে প্ররোচনা দিবেন? বস্ততঃ 
শল্যপর্বের ৩৩1২-১৭, ৫৮1১-১১, ৩৩1২৮ ইত্যাদি সকল হোক পরের যোজনা, এবং 
৬১ অধ্যায় যে পবের যোজনা, তার মধ্যে সব বাজে কথা, তাতে পন্দেহছ নাই। 
উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্ব স্মরণ করে, ভীমের সাত্াকির ধৃ্টা।য়র 
অভিমস্থার ঘটে।ৎকচের বীরত্বের কথা মনে করগে কেহই বলতে পাবে না যে 
পাগ্ুবগণ কূটনীতি অশ্রু না কর'ল জয়লাভ করতে পারতেন না। যুদ্ধ বিবঃণ- 
গুলি পর্যাশোচনাতেও দেখ! গেছে যে তার মধো কূটনীতি আশ্রয়ের কথা সামঞ্হথ- 
হীন ও পরে যোল্লিত। 
উরুতঙ্গের বিবরণ শল্যপর্বে ৫৮1৪২-৪৭ শ্লোকে বণিত হয়েছে--ভীনকে গদা 
উদ্যত করে ছুটে আগতে দেখে ছুর্যেধন লাফ দিয়ে উঠে আঘাত ব্যর্থ করবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্ন আঘাত তীর উরুদ্ধয়ের উপর পরে উর ভেঙ্গে গেল। তার থেক্ষে 
বলা বায় যে ইচ্ছাকৃত নিষম বিরুদ্ধ আঘাত ভীম করেন নাউ, ঘটনাচক্রে তর আধাত 
ছুর্ধৌধনের উরুর উপর পড়েছিল। ত! যদি নাঁও হয়, ভীম বদি ইচ্ছা করেই 
ছুর্যোধনের উদর উপর আঁঘাঁত বরে থাকেন, তার জন্য ভীমই দায়ী, ₹ষচকে লেই 
অন্যান আঘাতের গ্রেরক বল্বাঁর কোঁন কারণ নাই। পরের কালের কেনি কৰি 
গদাধুদ্ধে অভিজ্ঞ বলরামকে গদাধুদ্ধ স্থলে উপস্থিত করে তার মুখে একথ! বদিয়েছেন 
যে ভীম নাভিরু নীচে আঘাত করে অধর্ম করেছেন, এবং ভাঁমের আচরণ সমর্থন 
করে কৃষ্ণের উভিও অধর্শীপ্রিত। কিন্তু বলরামের ভীম দুর্ধেংধনের গদাযুদ্ 
কালে উপস্থিতি সম্ভব নয, অতএব তীর মুখে যে মন্তব্য বমান হয়েছে, তার উপর 
কোন মূলা দেওয়া যায় না। 


দ্বিতীত্বর থণ্ড 
ভাগার কব গবেষণ। কেন্দ্র হতে প্রকাশিত সংশোধিত মহাভারত 
১ সংশোধিত মহাভাবতেব কল্পনা ও রূপদান 


প্রথমখণ্ডের সৃচনায় ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত নানা প্রকার লিখিত যহা- 
ভাঁরতেন্র পু'খির পাঠ বিভিন্নতীর কথা বল! হয়েছে । অক্সফোর্ড বিশ্বব্ভালধের 
সংস্কৃত অধ্যাপক ম্যাকৃডনেন তাঁর ১৯০০ থুষ্ান্দে প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাসে লিখেছিলেন হে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পর্ডিতগণ টিকাঁদহ বেদ, ত্রা্থণ, 
উপনিষদ প্রভৃতি বছ বৈদিক ও সংস্কৃত গ্রন্থের মূল পাঠ বাস্তব উদ্ধার করে 
প্রকাশ করেছন ঃ কিন্তু যদিও মহাভারতের সম্পূর্ণ পুথি লগ্ন, অকাফোর্ড, 
প্যারিস, বাপ্নি প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থশীলায় আছে এবং ভারতবর্ষে বু সম্পূর্ণ 
ও অসম্পূর্ণ মহাভারতের পু'খি অ'ছে, পাঁশ্চাতা পণ্ডিগণ এখনও মৃহাভারতের 
মুলপাঠ যথাসম্ভব উদ্ধার করে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই ঃ মহা- 
ভারতের বিশালতা ও পু'থিসমূহে বিভিন্ন পাঠ থাকায় কাটি বহু সময় ও 
অম সাধ্য হতে বাধ্য, এবং মে কাজ বহু সংস্কৃতজ্ঞ পর্ডিতকে একযোগে করতে 
হবে। ইউরোপে পর পর ছুইটি মহাযুদ্ধ ঘটায এবং তার ফলে রাঁদনৈতিক 
অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসায় সেখানে সংস্কৃত চর্চ অনেকটা ব্যাহত 
'য়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ধে বিছজ্জন বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বেদ, পুরাণ, 
সহাভারত প্রভৃতি সমীক্ষণ করে বথানভব শুদ্ধ পাঠ যুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করতে 
আরভ করেন। এই ব্যাপারে পুনা শ্রেঠতা অর্জন করেছে। পুনায় ভাগারকর 
গবেষণা কেন্দ্রের পণ্ডিতগণ বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশক হতে মহাভারতের 
"নানা দেশীয় পুথি নমাক্ষণ করে প্রাচীনতম শুদ্ধ সর্ব ভারতীয় পাঠ উদ্ধার কনার 
কল্পনা কৰেন। তীরা মহাভারত সংশখোধকমগ্ডলী নামে একটি সমিতি গঠন 
করেন, ভ; বিষুর হৃকথংকর দেই সমিতির প্রথম অধ্যকফষ রূপে কাঁদ আরম্ত 
করেন। প্রথমে তীঁর। ভারতবর্ষের নান! প্রদেশ হতে নানা লিপিতে লেখ। 
মহাভারতের সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করেন যেখানে মূল পুথি অন্যত্র 
*প্রেরণে অদন্ধতি হয়, সেখানে তীর! আলোক চিত্র সাহায্য পু"খির নকল প্রস্তত 
“কৰে নেন, তিন্ন ভিন্ন লিপিতে লেখ পুথি প্রয়োক্গন মত দেখনাগরি লিপিতে 


৫৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবধ প্রসঙ্গ 


গুনলিখিত হয়। লগ্ডন, অকাফোঁ, প্যাহিস, বালিন প্রভৃতি গ্রদ্থশীলার মহা 
ভাবত পুণ্বির আলোকচিত্র নকল প্রস্থুত করে নেন। যবস্থীপ, বালি প্রতি 
ছ্বীপমালায় ভারতীয়গণ থুষ্টীয় দ্বিতীয় শঙাবী বা তার পূর্ব থেকে উপনিবেশ 
স্থাপন করেন, সঙ্গে মহাভারত নিয়ে যন। যবছীপে তখনঞাৰ কণিভাষাঁষ 
লিখিত মহাতাংতের আটটি পর্বের অনুবাদ পাওয়া গেছে--গি, বিবাট, 
উদ্যৌগ। ভগ, আশ্রমবাঁদিক, মৌনল, মহাগ্গ্থানিক ও সবর্গারোহণ, সেগুলিতে 
মধ্যে সধ্যে সংগ্বৃত ক্সোকের উদ্ধৃতি আছে। সংশেধ্নমগ্ুলী সেটিকেও কাছে 
লাগিয়েছেন । 

সংশোদক মণ্ডলীর প্রথমে ধারণ। ছিল যে ইয়োরোপেক্র, বিশেষতঃ জার্মানির 
লংস্কুত্ পণ্ডিতদের সহাতা পাবেন। কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় তা সম্ভব 
ছয় নাই। কেবল একজন আমেরিকান সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তা সংশোধক 
মণ্ডলী পান--ইয়েল বিশ্ববিগ্তালয় অধ্যাপক ফ্রাহলিন এজারটুন (7০৫ 
ঢাআা)]]। 8066:600 )। তিনি সংশোধক অগ্ডলীর নিয়ম অহ্সরণ বরে 
নভাপবের শুদ্ধ প্রাচীন পঠ সহ্ধলন করেন। বাকী সমস্ত পর্বের সমীক্ষণ ও 
সংহলন ভারতের পত্ডিতরাই করেছেন। 

হহাতারতে নানা লিপিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রদ্থেশে লিখিত পুখিপমুহের মধ্যে 
পাঠতেদ থাকলেও উত্তর ভারভীয় ও দৃর্গিণ ভার্তীয়, এই ছুটি প্রধান পর্যান়ে 
ভাগ করা চলে। কলিকাতার যহাভারতের মূল পরসমূহ হ্বংশ সহ প্রথম' 
মুস্দ্িভ হয় ১৮৩৪-৩৯ খৃঠাবে। এবং বোগ্বাইয়ে মন্সিনাথের টিকাঁসহ কিন্তু হরিবংখ 
বাদ দিয়ে পরথস মুদ্রণ হয় ১৮৬৩ থুষ্টাবে, সেঞ্থ! পুবেই বলা হয়েছে। দর্গিণ 
ভারতীয় পাঠ অঙ্সারে মহাভারত তেলেগু লিপিতে প্রথম মুত হয় 
১৯৫৫-৬৯ খুষ্টাবে। সংশোঁধক মওলী মুদ্রিত লংসব়ণগুলি ব্যবহার করেছেন, 
কিন্তু তাৰ! তল্ত লিখিত গুঁথিকে বেন প্রামাণ্য দিষেছেন। উত্তর ভারতী ও" 
দক্সিণ ভারতীয় পুধিসমুহেব মধ্যে বহু অধ্যায় বিস্যান, আখ্যান ও শ্লৌকে পার্থক্য, 
আছে। উত্তর ভারতীয় পুধিতেও বহু যোজন! আছে। তবে দৃক্ষিণ 
"ভারতীয় পুথিতে যোজনা অনেক বেশী। ভঃ সুকখংকরের অধ্যক্ষতাঁয় বিভিন্ন 
পাঠ ভূন! করে কোন্‌ পাঠ গৃহীত হবে দে সম্বন্ধে বরেকটি নিয়ম করা হয়। 
যেখানে উদ্ভর ভার্তীয় পাঠ ও দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ মেলে, তা! গ্রহণ করা 
হয়েছে। উত্তর ভারতীয় পুঁথি সমুহের মধ্যে ড: স্থকখংকর কাশ্মীরের পু ধি 


সংশোধিত মহাভারতের কল্পনা ও বপদান ৫৯ 


লবচেষে প্রামাণ্য মনে করেছেণ, কাবণ কমশীবী পু'খির পাঠ খুষটায় দশম-একা দশ 
শতকে কি ছিল, তার নির্দেশ পাওয়া যায় কাশ্মীরী কৰি ক্ষেমেন্দ্র রচিত মহাভারতের 
সংস্বৃত কবিতায় লিখিত সারমর্শ “ভারত যঞ্জরী” থেকে । যেঙ্লোক বা অধ্যাত্ 
বা উপাখ্যান উত্তর ভারতী পু'থিতে আছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় পু'খিতে 
নাই, বা ষা দক্ষিণ ভারত'ষ পু'খিতে আছে, কিন্তু উত্তর ভারতীয় পুঁথিতে 
নাই, তা সংশোধক অগ্লী বর্জন করেছেন। বজিত অংশগুলি পরিশ্্ে স্থান 
পেয়েছে । উত্তর ভারতীয় পু'খিসমূহের মধ্য আবার য1 পশ্চিম ভারতীয় 
পু'খিতেই আছে, পূর্ব ভারতীয় ব! ঝাঁশ্বীর পু'থিতে নাই, তাঁও বর্জন করা হযেছে, 
যথ! ত্রন্মান্ন উপদেশমত গণেশকে আহ্বান করে তাকে দিযে শ্রতিলেখন করাবান 
উপাখ্যান। যা পূর্বভারতীয় বাংল! পু থিতে আছে, কিন্তু পশ্চিম ভারতীয় বা 
কাশীর পু'থিতে নাই, যথা বিরাট পর্বে ও ভীম্মপর্বে দুর্গাস্তব, তাও বাদ 
দেওয়! হয়েছে । মহাভারত কাঁহ্নীতে মধ্যে মধো অসঙ্গতি আছে একই ঘটন! 
ছুবার ভিন্ভবে বণিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে উভয় বিবৃতি উত্তর ভারতীয ও 
দক্ষিণ ভারতীয় ছুই বিভাগের প্রীমাণ্য পুথিতে আছে, সংশোধক মগ্ুপী ত 
রেখেছেন, কলেছেন যে তাঁদের উদ্দেশ্ঠ প্রাচীনতম সবভাঁরতীয় পাঠ নির্ণয় » 
অসর্থতি সংশোধন নষযঃ অসঙ্গতির উৎপতি হযেছে এই কারণে যে একই 
ঘটনার দুই প্রকার বর্ণন৷ জনশ্রুতি বাঁ কিংবদস্তীতে ছিল, পুথি যখন লেখা হয়, 
পুঁথি লেখক সমন্বয় করবার চেষ্টা করেন নাই, উভয় বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করেছেন। 
অথব। বহকাঁল পূর্বে কোন কবি বা হ্থত্র (কথক) একটি নৃত্রন রকম বিবৃতি 
কল্পনা করে যোগ করে দিয়েছেন। এখন যেপৰ পুথি পাওয়া যায়, তার 
কোনটি যোৌডশ বা সগ্তরশ শতাবীর পূর্বেকার নয়, সেগুপি সমীক্ষণ করে অনঙ্গতি- 
ঘুর করা যায় না। 

কিছু কিছু উপাখ্যান ব! শ্বোক বর্জন ভিন্ন মংশেষক মণ্ডলী প্রতিটি শ্লোকের 
শুদ্ধপাঠ শ্থির করতে চেষ্টা করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এবং তাতে 
অনেক ব্যাকরণ*ত অশুদ্ধ বা ভাবেরম্পষ্টতা দুর করা সম্ভব হয়েছে। কথেকটি- 
উদাহরণ দলে বাপারটি স্পষ্ট হবে। 

(১) প্রমাণ মহাভারতের আদি পর্বের ২৪২।৫ শ্লৌক__যুধিষটিরের রাজতে 
ব্দেপাঠ, যজ্ঞ ও প্রজার সখ বর্ণনা--"অধ্োতারং পরং বেদান্‌ প্রযোক্তারং মৃাধবরে । 

রঙ্গিতারং শুভাশ্োকান্‌ লেভিরে তং জনাধিপমূ 


৬০ মহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
এই সৌঁকের সহজ অর্থ কর] যায় না, টিকাঁকার “বেদান্ত শবে 'বেদানাম্‌ঃ 
“বৌঝাঁয় বলেছেন, যদিও তাতে বিভক্তি ব্যত্যয় হয়, এবং অস্পবান্বকারকে 'শুভান্‌ 
লোকান্‌? শবের অর্থ *শিষ্ট প্রজাদের” (রক্ষক) ব্গতে হয়েছে। কিন 
-সংশোধক মণ্ডলী লংকলিত শ্লোকটি ৫ অর্থ "্পষ্ট ও ব্যাকরণ অশুদ্ধিহীন, ধথ1-_ 
“অধ্যেতারং পরং বেদী প্রযোক্তারং মহা!ধববাঃ । 
রক্ষিতারং শুভং বর্ণ লেভিবে তং জনাধিপম্‌ ॥” 


(২) অভুনের লক্ষাতেদ সন্ধে আদিপর্বে প্রমাণ মহাভীরতে ১৮৮।১৮ ্লোক-- 
পপ্রণমা শিরসা দেবমীশানং বরং প্রভুম্‌। 
কুষণং চ মনল! কৃত্বা জগৃহে চার্জুনো ধঃ 1৮ 
মহীভারত যুগে শিবপৃজা প্রচলিত হয নাই, সেটি বৈদিক দেবতার যুগ্ন, 
এবং লক্ষবেধ কালে পাঁওবদের সঞ্গে কৃষের পরিচয় হয় নাই। অতএব গ্লোকটি 
'অন্তুদ্ধ পঠ যুক্ত, সংশোধক মগ্ডুলীর পাঠ হল--“স তদ্বলৎ পরিক্রম্য প্রদক্ষিণ 
মথাকরোৎ। প্রণম্য শিরল! হষ্টে। জগুহে চ পরভ্পঃ |” অর্থাৎ ধঙ্থকটিকে, 
শক্ষাবেধের যগ্রটিকে, আদর জানানো হয়েছে, তা "্ব ভাবিক। 
0৩) প্রমাণ মহাভারতে পর্বনংগ্রহে দুাতক্রীডাকালের ঘটনা! সঙ্বন্ধে 
-২1১৩৮-১৩৯ শ্লোক দ্য -- 
গ্যত্র দু ভারবে মন্‌ ভ্রৌপদীং নৌরিবার্্বাৎ। 
ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রজ্জেঃ সৃযাং পরম হুঃখিতাং | 
তারয়ামাস তাসীর্নাঞ্জ্ঞাত্বা দুধোধনো হৃপঃ | 
পুনরেব ততে! ছ[তে দমাহ্বয়ত পাগুবান্‌॥।” 
কাশী প্রসন্ন লিংহের অহ্বাদ-_“ছাতার্দৰে মগ্ন ছুঃখিত! ভপদীর বৃতরাষ্ট্ 
কর্তৃক উদ্ধ'র, ভ্রৌপদীকে বিপর্দ হইতে উত্তীর্দ। দেখিয়া ছুর্ষোধনের পুনর্বার 
পাগুবদিগের সহিত ছুযতারভ্ভ।৮ সংশোধিত সংস্করণে শুদ্ধপাঠ *্যজ্র দু[তার্ণবে 
জান দ্রৌপদী নৌরিবার্বাৎ। তারয়ামাদ তাঁভীরান্‌ জাত্ব! ছূর্বেধনো নৃপঃ । 
পুনরেব ততো! দু!তে পমাহবযত পাগুবান্‌।৮ (২1১৩৮ শ্লোকের দ্বিতীয় পৎক্তি 
বাদ, প্রথম পংক্তিতে “ভ্রোপদীং” স্থলে “ভরোপদী'” পাঠ)$ অর্থাৎ দুততীড়ায় 
বিপন্ন পাগুব্দিগকে সমুদ্রে মগ্ন লোককে যেমন নৌকা উদ্ধার করে, দ্রৌপদী 
সেইভাবে বিপদ উত্তীর্ণ করলেন; তাদের (পাঁগুবদ্িগকে ) বিপদ উত্তীর্ণ দেখে 
'হুর্ধোধন রাজ! পুনঃ তাদের দু'তক্রীড! কবতে আহ্বান করুলেন। এই শুদ্ধ 


আদিপৰ ৬* 


পাঁঠের সমর্থন আছে সভাপর্বে ৭৩ শ্লোকে--"অপ্রবেহস্তসি মগ্নান। ষপ্রতিষ্টে- 
নিজ্ৰতাম্‌। পাঁঞ্চাী পাওুপুত্রানাং নৌরিব পীরগাভবৎ 1” দ্রোপদীকে 
ধৃতবাষ্রের বরদানের পরে কর্ণের এটি কথা-_«পাগুবগণ ছুস্তর প্লাবনে নিমগ্ন 
হইতেছিলেন, পাঞ্চানী তরণী হইয়া তাহাদিগকে পার করিয়া! দিলেন" (কা. ম 
৭০ অধ্যায়।) 


এইভাবে ব ল্লোকের শুদ পাঠ নির্ণয় করাতে সংশোধিত সংফরণ বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করেছে। সাঁশোধিত সংস্করণের প্রথম খণ্ড সমগ্র আদিপর্বে, 
ডঃ সুক্থংকর কর্তৃক সংক্িত হয়ে ১৯৩৩ খুষ্টাবে প্রকাশিত হুয। সম্পূর্ণ 
মহাভারত ২২ খণ্ডে সম্পুর্ণ হযেছে, শেষ খগ্ প্রকাশিত হয় ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে । 
ডঃ স্থকথংকর সংশোধক মণ্ডলীর কার্যারস্তকাল থেকে ১৯৪৩ থুষ্টাঝে তার মৃত্যু 
পর্বস্ত অধাক্ষতা করেন। তারপরে ডঃ শ্রীপদরুষ্ণ ব. ভেলকর অধ্যঞ্গপদে বৃত হুন। 
তিনি শেষের বয়েকটি পর্বের সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেন। শেষ খও 
প্রকাশের পূর্বেই তীর মৃত্যু হয়। তারপরে আর বিশেষ কাজ হয় নাই। 
হ রবংশের সংশোধিত পাঠ নি বৰা হয় নাই। 

এবার প্রতি পর্বে সংশোধক মণ্ডণী কি বর্জন বা পরিবর্তন করেছেন, সংক্ষেপে 
তার আলোচন! কর! গ্রয়োজন। 


২, সংশোধিত রূপ--আদিপর্ব 


সংগৃহীত পু'ঘি সমূহ সমী্ষণ করে আঁদিপর্বের সশোধিত রূপ সংকলন করেছেন 
ডঃ স্থকৃথংকর। প্রমাণ মহাভারতে আরিপর্বে ২৩৪ অধ্যায ৮৩৭৩ শ্লোক 
আছে। হংশোধিত আদিপর্বে ২২৫ অধ্যায় ৭১৯৭ শ্লোক আছে। অথাৎ 
১১৭৬ শ্লোক বাঁদ দেওয়া হয়েছে । উল্লেখযোগ্য বাদের মধ্যে পডেছে (১) প্রথম 
অধ্যায়ের ৫৫২-৯৩ লোক, অর্থাৎ ব্রদ্ষার ব্যামের নিকট আগমন, ব্রহ্মার উপদেশে 
ব্যাসের গণেশকে স্মরণ ও গণেশ কর্তৃক ব্যাসকথিত মহাভারতের প্রতিলিখন $- 
হরিদাস ঘবেবশর্মাও এই ্লৌকগুলি তার সম্পার্দিত মহাভাবত থেকে বাদ দিয়েছেন, 
কারণ বাংনা প্রামাণ্য মহাতাবত পু'থিসমূহে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই, এটি 
পশ্চিম ভারতে গণেশ উপাসক সম্প্রদায়ের কোন কবির যেজনা। সংশোধক 
অগ্ডলীর মতে কৃষ্ণ তৈপায়ন ব্যাম বা কোন অন্ত এক কৰি সমগ্র মহাভারত বা 


-৬২ মহাভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


মূল ভারত কথা ঘটনীব প্রায় মমকালে রচনা করেন নাই, পাগুবগণ, ধার গণ, 
কুরুক্ষেত্র বৃদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কিংব্স্তী প্রগলিত ছিল, দেগুলি ঘটনার 
কয়েক শতাবী পরে, হতো গৌতম বুদ্ধেব জন্মের পরে কৌন কৰি সংগ্রহ করে 
তার্তকথা সংকলন করেন, কানে তাঁর উপর ০্হু যোজন! হয়েছে৷ (২) আন্তীঞ্ 
অনুপর্ব ছতে ২২ অধ্যাঁষ কদ্র-বিনিতার পম অতিক্রমণ ) ও ২৪ অধ্যায় (গকড 
ভ্রাতা অরুনের হর্য-সারুধিরূপে নিযোগ ॥ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে; আন্তীক অন্গ- 
পর্বে আন্তীকের জন্মক্থা বলতে বহু পৌরাণিক কথ! যোজিত হয়েছে; সংশোগক 
মণ্ডনী দে নব বাঁদ ন! দিয়ে সংঙ্গেপ করেছেন (৩) ১১৬ অধ্যায়, যাঁতে ধৃতবাষ্ু 
কন্তা ছুশলাঃহ জন্ম কথ! পৃকতাবে বর্দিত হযেছে, সেটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয! 
হয়েছে, দুঃশলার জন্ম কথা ১১৫ 'অধ্যায়েই ॥ তরাষ্ পুহদের জন্ম কথার স্দে বল। 
হয়েছে । 5) ১২৮ অধ্যায়ের ৩৪-৪৯ ও ৬*-৭২ শ্লোক, এবং ১২৯ অধায়ের 
১-৩৪ শ্লে'ক বাদ হযেছে । এই ছুটি অধ্যায়ে শিক্ষাকালে দুর্যোধনাফি ভীমের 
প্রতি বিছেষ হেতু তাঁকে তিনবার মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, যে কথা ভারত 
-স্থত্র অর্থাৎ ৬১ অধ্যারে আছে তাকে কণকথায় পবিদত কর] হয়েছিল, সংশোধক 
যওদী নানা দেশীয় পুঁধি সমীক্ষণ করে এই ছুটি অগ্যায়েব উপরি উক্ত ক সমূহ 
বাদ দিয়ে ও অবশিষ্ট শ্লোক কিছু কিছু পরিবতিত করে মূল আধ্যান ফিরিয়ে 
এনেছেন। এই বিষন্ন প্রযম খ গুরু ৪নং অনুচ্ছেদে বণিত হয়েছে । (৫) ১৩০। 
১,৬-৬২ নক বাদ হযেছে। ভোণ পাওুব ও ধার্ত রাষ্ট্রের শিক্ষা শেষ হলে তাদের 
নিকট হতে গুকদক্ষণারূপে চাইলেন যে তারা ক্রপদরাজ্য লয় করে দ্রপদ্-রাঁজকে 
-বন্দী কবে তীর কাছে এনে দেবে। প্রমাণ মহাভারতে আছে যে পাগবধণ প্রথমে 
ধৃতরাষ্ট্র্ের চেষ্টা করতে বললেন, তারা পরাজিত হলে পাগুবগণ আক্রমণ করে 
পঞ্চালমেনাদের পরাজিত করে ভ্রশ্দ রাজকে বন্দী কবে এনে দিলেন। এই 
আখ্যান বাদ দিষে সংশোধিত সংস্করণে বল৷ হয়েছে যে পাগুবগণ ও ধার্ডাষ্টরগণ 
একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পাধচাল দেনা পরাজিত করে ভ্রপদরাজকে বন্দী করে 
এনে দিলেন । ১৩০ অধ্যায়ে ৭৭টি শ্লোক হিল, নংশোধিত বূপে ১৮ শ্লোকে 
গুরুদক্ষিণার কাহিনী শেষ করা! হ-যছে। (৬) ১৩৯ অধ্যায, যাঁতে ষৃদ্ধ্িরকে 
যৌবরাজো অভিষেকের কথা অ'ছে, সেটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। সংশোঁধক 
-মগ্ুলী বলেছেন যে এই অধ্যায়টি পরের কালের যোঙনা, কাশ্মীর পুথি ও বু 
প্রামাণ্য পঁধিতে নাই। বারনাৰতে পাগুবদে: নির্বাঘন দেবার পূর্বে যৃণধঠি ?ে 


আদি পৰ ৬৪ 


'হুররাজকণে স্থাপন করার কথার মদদে অদন্গতি আম্ষে; ১5১-১৪৩ সদা 
তুরধোধন পিতার নিকটে এফে যখন পাগুবদেব নির্বানন ও শগ্রিদাহে বধ রত 
মগ্কা| দিচ্ছেন তখন বলছেন যে পৌরজন যুদ্িঠিরকে এখন বানপদে প্রতিহত 
করা কর্তব্য দে কথা বল্‌্তে আরস্ত করেছে, যুশ্ষ্িরকে যে যুব কতা হযে 
গেছ সে কথা দুর্ধোধন বা ধুতরা কেছই বলেন নাতি । বধু পতরাই পুহে মা 
গুনে বলেছেন যে তিনিও পাগুবদের নির্বাসন দিয়ে ভধাধনের পথ শিচ্ষটক কিছ 
কথা ভেবেছেন। অতএব যদিও ডঃ স্ুকথংকর অসঙ্গতি দুর কপার উদ্দে 
নিয়ে তীর সংকলন করেন নাই, এই অধ্ধযায়টি বাদ দেওয়তে একটি আনত 
দূর হয়েছে । (৭) ১৪৯ অধ্যায় সম্পুর্ণ বাদ দির়েছেন। এহ শ্রণতে আছে 
যে কিক নামক তাঁর এক মন্ত্রীকে, ডেকে আপদ «4, বাজার বিপদ উপণ%5 হলে ছে 
কূটনীতি অবল্ন কর! যায়, তাই শুন্ছেন। মংশোধক মণ্ডশীর মতে এটিও মানিক 
কালের, অর্থাৎ খ্রীন্ীঘ দশম একাদশ শতাবীর পরের যোজনা । কিক পতি 
শস্তিপর্বে আাপদ ধর্ম বিকৃতির মধ্যে ১৪০ অধ্যায়ে আছে, সেখান শে লাহাছি 
প।র্ুবতন করে কোন কবি বা পু খিলেখক আদিপর্বে বমিগ়ে ঈয়েহিলের । ভাই 
তাবাদ দিয়ে হয়েছ, সেই সঙ্গে ১৪১1১-১৯ এবং ১৪২ ১৪ শ্রোক বাদ জেও। 
হয়েছে, কারণ ভাতে কণিকের উপদেশে্র উপল অংছে |: (৮) ১৮৭-১০০ 
অধ্যায় ছয়ছব পর্ব | ১৮৭ অধায় হতে ১৫ শ্রোকেরু শেযাহি। ১৬, 
শ্লোকের শেধার্দ এবং ২২-২৮ গ্লেন ড£ ভকহাহর কদ দিয়েছেন ১২০৫৭ 
শ্লোবে মাছে যে অন্ত পাজগণ যখন দিকে জযাবো সদ কতই পাতুলেন লা 
কর্ণ উঠে নহ্গেই জ্যারোপণ করলেন, তিনি লক্ষান্ধে কত উদ্ধত তলে হৌপছি 
বশে উঠলেন, আমি হৃভকে ব্রন কারুর নত 51 শুনে কন পরহটি হানুত কবে 
ফেলে বসে পড ল্ন। এই আখ্যান বত প্রচ 
কহ লেখা মহাভারতের সংঙ্ষিরনাহে সে শাশান জল কল, ৪ 
শক করেও ডঃ হুকখহরু বুল্ছছ ট 


চপ খ ঃ % ্ পভ চা 
ভাক্ত স্গতীতে এবং পর্দিম ও দক্ষিত ভরিতে অনেক প্রীতি 


১৭, ১৯ 


পিএ 
ি 
[৮ 


স্তি তি ও। রি 
এহ আখ্যান বদনা এবং মৌপদী ল্তরকারী আনি বেণির পা তার 
কস কি সঃ ৫8: ৬ ক্র কচ ৬ 
কুচিরে চলে গেলেন, লক্ষা বেধাাতীকে হিতে আংলিলিত নে হাটা গত এও 


এ 


কর পরেও পর ম্র তুর উঙ্গে বিবি জেল গানিকি ইুপুলুল নত ই 4 2 
পন প্‌ 


নত) ও আহ হারিছ কছিলেন £ 


৬৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


জানতেন €য তিনি বী্শুষ্কা, যে বীর্ষের পরীক্ষায় জয়ী হবে, তার কাছে নিজেকে 
সমর্পণ করতে হবে, তীর নিজের কোন স্বাধীন মত নাই; কর্ণ হয়স্বরে নিম্িত 
রাজগণের বধ্যে ছিলেন, সে ক্ষেত্রে দ্রৌপদী কর্ণকে কৃত বলে প্রত্যাখ্যান করল্নে 
তাঁ সভভবপূর নয়। লক্ষাবেধকারী ক্রাক্ষণবেণী অর্জুনকে দেখে ভ্রৌপদীর কুমারী 
মনে যে প্রেম সধারিভ হয়েছিল, পঞ্চভ্রাতার স্ত্রী হয়েও সেই প্রেম সপ্পুর্ণ তিনি 
ভুলতে পারেন নাহি, তাই অরশেষে অজুর্ণনের গ্রতি অধিক প্রেমের জন্য তার 
পতন হ'ল । ১৮৮১৮ প্লৌক, যাতে অঞ্জনের লক্ষাবেধের জন্য ধন্থ গ্রহণ 
বর্ধিত হয়েছেন, দেই লোকের সংশোধনের কথা পূর্বেই বণিত হয়েছে। (৯) 
খাঁওবদাহ আভপর্বে ২২৩।১২-৮৩ এবং ২২৪।১-১৩১৯ শ্লোক, হ্থাৎ ব্রাহ্থণবেশী 
অগ্নিদেবের শ্বেতকি রাজার কৃত হজ্জে ক্রমাগত হবি ভক্ষণের ফলে অরুচি হওয়ার 
কথা, বাদ দেওয়া হয়েছে, তা কাশ্বীর পুথিতে নাই, কিন্তু অগ্নিদেবের ব্রাহ্মণ 
বেশে এলে অর্ঞুন ও রুষের নিকট খাগুববন দাহের প্রার্থনার কথা রাখা হয়েছে। 
উন্লেখযোগা পরিবর্ধন বা পরিবর্তন আর বিশেষ কিছু এই পর্বে না থাকলেও 
সমীক্ষণের ফলে সংশোধিত পর্বের রূপ নন্বন্ধে আরো কিছু বলা প্রয়োজন। 
প্রথম অধ্যায়, অর্থাৎ অন্ুক্রমনিকাধ্যায়ে, মহাঁভাঁরতের সারমর্মে ১৫০টি ল্লৌকে 
আছে, এই কথা ৰল| হয়েছে €(১1১০৩২-১০৪৩)।৯ প্রমাণ মহাভারতে 
অনুক্রমণিকাঁধ্যায়ে ২৭৫টি শ্লোক আছে, নংশোধিক লংশ্করণ ৫৫টি বাদ দিয়ে 
২২* গ্লোক করা হয়েছে । তার মধ্যে ১৫* শ্লোকে তারতকথার সারমর্ম পাওয়া 
যায় ন]। প্রমাণ মহাভারতের ৯৪-১০১১, ১০২-১০৫৯১ ১১০-১৩২, ১৩৪-১৫২ 
১৫5 ১৫৯-১৪৩, ১৬৬-১৬৮৯ ১৭৩-১৭৪৪ ১৭৬-২৮২১ ১৮৪-২১৭ শৌকে 
পারমর্ম এক রুকম ভাবে বণিত বল! চলে, ভাঁতে মোট ১০৫ ক্লক হয়। থা 
হোক, ধুতরা মুখে বসানো! বিলাপরূপে উপজাতি ছন্দে যে সারমর্ম তার মধ্যে 
সংশ্োধকগণ বাঁধ দিয়েছেন ১৫৩-৬ (জতুগৃহ হতে পাঁওবগণের মৃক্তি, কৃষণাপ্রাপ্ডি, 
জরালগ্চ বয, দিথিগয় ), ১৫৮ (দ্রৌপদী নিগ্রহকালে বন্্রাশির আবিতাব ), 
১৬৪ €অঙ্জুনি কর্তৃক কালকেন্র» ও পৌলোমাদের বধ), ১৬৫ ( অস্থুর বধ করে 
অভু'নের প্রত্যাগমন ), ১৬৯ (অজ্ঞাতবাদ কালে পাগুবগণের সন্ধান লাতে 


১। ততো! হুধাধণতং ভূয়ঃ সংক্ষেপ, কৃতবান্‌ খযিং। অঙ্গুক্রমনিকাধ্যায়ং 
বৃততাস্তানাং সপ বণাম্‌ ॥ 


আদিপর্ব ৬৫ 


অসামথ্য ), ১০৫ (কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপন চেষ্টার নি্ষলত] ), ১৮৩ (ভীম্স কর্তৃক 
স্বীয় বধের উপায় কথন) এই কটি শ্লোক বোঁধ হয ভীঁর। এখানে অনাবশ্টক মনে 
করেছেন, মহাভাবত কাহিনীর সংশোধিত বপে এই বৃত্বাস্তগুলি বাদ দেওয়] 
হয নাই। » অধ্যায়, অর্থাৎ পর্বসংগ্রহাধায়ে প্রমাণ সংস্করণের ৩৯৬ শ্লোক 
কমিযে ২৪৩ কর] হয়েছে, অর্থাৎ ১৫৩টি বাদ দেওষ| হযেছে। সেগুলর 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্টক, মোটের উপর বলা যায় যে প্রতি পর্বে বিষন্ 
বর্ণন| যা ছিল, তার থেকে আবে] সংক্ষিপ্ত রূপে বল! হয়েছে। কোন কোন 
বিষষের কথ! পর্বসংগ্রহ থেকে বাদ দিলেও সংশোধিত সংস্কবণে বৃত্তাস্তটি বাদ 
দেওয়। হয নাঁই, ডঃ স্থকখংকবের মতে পর্বসংগ্রছে উল্লেখ আছে কিনা, বৃত্তীস্তটির 
মৌলিকতা বিচারে তাঁর বিশেষ মূল্য লাই। অন্থান্ত অধ্যায়গুণিতে মধ্যে মধ্যে 
স্লোক বাদ দেওয়] হয়েছে, কোন কোন অধ্যায়ের আবার সমস্ত ক্সোকই গৃহীত 
হয়েছে, তবে লৌকের ভাষ। শুদ্ধ করে নেওষ| হযেছে । ৬১ অধ্য'য়ের নাম 
'ভারতস্থত্র, সেটিতে মহাঁভাঁরত কাহিনী সংক্ষেপে অনৈসগিকতা বাদ দিয়ে বরিত 
হয়েছে। প্রমাণ সংঙ্করণে মে অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক ছিল, সংশোধিত সংস্করণে ৪৩ 
শ্লোক--গ্রমাণ সংস্করণের ৯নং শোক বাদ হয়েছে, এবং ১৮-৩০নং শ্লোকের স্থলে 
পাঁচটি নৃতন শ্লোক বসানে। হয়েছে, যা ১৮৩০ ক্লৌকের লারমর্ম বল! যায়। 
এই ভারঙনুত্র অধ|য়ের বিবরণ থেকে কি কি উপাখ্যান পরে যোজিত হযেছে 
তা কিছুট1 অঙ্গমান কবা যাঁষ। 

অংশাব্তরণে কথ! অনৈসগিক হলেও নংশোধকমণ্ডলী ত| বাদ দেন নাই, 
তবে সংক্ষেপ করেছেন? যথা ৬২ অধ্যায়ে ৫৩টি গ্লোক স্থলে ৩৩টি শ্লোক 
করেছেন, ৬৩ অধ্যায়ে শ্লোক দংখ্যা ১২৭ থেকে ১৬ করেছেন, ৬৭ অধ্যায়ে ১৬৪ 
শ্লোক স্থলে ৯*২ শ্লোক নিয়েছেন। তবে ভাতে প্রচলিত কাহিনীর কোন ব্যতিক্রম 
হয় নাই, অনাবশ্তক বর্ণনা ও পুনরুক্তি বাদ হয়েছে। বথা ৬৭ অধ্যায়ের ১২৯- 
১৪৭ প্লোকে কথিভ কর্ণের জন্মবৃতান্ত বাদ হয়েছে, কারণ সেই বৃত্তান্ত আবার ১১৯ 
অধ্যায়ে কথিত হয়েছে 8 ৬৭/৯২-১১০ শ্লৌকে কথিত ধৃতণাষ্ট্রের পুত্রগণের নাঁম 
ব'দ দেওয়। হয়েছে, কারণ তা আবার ১১৭ অধ্যাযে কথিত হযেছে। এরূপ 
উদাহরণ আরো দেওয়। যাঁধ। 

অন্তান্তা অধ্যায় সংশোধনের বিস্তৃত বিবরণ দেঁওয়! অনাবশ্তক । মধ্যে মধ্যে 


অধ]ায় ও ক বিন্াসের পরিবর্তন বরা হয়েছে, অর্থাৎ, প্রমাণ সংস্করণের একটি 
নি 


৬৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


'ধ্যাঁয়কে ভাগ বরে ছুটি অধ্যায় করা হয়েছে, ৰা প্রমাণ সংস্করণের ছুটি অধ্যায় যুক্ত 
করে একটি করা হয়েছে, তবে তাতে আখ্যানের পরিবর্তন হয় নাই। 


৩. সভাপর্ব 


দভাপর্বের সংগৃহীত পু খিঘকল্‌ সমীগণ করে সংশোধিত পাঠ প্রস্তত করেছেন 
ইয়েল বিশ্বধিগ'লয়ের অধাঁপক ফ্রাঞ্চলিন এজার্টন (ঢ180111 8:066000 )। 
তিনি ডঃ সৃকথংকবের কৃত পু'থির পাঠ সংশোধন নিয়মাবলী মেনে নিয়ে কাজ 
করেছেন। তিনি অসঙ্গতির উল্লেখ কবেছেন, যথা ধুতরা কর্তৃক দাতক্রীড়ার 
আয়োজনের আদেশ দান সঙ্থত্ধে দুইবার ছুইভাৰে বর্ণনা আছে: একবার আছে 
যে বিছুবের সঙ্গে পরামর্শ ন! করেই ধৃতরাষ্র দতকীড়ার আয়োজন করে যুিষিরকে 
আমন্ত্র করতে আদেশ দিলেন (৪৯ অধায় ), আর একবার আছে যে বিছ্রের মত 
শুনেও দুর্যোধনের কথায় তা অগ্রাহ করে সেই আদেশ দিলেন (৫০-৫৬ অধ্যায় )১ 
কিন্ত প্রামাণ্য পু'ঁধিদমূহে ছুটি বিবরণই থাকায় তিনি কোনটি বাদ দিতে পারেন 
নাই। অন্ান্ত সম্পাদকের মত নানাদেশীয পুঁধি সমীক্ষণ করে ডঃ এগ্গার্টনও 
প্রমাঁণ সংস্করণের শ্লোক ও অধ্যায় বিস্তাসের ক্ছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। প্রমাণ 
সংস্করণে নভাপর্বে ৮১ অধ্যায়, ২৭২২ শ্লোক; নংশোধিত সংস্করণে ৭২ অধ্যায়, 
২৩৯* লোক আছে, অর্থাৎ ৩৩২টি শ্লোক বঙ্জিত হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৪৬ 
অধ্যায সপ্পূর্ণ বাঁদ দেওয়া হয়েছে, তাতে ছিল রাঁজন্থয় বজ্ঞ সমাপ্তির পরে ব্যান 
শিক যুধিিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে পরবর্তী ত্রয়োদশ বৎসর অমঙ্গন 
পূর্ণ হবে। মহাভারতে বুস্থলে ব্যাসেব অকন্মাৎ আগমন করে কিছু কখা বলে 
আবার টঈলে যাবার কথ! বল! হয়েছে, এবং গ্রার্ন দর্বত্রই ত| অবান্তর ও বর্জনীয় মনে 
হয়, সংশোঁধক মগ্ডলীও প্রাই তা! বাদ দিয়েছেন । রাঁজনুয় যঙ্জের পরে অবঞ্ত ভীর 
উপঞ্থিতি আকম্মিক নয়, রাঁজহপ্ব ঘজ্ঞকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আর কোন্‌ 
অধায় সম্পূর্ণ বাদ হয় নাই, সংশোধিত সংস্করণে অধায় দংখা। আরো! কম হুবার 
কারণ এই যে প্রমাণ সংস্করণের ১১ ও ১২ অধ্যায়, ১৮ ও ১৯ অধ্যার, ২৫ শু ২৬ 
অধ্যায়, ৫৪ ও ৫৫ অধ্যায, ৫৯ ও ৬০ অধ্যায়, ৬৯ ও ৭* অধায়, এবং ৭৪ ও ৭৫ 
অধ্যায়ঘয় যুক্ত কবে এক একটি অধ্যায়ে পরিণত কর! হয়েছে। অনেক অধ্যায় হতে 
কিছু কিছু শ্লোক বাদ দেওয়! হয়েছে, তার মধো উল্লেখযোগ্য বাদ হ'ল প্রমাণ 
নংষরর্ণের ৬৮/৪ ১-৪৬ ঠাক, তাঁতে আছে যে পরিধের বন্ধ আকর্ষন করলে জৌপদী 


সভাপর্ব ৬৭ 


স্কে স্মরণ করলেন, কৃষ্ণ অনৃশ্যভাবে এসে বস্ত্র অন্তহীন করে দিলেন। কিন্ত ধর্ষের 
প্রভাবে বস্ত্ অন্তহীন হল, ছুঃশোসন টেনে টেনে শেষ করতে না৷ পেরে বনে পড়ল, 
সে অংশ বাদ হয় নাই। ডঃ এজার্টনের মতে ধর্মের গ্রভাবে সতী নারীর মানরক্ষা 
“হুল, তাই মহাভারতের যুন্প কম্পন! ছিন, ভারতমগ্থ্ীতেও কাহিনী সেইভাবে বলা 
-হযেছে। ধর্মের প্রভাবে অন্তহীন বন্ত্রেব আবিতাৰ বাস্তব সংদাবে সম্ভব কিনা, 
, সেদিক থেকে সম্পাদক মণ্ডনী বিচার করেন নাই; অদঙ্গতি ব| অনৈমগিকতা দূর 
করা! তাদের উদ্দেশ্ট নয়, তাদের উদ্দেগ্ঠ প্র/চীনতম দাঁধারণ পাঠ নির্ণঘ। অন্ত ক্লোক 
বর্জনের যবো উল্লেধ কর! যায় ১০ অধ্যাঘ (কুবেরের সভা বর্ণন) থেকে ২৫-৩৯ শোক, 
১১ অধ্যায় (ব্রক্ধার ঘভাবর্ণন) থেকে এগারুটি চক, ৩১ অধ্যায় (সহদে-বর 
দিথিক্য় বর্ণন ) থেকে ২৩টি শ্লোক, ৩৭ অধ্যায় (গগুবালের ভাষণ) থেকে ১*-১৯ 
'ক্লোক এবং ৭৯ অধ্যায় (পাগুবগণর ব্নগমন কালে কুন্তীর বিলাপ) হতে 
১২টি শ্লোক। 
ডঃ এদর্টনও প্রয়োজন গত স্লেকের পাঠ সংশোধন করেছেন। তবে তার 
ছুটি পাঠ সংশোধন গ্রহ মনে হয় না--যথা প্রমাণ সংস্করণের ৩১1৭২ শোকের প্রথম 
পংক্তি 'আউটবীং চ পুরীং রম্যাং যবনানাং পুরং তথা স্থল তিনি 'আটবীংচ পুীং 
রোমাং যবনানাং পুরং তথা পাঁঠ নিযে বলেছেন যে এই শ্লোকে রে(মনগীয় উ/ন্লথ 
'াছে, কিন্তু যুখিষ্টিবের রাঁজাকালে রোমনগরী স্থাপিত হন নাই। এবং প্রমাণ 
লংস্কঃণে ৬৭/১৮-২* ্লৌকে আছে, যে ত্রৌপণী প্রন্ত্ামীকে বিতীক্ববার ফেরত 
পাঠালে যুধিষ্ির দৌপদীকে আর একজন দূত মুখে বলে পাঠালেন, তৃমি যেধন 
"অবস্থায় আছ, লভায় এনে শ্বর্ত'রব লম্মুখে দভাও। তোমার অবন্থ! দেখলে 
সভাসদগণ দুর্যোধনকে নিন্দা করবে। সম্পাদক ১৭ শ্লোকের পদ *শ্বস্তরম্তাগ্রতো 
বই” স্থলে *শবস্তরস্তাগ্রতোহভবং* করে বলেছেন যে কয়েকটি প্রামাণ্য পু থিতে 
এই পাঠ আছে, তা যদিও মূগ্গ কাহিনীর সঙ্কে যেলে না, তবু তা! একটি পৃথক 
কিংবস্তীর পরিচায়ক, এবং ত1 বাদ দেওয়া চলে না। কিন্ত মনেহয়নাবে 
পু'থিকারগণ এমন জাঁজব্যমান অসঙ্গতি রাখ বেন, এখানে “অভবৎ” পাঠ নকলের 
পরমা ধরতে হবে $ তার থেকে বরং প্রমাণ সংকরণের পাঠ শ্রেষঃ, যুধিষ্টির আস্তে 
বলে পাঠীলেন, কিন্ধ দ্রৌপদী মে ডাকে এলেন ন|। এলেন না তা প্রমাণ হয় 
২৩ ২৬ শ্লোক থেকে, ছূর্ধোধন প্রতিক্কামীকে আবার আদেশ দিলেন, ভ্রৌপদীতগ 
'ভীয় এনে তীর প্রশ্ন করতে বল» প্রতিকামীর ছিধাভাব দেখে ছুঃশাদনকে আদেখ 


৬৮ মহাভীবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


দিলেন, তুমি নিজে গিয়ে দ্রোপদী'কে সভায় নিয়ে এস, ছুশোসন ভ্রৌপদীকে চুলে 
ধরে সভায় টেনে নিয়ে এল। নানা পুঁথিতে নানা পাঠ থাকায় ৬৭/১৮-২, 
শ্লোক তিনটি বর্জন কাই সঙ্গত, ৬৭1২১-২২ শ্লোকদয় সংশোধক মগ্ডলীই বাছ 
দিয়েছেন। ৬৭1১৭ শ্লোকের পরে ৬৭২৩ শ্লোক পাঠ করলেই সামর্থ হয়। 


৪. বন পর্ব 


ৰ্নপর্বের সংশোধিত পাঠ সংকলন করেছেন ডঃ স্থুকথংকর। বনপর্ব মহা- 
ভারতে ছিতীয় বৃহত্বম পর্ব; প্রমাণ সংস্করণে ব্নপর্বে ৩১৫ অধ্যায়, ১১৮৫৯ 
ক্লেক আছে। সংশোধিত সংস্করণে ২৯৯ অধ্যায়, ১০৩৫৫ গ্লোক আছে, অর্থাৎ 
মোট ১৫০৪ শ্লোক বাদ দেওয়া! হয়েছে। আদিপর্ব সংশোধন কাঁলে যেমন, 
বনপর্ব সংশোধনকালে তেমন, ডঃ স্থকথংকব কাশ্মীবের শারদা লিপিতে লেখ! 
গুথিকে বেশ প্রামাণ্য ধরেছেন, এবঃ ভারত্মগ্ডরীর লাবমর্মের উপর দশম 
একাদশ শতাঁবীর পরে যৌজন! নির্ণয়ে অনেকট] নির্ভর করেছেন। নানা দেশের 
পুথি তুলনা করে তিনি তিঃটি উপাখ্যান আধুনিক কালের (অর্থ|ৎ দশম একাদশ 
শতাঁবীর পরের ) যোগনা বলে ব্জন করেছেন-- (১) অজ্ুনের প্রতি উর্বশীর' 
অভিসার ও অভিশাপ দান (৪৫-৪৬ অধ্যায় ১*৯ শ্লোক), (২) কর্ণের 
দিথিজয় কাহিনী (২৫৩১৯ হতে ২৫৪ অধ্যায়র শেষ-৪৭ শ্লোক ), (৩) 
দুর্বাদার পাগ্ডবঃণের নিকট সশিশ্ত আতিথ্য গ্রহণার্থ আগমন এবং ভ্রোৌপদীর 
কষস্থরণে বিপদ হতে উদ্ধার (২৬২-২৩৩ অধ্যায় ৭৭ শ্লোক )। ভক্তির 
আরে! নগঃটটি অধ্যায় উত্তর ভারতের পু'থিকীরদের যৌজন1 বলে সম্পূর্ণ বাদ 
দিয়েছেন, সেগুলি হলঃ) ১৪২ অধ্যায় (৬৩ শ্লোক, তীর্ঘ যাত্রাকালে 
পাগুবগণের মন্দর পর্বতে গমন এবং লোমশ খধির নিকট বিষুর বরাহবপে 
পৃথিবী উদ্ধার কাহিনী শ্রবণ ), (২) ১৫৬ অধ্যায় (২১ শ্লৌক-_সৌঁগদ্ধিক 
হুদ হতে প1৩বগণের নরুণীধায়ণশ্রমে আগমন ), €(৩-৮) ১৯৩-১৯৮ অধ্যায়” 
(১১৯ অচ্ছেদ ও (হীক, মব্কণ্ডেয় জমানায় মণ্ডকরাজ কন্ঠার কথার পরে ছয়টি 
গদ্য পদ্যে মিশ্রিত সন্দর্ভ % ১৯৩-_দীর্ঘজবী বক ও ইন্দ্েব কথ? ১৯৪-_সহোত্র 
ও শিবি ঝাজছয়ের মধ্যে পথ ছেডে দেওয়| নিয়ে ছন্দ, নারদের বথাধ সমাধান । 
১৯৫--বযাঁতির গ্রীত মনে গোঁসহশ্র দান, ১৯৬- ভিক্ষার্থী ্রাঙ্মণকে বধাথাত 
বরাঁর পরে বুধধ্ড ঝভার তাঁকে দহন অশ্বের মুল্য দন) ১৯৭-_-শিবি-বপোত- 


বন পৰ ৬৯ 
ধশ্বান কথা ১৯৮-_অষ্টক, প্রত্দন, বন্ছমন| ও শিবি এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে 
নারদ কর্তৃক শিবিকে শ্রেষ্ঠ কখন ও কারণ প্রদর্শন )7 (৪) ২৩২ অধ্যায় (২১ গ্লোক 
কাতিকেষের নান] নাম কখন )। আবে! একটি অধায় সম্পূর্ণ বাঁদ হয়েছে-_২** 
অধায় (১২৯ শ্লোক দান মাহাত্বা)। এই অধায় বাদ দিবার কীরণ বিবৃত 
নাই, মনে হয় যে মার্কেয় খধি কথিত নাঁনা সন্দর্ভের মধো দান খাহাত্মোর বর্ণন 
অনমীচীন $ দান মাহাত্যোর কথা শাস্তিপর্বে ও অন্ধুশীদন পর্বে বহুবার কীগ্িত 
হুয়েছে। 

এভত্তিন্ন সম্পাদক নানা পুঁখির পাঠ সমীক্ষণ করে পাঠ সংশোধন করেছেন, 
কিছু অধ্যায় ও শ্লোকেব পুননবিস্তাস করেছেন £ কোন কোন অধায় থেকে বহু শ্লোক, 
কোন কোন অধ্যায় থেকে অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ দিয়েছেন, কোন কোন অধা য় 
হতে কোন ঞ্সেঠক বাদ হয় নাই। বেশ শ্লোক বাদ হয়েছে প্রমাণ সংক্ধরশের ও 
ধাষ থেকে (যুধষ্ঠিবের কূর্ঘস্তব ও স্থাঁলী প্রান্তি ), ৮৬ খকেব অখ্যায়টিকে ভাগ 
করে এক অধ্যায়ে ৩৩ ও আর এক অধ্যায়ে ১, গ্লোক নেওয়! হযেছে, থোট ৪৩ 
সক বাদ হয়েছে; ৩৯ অধাষ (অঙ্গন ও কিরাঁতবপী শিবের বৃদ্ধ ) থেকে 
৮৪ ক্লোকের মধ্যে ২৩ শ্লোক বাদ; ৬৫ অধায় (দমঘস্তীর পিভৃগৃহীভিমুখে গমন 
কালে পথদঙ্গী বণিকদের উপর হস্তীবৃথের আক্রমণ বর্ণন ) হতে ৭৬ স্লোক মধো 
৩৩ শোক বাদ, ৯৯ অধ্যায় (দাশরধি রামের হস্তে পরস্তরামের তে:জাহানি ও 
ধূসর নদীতে আান করে পুনঃ তেজ লাভ ) হতে ৭১ জোক মধো ৪৪ শ্লোক বাদ; 
২৭২ অধ্যায ( জধদ্রথ বিমোক্ষণ ) হতে ৮১ ক্জোক মধ্যে ৫১টি বাদ, এবং ৩১৩ 
অধ্যায (যুধিির ও বক্ষরপী ধর্মের কথ1) হতে ১৩৩ গ্রেক মধ্যে ৫৯ স্লোক বাদ 
'দওষ] হয়েছে । অন্তান্ত অধ্যায় হতে শোক বাদ দেওযারু সংখ্যা দেওয়া] অনাবশ্তুক। 
সমগ্র পর্বটিকে প্রমাণ সংস্করণে ২২টি অন্পর্বে ভাগ করু। হয়েছে। বখরুচি 

কৃত অনুপর্ব সংখ্যা ১৬টি (আদিপর্বে ২৩৯৬ গ্লোকের নীগকণ্ঠীক্ব টিকা হব্য )। 
ডঃ সৃকথংকর্ও তীর সংশোধিত সংস্করণে পর্বটিকে ১৬ অন্তপর্বে ভাগ করেছেন 
'যখ! আরন্ক, কিযীর বধ, কৈরাত, ইশ্ুলোকাভিগমন, তীর্ঘযাত্রা, জটাহ্‌র বধ, 
বক্ষমুদ্ধ, আজগর, মার্কগডেষ সমান্তা, ডৌপদী-সত্যত।ম। সংবাদ, যৌষযাত্া, সৃগস্প্র, 
্রীহিদ্রোনিক, দৌপদীহরণ, কুগুলাহবুণ, আরনেয়। অভুরনি/ভিগযন অন্তপর্ব 
ইকরাত অন্ুপর্বের মধ্যে নেওঘ! হয়েছে, নলোপাথ্যান ইজুলোকাতিগমন শন 
পর্বের মধ্যে পডেছে, নিবাঁতকবচ যুদ্ধ অশ্পর্ব যঙ্ষমুদ্ধ 'শভপর্বের'মধো জয়হথব 


প9 মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিমোণ তনূপর্ব 'তপদী হরণ অনুপর্বের মধ্যে, এবং রামোপাখ্যান ও পততিব্রতাঁ 
মাহাজ্মা-সাধিত্রী উপাখ্যান-অপর্বছয়ও ভ্রৌপদ্দীহরণ অমুপর্ের মধ্যে সঙ্নিবিষ: 
ইয়েছে। বোধহ্য ঝরুচির দময-থুষ পুর্ব প্রথম শতাবী হতে খুষ্িয় বষ্ঠ শতাবী 
মধ্যে বররুচি চিক্রমাদিত্যের নৰরতের একজন ছিলেন- নলদময়ন্তী কথ। 
নিবাতববচ যুদ্ধ বথা, রামোপাখ্যান ও সাবিত্রী উপাখ্যান মহাভারত কাহিণীর- 
অন্ততূক্তি ছিল না। থাবূলে দেগুলিকে পৃথক অন্পর্ববপে গণন| না করবার 
কারণ নাই। কিনব জংশোধক মণ্ডলী এই উপাখ্যান সমুহের কোনটিকেই বাদ" 


দেন নাই। র্ 
৫$ বিরাট পব 


বিরাট পর্বের নান! পুধি মিলিয়ে পাঠ সংকলন করেছেন ডঃ রঘুবীর, 
ননাতন ধর্ম কলেজের সংস্বতেব অধ্যাপক | গ্রমাণ সংক্গরণে ৭২ অধায়, ২৩২৭ 
শ্লোক, সংশোধিত সংস্করণে ৬৭ অধ্যাক্, ১৮৩৪ শোক হয়েছে, অর্থাৎ মোঁট ৪৯৩ 
শ্লোক বাদ পড়েছে। এই পরে উল্লেখযোগ্য বর্ন হ'ল যুধিষ্ির কৃত দুর্গাপ্তব, 
প্রমাণ সংস্করণের ৬ অধ্যায়। এই দূর্গাস্তব পূর্বভারতের পুঘিভে ও পশ্চিম 
ভারতের কোন কৌন পুথিতে পাওয়। বায়, কাশীরের পু'থি বা দক্ষিণ ভারতের" 
পুিতে এটি নাই। অতএব সংশেধকমগ্ডুলী এটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের 
যোৌজন] বিচার করে বাঁদ দিয়েছেন। আর কোন সমগ্র অধ্যায় বাদ দেওয়া হয় 
লাই, তবে বয়েকটি অধ্যায়ে বহ শ্লোক পরের কালের যৌজন! বিচারে বাদ দেওযা 
হয়েছে, এৰং অধ্যায় হ্যা পরিবতিত করে ও কোন কোন অধ্যায় অন্ত অধ্যায়, 
দহ যুক্ত করে অধ্যায় লংখ্যা আরো চারটি কম হয়েছে। দুর্গান্তব ভিন্ন উল্লেখযোগ্য 
শ্লোক বর্জন আছে প্রমাণ সংস্করূণর ১৩ অধ্যায় (ভীম ও জীমুতের নল্যুদ্ধ বর্ণন )" 
হতে ৪৯ শ্লোকের মধ্যে ১৭ টি ১৪ অধ্ায (ভ্রোপদীর নিকট কীচকের- 
কুপ্রস্তাব ) হতে ৫২ ঠ্লোকের হধ্যে ৩৯টি £ ১৯ অধ্যায় (ভীমের নিকট ভ্রৌপদীর 
দুখ নিবেদন ) হতে ৪৭ শ্লৌকের মধ্যে ১৯টি ; ২১ অধ্যায় (ভীমের ভ্রৌপদীকে 
সাত্বন। দান) হতে ৫১ প্লোকের মধ্যে ১৭টি + ২২ অধায় (কীচকবধ ) হতে 
৯৪ শ্লোক মধ্যে ২৭টি) ৩৩-৩৪ অধ্যায় (দক্ষিণ গোগ্রহ যুদ্ধে ভীমের ৰারত্ব-_ 
পংশোধিভ সংস্করণে একটি অধ্যায়ে পরিণত ) হতে মোট ৮৮ গ্লোক মধ্যে ৩০টি ৮- 
৪৬ অধ্যায় (উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের উত্তরকে উৎসাহ দান) 
হতে ৩৩ জৌক মধ্যে ১৩টি? ৫৫ অধ্যায় ( অঙ্ুনি-কৃপযুদ্ধ ) হতে ৬* শ্লোক 


উদ্যোগ পৰ ৭১ 


মধ্যে ৬৭টি) ৫৭ অধ্যায় (কূপের পরাঁজষ) হতে ৪৩ শ্লোক মধ্যে ১৫টি, 
এবং ৬১ অধ্যায় (অভুর্ন দুঃশাসনাদির যুদ্ধ) হতে ৪৬ শ্লোক মধ্যে ১৮টি। 
অন্তান্ত অধ্যায় হতেও বিছু কিছু শ্সীক বাদ দেও] হয়েছে ॥» তবে এইলব ৰাদ 
হ'ল বর্ধন বাহুল্যের বাদ ১ তাতে আখ্য'নের কৌন পরিবর্তন হয় নাই। 


৬. উদ্যোগ পর্ব 


উদ্মেগ পর্বের নান! পু'খির পাঠ বিচার করে সংশোধিত সংবরণ সংকলন 
করেছেন ভঃ সুশীল কুমার দে, তিনি ঢাঁকা। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন, 
দেশ বিভাগের পরে যাদধগুর বিশ্ববি্তালরে যোগ দেন। প্রমাণ সংধরণে 
এই পর্বে ১৯৩ অধ্যার়, ৬৬১৪ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে করা হযেছে 
১৯৭ ন্মধ্যা় ও ৬৭৬৯ শরীক, মোট ৫৪৫টি শ্লোক বাদ হয়েছে। অধিকাংশ 
শ্লোক বর্জন করা হয়েছে প্রজাগর ও সনৎম্জাত অন্গপর্ব এবং উলুকদূত অনপ্ব 
থেকে । গুজাগর ও স্নত্ম্জাত অন্গপর্ব প্রম'ণ সংস্করণের ৩৩ ৪৬ অধ্যায়, ভার 
থেকে 28 অধ্যায় পুনকক্তি হেতু এবং অন্য প্রামাণ্য পু'খিতে না থাকায় বর্জন কর! 
হয়েছে, এবং এই ছুই অগ্কপর্বের মোট ৭৪৯৩ শ্লোকের মধ্য ১৩১টি বাদ হয়ে ছ। 
উলুক পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ১৬০-১৬৪ এই পাঁচ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক, তার মধ্যে 
১৮১টি বাদ দেওম] হযেছে । বাকী সব অন্ুপর্ব হতে বেশী বাদ হয় নাই। 
ডঃ সুশীল দে বলেছেন যে ভারুত মগ্তরীতে উল্চোগ পর্বের বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত 
যে তার উপর নির্ভর করে কোন উপাখ্যান আধুনিক কালে যৌজিত তা সাবান 
কর] যায় না। অনেক অধ্যায় ও শ্লোকের পুনৰিন্যাম কর! হয়েছে, অনেক 
অধ্যায়, বিশেষত অ্বা উপাখ্যান অন্তপর্বে, ছুই অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই কারণে 
এটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সহেও সংশোধিত সংস্করণে এক অধ্যায় বেডেছে। 

প্র€াগর ও সনৎস্থজীত অন্ধপর্ব ভগব্দগীতার মত মহাভারতে মন্িবেশিত 
ধর্মীয় ও আধ্যাম্সিক তত্বকথা, তা মূল কাছরিনীর অংশ নয়। মহাভারতের 
মূশকাহিনী উদ্যোগ পর্বের সেনোছোগ, সগয়ধান, যানসদ্ধি, ভগবদ্যান, সৈহ 
নির্াণ, বুধাতিরথ সংখ্যান ও অহ উপাখ্যান অন্তপর্বে, এইগুলিতে বছ অসঙ্গতি 
ও যোজনার লঙ্গণ থাকা সত্বেও সংশোধক বিশেষ বাদ দেননাই। ৫৫২১ 
শোকের মধ্যে মাত্র ২৩৩টি বাদ দেওয়া] হয়েছে। 


৭২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
৭. তীগ্স পর্ব 


ভীন্মপর্বের সংশোধিত সংব্বরূণ মংকলন ববেছেন ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেলকর। 
ইনি ডঃ স্থুকথংকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক সমিতির অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। 
অনেষ্বগুলি পর্য ভিনি সংশোধন করেছেন। মহাভারতের প্রমাণ নংস্করণে 
ভীম্মপর্বে ১২২ অধ্যায, ৫৮৬৯ শ্রেক আছে। সংশোধিত সংস্করণে ১১৭ অধ্যায় 
ও ৫৪০৬ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ৪৬৩ শ্লোক বাদ দেওয়া হযেছে ॥ উল্লেখ- 
যোগা বাদ হল প্রমাণ সংস্করণের ২৩ অধ্যায়ের দুর্গীন্তোত্র, তা শুধু পূর্ব ভরিতের 
পুথিতে এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন পু'খিতে আছে, কাশীরের বা দক্ষিণ 
ভারতে পুথিতে নাই। তাই অধ্যাঘটি সম্পূর্ণ বাদ দেও! হয়েছে। প্রথম 
দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধো শ্বেতের ভীম্মপহ যুদ্ধ ও মৃত্যু বিবরণ--৪৭1৪৩-৬৭ 
গ্লোক ও ৪৮ অধ্যাষ সম্পূর্ণ- মোট ১২৯ শ্লোক পরে যোগ্দিত বলে বাঁদ দেওযা 
হয়েছেঃ সে শ্নোকগুলি সন্বদ্ধে প্রমাণ সংস্করণের সম্পাদক ডঃ কিঞ্জবডেকরও 
মন্তব্য করেছিলেন যে ত৷ স্পুষ্টত:ই প্রাক্ষিপ্ত। 


অবশিষ্ট অধ্যাযগুলির হতে মধো মধা ছুটি তিনটি করে শ্লোক বাদ, মধ্যে 
মধ্যে অধ্যায় ও শ্লোকের পুননবিন্তাম করা হয়েছে, তৰে উল্লেখযোগ/য আর কোন 
বাদ নাই। ভূমিকায় ডঃ বল্ভেল্কব মন্তব্য করেছেন ষে প্রমাণ সংস্করণের 
১৪ অধ্যায়ে দীর্ঘ ধৃততবাষ্ট্রবিলাপ, ৬৫।২৭ হতে ৬৮২* লোকে বিবৃত বিশ্বোপাখ্যান 
ও বাহদেবের মহিমাঁকীর্তন, এবং যুদ্ধেব তৃতীয় দিবসে কৃষ্ণের ভুদ্ধ হয়ে ভীন্তেনর 
অভিমুখে আক্রমণাঁ্থ গমন ও নবম দিবসে কৃষ্ণের ক্ন্ধ হয়ে ভীগ্গের অভিমুখে 
ধাৰন, এর মধ্যে একটি বিবৃতিঃ তিনি প্রক্ষিপ্ত মনে কবেন, কিন্তু বহু গ্রাাণ্য পুথিতে 
সেগুলি সব থাঁকাঁয় তিনি তা বাদ দিতে পারেন নাই। তিনি রুঘদৈপাঁয়ন 
কর্তৃক অঞ্জয়কে দিব্যদৃি দানের বথা সত্য বলে গ্রহণ করছেন, এবং ভূমিকায় 
বলেছেন ষে সঞ্ধয যুদ্ধে ও কৌরৰ শিবিবে পরামর্শ সভায় থাবৃতেনঃ আবার 
দিনশেষে হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সব বর্ণনা করতেন, দিবাদুষ্টি প্রভাবে 
ব। দেখতেন তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে নিতেন। এই মত স্থে গ্রধম খণ্ডে 
আলোচন! বর! হয়েছে, এখনে আর কিছু বঙ্গবার প্রয়োজন নাই। 


৮. দ্রোণ পর্ব 


দ্রোণ পর্বের লংশোধনের ভার নেন ড: স্থশীল মার দে, তিনি ঘাঁবপুর 
থেকেই আঁবশ্তক পুঁথি বা পুণ্থলমূছের আলে'ক চিত্র নকল আনিয়ে তার 
ম'ক্ষণ কার্য শেষ করে সংশোধিত সংক্কবণ গ্রস্ত করেন। মহীভারতের প্রমীণ 
কংস্করণে এই পর্বে ২০২ অধ্যায় ও ৯৬৪৪ শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণে 
১৭৩ অধা।য় ও ৮১১২ শ্পোক হয়েছে অর্থাৎ ১৫৩২ শ্লোক বর্জন করা হয়েছে। 
স্ংশোধক মগ্ুলীর মতানুমারে প্রমাণ সংস্কংণের ৫২-৭১ অধ্যায় সম্পুর্ণ বাদ 
দেওয়! হয়েছে । ৫২-৭১ অধ্যাংয অভিমন্ুর মৃত্যুর পরে কৃষ্ণছৈপান্ন এসে 
শোঁ$াও বুধিষ্ঠির্কে মৃতার উৎপত্তি কথা ও মৃত্যু প্রজাপতি সংবাদ, পরে পুত্র 
হুব্ণচীবীর মৃত্যুতে শোকাঁত হ্ঞ্ঘবাজকে নার্দ এসে যে যোলজন রাজার কথা 
শুনি ছিলেন, যোঁডশ রাঁজক পর্ব, তই শোন!লেন। শাস্তি পর্বে আছে যে রঃ 
নারদ কধিত ষোডণরাজ কথা যুর্িষিরকে শুনিয়ে দিলেন (শাস্তি-২ন অধ্যায় ), 
এবং হ্্ঘ-্ব্ণঠীবী কথাও শুনিয়েছিলেন | শাস্তি ৩০-৩২ অধ্যায় )। পব্য যে 
স্হগ্রষ পুত্রের নাম শাস্তিপর্বে স্বর্ণহীবী, দ্রোণ পর্বে সুবর্ণচীবী £ এবং যোডশরাজ 
কথার মধ্যে শাস্তিপর্বে যেখানে নুর্সবংশীষ সগর রাঁদের কথা আছে, তার স্থলে 
ভ্রোণ পর্বে পরশু"শামের কথ! আছে--কিস্ত পরশুধাঁম রাঁজ| ধিলেন না, বোডশ 
রাজ কথাষ ভার নাম অবান্তব- ভূগ্তবংশের লেখ কর্তৃক ভৃগ্তবধশের মহিয়। ব্যভাবার 
চেষ্টার নিদর্শন । সংশোধক মণ্ডলী একমত হয়ে শাস্তি পর্বের বিবরণই যুব 
-বশেছেন, ভ্রোণপর্বের বিবরণ কিছু পর্িবতিত ও পরে যোজিত বলেছেন, তই 
এই কুভিটি অধ্যায় বাদ সন্ধে কৌন হিধা হয় নাই। 

আর উল্লেখযোগা বর্জন আছে জয়দ্রখ বধ অধ্যায়ে, প্রমাণ নংস্করণে: ১৪৬ 
অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের ১৪৪ শ্লোক মধ্যে ৯৮টি বাদ দিয়ে ৪৬টি বাথ! 
হয়েছে) কৃঞ্ যে এশ্বপ্রিক শক প্রযোগ করে সুর্ধকে ঢেকে দিলেন, অন্ধকার 
হুষে আমায় জয়ন্রথ কিছু অগতর্ক হলে অঙ্গুনে জয়ন্রয বব করলেন, আবার কষঃ 
মায়ায় বর্ষের আবরণ দুর হয়ে বৌগ্র উপ্ভীপিত দিন দেখা গেল--এই নৈসর্গিক 
কাহিনী পরের কালের যোজনা বিচাবে বাদ হয়েছে, কাশ্মীরের পুধিতে ও 
“অনেক শ্রার্াণ্য পু'খিতে সেই উপাখ্যান নাই। কিন্তু কষ্টের উপদেশে অুনি 
“লয়তথের শির বাণে বাণে চালিত কর জনগণের পিত1 বৃদ্ধকভের জেোডের 


৭8 মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


উপর ফেল্লেন, বৃদ্ধক্ষত্র উঠে দীডালে জয়দ্রথের শির ভূমিতে পড়ার সঙ্গে” 
বুক্ষত্রের শিরও বিদীর্ণ হয়ে গেল, নে উপাখান অবিশ্বান্ত হলেও বাদ পভে নাই। 
ত্রোণ পর্বে আরো! করেকটি অধ্যায় সংক্ষেপিত করা হযেছে; বথ! প্রমাণ 
নংস্করণেব &৩ অধ্যায় (ঘ্বাদশ দিবস যুদ্ধে অশ্বধবজাদিবর্ণন ) হতে ৯৮ শ্লোক 
মধ্যে ২৫টি বাদ, ১৩৯ অধ্যায় (ভীম কর্ণ যুদ্ধ বিবৃতি) হতে ১২৪ শোক মধ্যে 
৩০টি বাদ, ১৪৩ অধ্যায় ( ভূর্িশ্রবা বধ) হতে ৭২ গ্লোকের মধ্যে ৩৫টি বাদ, 
১৪৮ অধ্যায় (যুদ্ধভূমির অবন্থ] বর্ণন ) হতে ৪৮ শ্লোক মধ্যে ১৬টি বাদ, ১৪৯ 
অধ্যাক্র (জয়দ্্রথ বধ শ্রুবণে যুধিঠিরের আনন্দ গ্রকাশ ) হতে ৬২ ঙ্লোেকের মধ্যে 
২৯টি ৰাদ, ১৫২ অধ্যায় (ছুর্যোধনের প্রতি কর্ণের সান্ন! বাকা) হতে ৩৬ 
শ্লোক মধ্যে ১০টি বাদ, ১৫৬ অধ্যায় (ঘটোৎথকচ বধ অন্থপর্ধে স্কুল বৃদ্ধ বর্ণন) 
হতে ১৯০ শ্লোক মধ্যে ৫৫টি বাদ, ১৫৯ অধ্যায় (সঙ্থুল যুদ্ধ মধ্যে অজু হন্তে 
কর্ণের পরাজয় ) হতে ১০* শ্লোকের মধ্যে ১০টি বাদ, ১৯২ অধ্যায় (দ্রেঃণ বধ 
বিবৃতি) হতে ৮৪ শ্লোক মধ্যে ১২টি বাদ--১৯২ ও ১৯৩ অধ্যায়ঘয় সংশোধিত 
সংস্করণে মিলিষে একটি অধ্যায় কর! হুযেছে$ ২০* অধ্যায় (নারায়ণাস্ত 
প্রশমনেব পরবে অশ্বখামীর তীব্র যুদ্ধ বর্ণন) হতে ১৩২ শ্লোকের মধ্যে ৬২টি 
বাদ হয়েছে ; শেষ বাঁ ২০২ অধ্যায় ১৫৮টি গ্লোকের মধ্যে ৫৭টি বাদ। অন্ান্ত 
অধ্যায়ে অল্প কিছু শ্লোক বাদ হয়েছে ৰা সব গ্ৌকই গৃহীত হয়েছে, অধ্যায় ও 
শ্লোকের পুনবিন্তাঁস অন্তান্ত পর্বের মত এই পর্বেও কব! হয়েছে। এই সমস্ত 
শ্লোক বর্জন সত্বেও জযদ্রথ বধ অধ্যায় ছাড] আর কোথাও আখ্যানের কোন 
. পরিবর্তন হয নাই। লারারণীত্ত্র মোক্ষণের কথা হুবার আছে--১৯৫ও ১৯৪ 
অধ্যায়ে ঃ তার প্রথমটি যোজনা মনে হয়, কিন্তু সম্পাদক সেটিকে বাদ দেন 
নাই। শেষ অধ্যায়টিও অবান্তর, ২** অধ্যায়ে কথিত অবহার ঘোষণার পরে" 
পুনতায় বুদ্ধ বিবরণ অসঙ্গতির পরিচায়ক, এবং শিব মহিমা বর্ণনা পরের কালের" 
যৌন! সন্দেহ নাই, তবে অনেক পু'থিতে থাকায সম্পাদক বে বর্ণনা বেখেছেন। 
ডঃ সুকথংকরের মৃত্যুর পরে ভারত মগ্তরীতে কোন উপাখ্যান বাদ হওয়ার উপর 
সম্পদবগণ বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই | ডঃ বৈছকে এই বিষয়ে ব্যতিক্রম বলা যাঁষ। 


৯. কর্ণ পর্ব 


ক্র পর্ব সংশোধন করেছেন শ্রীপরশুবাম লক্ষণ বৈধ, পুনা সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক । ইনি ভঃ বলগভেলকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক মগ্লীর অধ্যক্গপদে 


ন্‌ কর্ণ পরব ৭6৫: 


বুত হয়েছিলেন। ডঃ স্কখংকরের মত না হলেও ইনি ভারত মঞ্ররর- 
সারুমর্মে কোন আখ্যান আছে, কোন আখ্যান নাই, সে কথা বিবেচনা করে- 
শ্লোক বুক্ষণ ও বর্জন করেছেন, শ্লোক বর্জন সম্বদ্ধে তেমন দ্বিধ! করেন নাই। 
প্রমাণ মহাভারতে এই পর্বে ৯৬ অধ্যায়, ৫০১৪ শ্লোক আছে, সংশোধিত নংস্করণে 
৬৯ অধ্যায়ঃ ৩৮৭১ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ১১৪৩ ফোক বাদ হযেছে, বজিত 
শ্লোবের অনুপাত এই পর্বের সংশোধিত সংস্করণে সৰ পর্বের মধ্যে অধিকতম। 
অধ্যাপক বৈছ্য বলেছেন যে এক অধ্যাষে কথিত শ্লোক আবার অন্য অধ্যাষে 
বলা], একই ঘটন! সম্বন্ধে একাধিক ৰার বিব্তি এবং শ্লোক সংস্থানে ত্রমান্বয়তাঁর 
হান্করুণ কর্ণ পর্বে বড বেশী আছে। নে দৌযগুলি অন্য পর্বেও আছেঃ তবে 
অধ্যাপক বৈছ্যের মত অন্ত সংশোধকগণ সেদিকে ততটা লক্ষ্য 'করেন নাই। 
অধ্যায় ও শ্লোকের পুনবিস্তাস, প্রমাণ সংস্করণে ছুই ৰা ততোধিক অধ্যায়কে ঘুক্ত- 
করে একটি অধ্যায় করা, বা গ্রমাণ সংস্করণের একটি অধ্যায়কে ভাগ করে ছুই 
ৰা ততোধিক অধ্যায কর] এই পর্বেও বথেষ্ট আছে। 

প্রমাণ সংস্করণের 91১৩ শ্লোক বাদ দেওয়। হযেছে, কারণ নেই শ্লোকগুলি 
পুনঃ ৯1৯৩-৯৫ রপে আছে, প্রতেদ খুব কম। প্রমাণ সংস্করণের ৮, ৯ অধ্যায়ে 
উক্ত দীর্ঘ ধৃতরাষ্ট্র বিলাপকে একটি অধ্যায় ভক্ত করে ১৮টি শ্লোক বাদ হয়েছে, . 
মোট ১২৮ শ্লোকের মধ্যে ১১* শ্লোক রাখা হযেছে। 

কর্ণীতিষেক ও প্রথম দিনের যুদ্ধ বর্ণন প্রমাণ সংস্করণে ১১-৩০ অধ্যায়ে 
বণিত, দেগুলি থেকে বেশী শ্লোক বাদ হয নাই, তৰে তার মধ্যে অধ্যাের 
পুনবিন্তাস আছে। শল্যকে কর্ণের সাথী নিয়োগ এবং কর্ণ ও শল্ের বাঁদান্- 
বাদ গুসাণ সংস্করণের ৩১-৪৬ অধ্যায়ে ৰণিত। ৩১ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোক মধ্যে 
১২ প্লোক ও ৩২ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোক হতেও ১২ লোক বাদ দেওয়! হয়েছে। 
৩৩-৩৪ অধ্যায়ে ত্রিপুত্ব ধ্বংস উপাখ্যান যিবৃত, যে ব্যাপারে ব্রহ্ম! শিবের . 
সারথি হতে স্বীকার করেছিলেন, এই ছুটি অধ্যায যুক্ত করে মৌট ২২৬ গ্লোকের 
মধ্যে ৬৫ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৩৫ অধায়ে ত্রিপুর 
উপাখ্যান বলে দুর্ষে'ধন পল্যকে বর্ণের সাবুথি হতে অন্ঠরোৌধ করছেন এবং শল্য 
সারথি হতে সম্মত হচ্ছেন, কিন্তু ৩২ অধায়েই শল্যেব সম্মতিদানের কথা আছে, 
প্রায় এক ভাষাষ। তাই মনে হয় যে ব্রিগুর উপাত্যান (৩৩-৩৪ অধ্যায ) 
এবং ৬৫ অধ্যায় পরের কালের যোজনা। ভারত্ম্রীতে ত্রিপুর উপাখ্যান” 


-৭৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ ' 


থাকায় লংশোধক তা বাদ দেন নাই। ৩৫ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক থেকে ৩? 
শ্লোক বাদ দিযে মাত্র ১১টি রেখেছেন। ৩১-৪৬ অধায়ে কর্ণ ও শল্যের 
বাদান্থবাদ, তার কোন অধায় সম্পূর্ণ বাঁদ দেওয়া হয় নাই তবে অনেক সংক্ষেপ 
কর। হযেছে, এই অধ্যায় সমুহের মোট ৫২৩ শ্লোক হতে ৭২ শ্লোক বাদ দেওয়! 
-হয়েছে। 

৪৭৬৪ অধাঁয়ে গতদশ দিবসের যুদ্ধের প্রধমাংশ বণিত হয়েছে, মেগুলিতে 
বহু অনঙ্গতি ও পরিবর্তনের চিহু আছে। সম্পাঁদক নানা পুঁথি সমীক্ষণ করে 
বহু শ্লোক বাঁধ দিয়ে সংশোধিত পাঠ ঠিক করেছেন; ৪৯ অধ্যায়ে ৯২ শ্লোকের 
মধো ২২ শ্লোক, ৫১ অধায়ে ৮১ শ্লোকের মধ্যে ২১ শ্লোক, ৩৬ অধ্যায়ে ১৪৭ 
ক্জোক হতে ৪৭ শ্লোক বাঁদ হয়েছে। ১৭ শ্লোক যুক্ত ৫৭ অধাগ ( অশ্বখামাঁর 
ুষ্টদায় ব্ধ প্রতিজ্ঞা ) সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫৮ অধায় (পাগুব-পাঞচাল 
মেনার ভাঙ্গন দেখে অ্নের সেদিকে গমন ) হতে ৫২ শ্লোক মধ্যে ৪৩ ক 
বাদ হযেছে, কারণ ৫৮1৯-৩৩ শ্লোক কৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধভূমি বর্ণন ১৯,২৭-৫৪ 
শ্লোকের পুনরুক্তি, এবং ৫৮1৩৪-৪১ শ্লোক নংশোধিত সংস্করণের ১৪ অধণষে 
“(প্রমাণ সংস্করণের ১৯ অধায়েব শোধিত পাঠে ) স্থান পেয়েছে, ৫৮১-৮% ৪২) ৪৩ 
“শ্লীক বাদ হয়েছে। ৫৯, ৬** ৬১ অধ্যায় (সম্ধুল যুদ্ধ বিবরণ ) থেকে যথাক্রমে 
৬৭ শ্লোক মধো ১০টি, ৯২ শ্লোক মধো ১৪টি ও ৭৪ শ্লৌকমধো ১৯টি বাদ দেওয়! 
হুযেছে। ৬২, ৬৩ অধায় (কর্ণের যুদ্ধ বিবর্ণ, ৩৪+৩৭ শ্লোক) সম্পূর্ণ পবের 
যোজন। বিবেচনায় বাদ দেওয়। হয়েছে। ৬৪, ৬৫ অধায় ( সন্ুল যুদ্ধ বিবরণ ) 
একত্র যুক্ত করে মোট ১৩ শ্লোক থেকে ২০টি বাদ দেওযা হয়েছে। 

৬৬ ৭৪ অধ্যায়ে যুধিষ্টিরের শিবিরে অভুন ও যুিঙিবের মনান্তর এবং কৃ 
-কর্তৃক সত্যধর্ম ও লৌকপালনীষ ধর্মের উপদেশ দিযে তাঁদের শান্ত করা বর্ণিত 
" হয়েছে । এই অধ্যায়গুশি হতে কিছু কিছু শ্লে।ক বাদ দেওয| হথেছে, তবে তাতে 
' স্থল কাহিনী কৃষ্ণের উপদেশ মানার কোন হানি হন নাই। 

৭৫৯৬ অধাযে নগুদশ দিবলের অপতাহের যুদ্ধে ভীমের হস্তে দুঃশাসনের বধ ও 
-বুকের বুক্তপানের কথা, এবং কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ বিবরণ আছে। তার মধ্ সম্পাদক 
তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিরেছেন ; ৮৬ অধ্যায় (২৩ শোক, বুধনেন বধের পরে 
কৃষ্-অঙ্ুনের কথ] ), ৯৩ অধ্যায় (৬* প্লৌক_-কর্ণের পতনের পরে কৌরৰ গেনার 
- পলায়ন কথা ), এবং ৯£ অধ্যায় (১৮ শ্লোক-ঘবহীর ঘোষণ1)। এগুলি পুজি, 


কর্ণ পর্ব ৭৭ 


অন্তান্ত অধ্যায়েই সেকথা আছে। ৰাকী অধ্যার়গুলির পুনবিন্য(স কর! হয়েছে, 
এবং অনেক লোক প্রতি অধ্যায় হতে বর্জন করা হযেছে--যথ! প্রমাণ সংহরণের 
৭৬ অধ্যাযের ৪* শ্লোক মধ্যে ১১টি, ৭৯ অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোক মধ্য ২৬টি, ৮৩ 
অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের মধো ৩৫টি, ৮৪-৮৫ অধ্া!যেব মোট ৮১ শ্লোক হতে ১৯টি, 
৮৭ অধ্যাষের ১১৭ শ্লোক মধ্যে ৩৪টি, ৮৯ অধাধের ৯৭ শ্লোক হতে ৪২টি, ৯০ 
অধ্যায়ের ১১৬ শ্নোকের মধ্যে ৫*টি, ৯১ অধ্যাধে ৬৭ শ্লৌোকের মধো ৩০টি, 2৬. 
অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোক হতে ২২টি, এবং অন্যান্য অধ্যায় হতে ছুটি চারটি করে। 
তবে কর্ণ অজুনের যুদ্ধ বিবরণ সংক্ষেপিত হলেও পরিবতিত হুয নাই 3 কর্ণের রথচক্র 
ভূমিগ্র্ত হওয়ার কথা এবং কর্ণের অবসর প্রদানের অন্থবোধের উত্তরে কুষের কঠোর 
উক্তি বছিত হয় নাই--সেগুলি অধিকাংশ প্রামাণ্য পু'ঘিতে আছে, এবং ভারত" 
মণ্ডরীতে আছে, তাঁই সম্পাদক নিজের স্বাধীন বিচার করবার অৰকাঁশ পান নাই,. 
ডঃ সুকথংকর কর্তৃক স্থিরীকৃত নীতি অনুমরণ করেছেন। 


১০. শল্য পর্ব 


শল্য পর্বের পুঁথি লমীক্ষণ করে সংশোধিত সংক্করণ গ্রস্ত করেছেন শ্রীরামচন্্ 
নারাধণ দণ্ডের, পুলার সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপক । প্রমাণ সংস্করণের" 
৬৫ অধ্যায়, ৩৬৩৮ শ্লোক হ্ছলে লংশোধিত সংস্করণে আছে ৬৪ অধ্যায়, ৩২৯৮ 
স্লৌক $ অর্থাৎ মোট ৩৪* শ্লোক মাত্র বাঁদ হয়েছে । লংশোধক বলেছেন যে ভারত 
ম্তরীতে যে শল্যপর্বের সারমর্ম আছেঃ তাঁতে কয়েকটি বিশিষ্ট কথা নাই, যথা 
প্রমাণ সংঘরণের ৪, ৫ অধ্যাযে কথিত রূপ কর্তৃক হুর্যোধনের প্রতি স্ষিস্থাপনের 
উপদেশ ও ছূর্ধোধন কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান £ ৩২ অধাষে ৫২ শ্লোকে দূর্যোধন কর্তৃক 
পাগবদের এক এক জন কবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা, এবং ৬১-৬২ ক্লৌকে 
যুধি্রিরের উক্তি যে পাঁচজনের মধ্যে যার সঙ্গে দুর্ধোধন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে,. 
তাঁকে বধ করতে পারলেই ছুধোধনের বাজ থাকবে; এবং সেকথা বলার জন্ত 
কষের ভত্খদনা (৩৩1১৭ ), কার্জিকের জন্ম ও দেব সেনাপতিত্বে বরণের কথা 
এবং তারক বধ, মহিষ্বধ ইত্যাদি বর্ণনা (৪৪-৪৬ অধ্যায় ), এবং গদা যুদ্ধকালে 
কের ইন্দিতে অর্জুনের বাঁম উরতে চপেটাধাত করে ইঙ্গিত দান (৫৮/:-২১)। 
কিন্ত অধ্যাপক দণ্ডেকর এই সন্দ্তগুলি দংশোধিত সংস্করণ হতে বাদ দেন নাই» 


৮ মৃহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


-তিন্ন বলেছেন যে ভারত মঞ্জরীর বৃভাস্ত বর্ন এত সংক্ষিপ্ত সে তাতে বিবৃত হয 
নাই ধলেই যে আখ্যানটি পরের কালের যৌজনা, তা বল! যায় না। এখানে তিনি 
-উঃ স্থকথংকধের পথে চলেন নাই, ডঃ স্থকথংকব ভারতমঞ্জরীর বিব্ণ ও শারদা 
লিপিতে লেখ কাশ্মীরের গুঁঘির উপর বেশী নির্ভব করেছেন। 
অধ্যাপক দণ্ডেকর প্রমাণ সংস্করণের ৩1৩-৬১ ্লোক, অর্থাৎ তৃতীয় অধার 
প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিষেছেন, কারণ এই অধ্যায় বর্ণপর্বের ৯৩ অধ্যায়ের পুনরুজি, 
এবং প্রামাণ্য পু'থিমমূহের অধিকাংশ পু থিতে এই প্লোকপ্চলি নাই। ৩1১-২ শ্লোক 
চতুর্থ অধ্যায়েব সঙ্গে যুক্ত করে একটি অধ্যায় করা হয়েছে। তাই অধ্যায় সংখ্যা 
৬৫ থেকে ৬৪ হযেছে । আঁর কোন অধ]াযের উল্লেখযোগ্য বর্জন বা কোন 
অধ্যায়ের পুনবিষ্ভাপ নাই। ছুটি অধ্যায, প্রমাণ সংস্করণে ২৯ ও ৪৬, হতে ১০টি 
কবে শ্লোক বাদ হয়েছে, আর অধ্যায়গুলি হতে ছুই একটি গ্নোক বাদ হয়েছে ৰা 
মোটেই বাদ হয নাই। 


১১. সৌগ্ডিক পর্ব ও স্ত্রীপর্ব 


সৌন্তিক পর্ব সম্পাদন করেছেন বন্ধে উইলদন্‌ কলের সংস্কৃত অধ্যাপক 
শ্রহরি দামোদর ভেলাংকর। তিনি প্রমাণ সংস্করণের ১৮ অধ্যায় রেখেছেন, কিন্ত 
শ্সোকমংখ্যা কিছু কমিষে ৮০৩ থেকে ৭৭২ করেছেন। কিছু উল্লেখযোগ্য 
"বাদ নাই। 

পর্ব সম্পাদন করেছেন পুনা ফাগুসন কলেজের সংস্কৃভ অধাঁপক শ্রীবাঙ্ছদে 
গোপাল পারঞ্চপে। তিনি প্রথম অচ্পর্বের নাম “জল প্রাদানিক" গুলে "বিশোক* 
নাম দিষেছেন, কারণ বিশোক নামই প্রামাণ্য গু'থিলযূহ আছে) প্রথম অন্পর্বে 
"মৃতদের উদ্দেশ্যে জলপ্রদানের কথা নাই, তা আছে তৃতীয় অন্পর্বে। প্রমাণ 
সংস্কঃণের ৯/২-২৩ শ্লোক বর্জন কর] হয়েছে, কারণ ত| ২ অধ্যায়ের পুননরুক্তি ও 
“অধিকাংশ পুঁথিতে নাই। ৯/১ শ্লোক ও ১৭ অধ্যায় মিলিয়ে শোধিহ সংস্করণে 
একটি অধাঁম্র কবা হয়েছে, কিন্ত ১৫ অধ্যায়কে দুটি অধায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। 
তাঁই লংশোধিত সংকরণে ও প্রমাঁণ সংরণে ২৭ অধ্যায় সংখ্যার পরিবর্তন হয় নাই; 
মোট ঞ্েক লংখা। ৮২৫ স্থলে ৭৩ করা হয়েছে) ম্নং অধ্যায় ছাভা অন্থ!ন্ত অধ্যায় 
“হতে ভ-চারটি করে অবান্তর গ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। 


১২. শান্তি পর্ব 


শাস্তিপর্ব মহীভারতের বৃহত্তম পর্ব। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৩৬৫ 
ন্অধ্যায় ও ১৩৭৩২ শ্লোক আছে। এই পর্বের নানা পুঁথি বিচার করে সংশোধিত 
নদং্করণ প্রস্থত করেছেন ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেল্কর। সংশোধিত সংস্করথে ৩৫৩ 
অধ্যায় ও ১২৮৬৮ শ্লোক আছে, অর্থাৎ শ্লোক লংখ্য| ৮৬৪ কমান হয়েছে। 
-সম্পাঁক বলেছেন যে শাস্তি পর্বের সম্পুর্ণ পুঁথি অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড পুথি বেশী 
পাওয়া যায়-প্রথম খণ্ডে যুধিঠিরের বিষাদ অপনোদন ও রাঁদ্যাভিষেক ( প্রহ্থাণ 
সংস্করণের ১-৫৮ অধীয় )। দ্বিতীয় খণ্ড রাজধর্ম (৫৯-১৩০ অধ্যায়), তৃতীয় 
খণ্ড আপদ্ধর্ম (১৩১-১৭৩ অধ্যায়), এবং চতুর খণ্ড মোক্ষ ধর্ম (১৭৪-৩৬৫ 
অধ্যায় )। প্রথম খণ্ডে সম্পাদক ২৬ অধাষ (অ্নের প্রতি যুদ্ধতিরের ৰ্নবাস 
নংকল সমর্থনে আগ ও বৈবাগোর প্রশংসা--৩১ শ্লোক) সম্পুর্ণ বাদ দিদ্বেছেন, 
এই অধ্যাষের শ্লোকগুলি ১২, ১৯ ও ২১ অধ্যাযে কথিত যুক্তির পুনকক্তি, এবং 
বহু পু'থিতে অধায়টি নাই। এই অধায় বাদ দিগনেও প্রমাণ সংস্করণের ৩৩ 
অধ্যায় ছুই অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ডের অধায় সংখ্যা ৫৮ই বাখা হয়েছে। 
৪৭ অধ্যায (তীম্ম কর্তৃক শরশধ্যায় শাধিত অবগ্থায কৃষ্ণের স্তব, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে 
থেকে শুনছেন ) হতে ১০৪ শ্লোক মধো ৩২ শ্লোক বাদ দেওষা হযেছে, সম্পাদকের 
অন্গমান যে ভাগ্সস্তবরাজ নামে পরিচিত এই অধাষে গ্রথিত স্তবে মূলে ৩ৎটি 
শ্লোক ছিল, উৎসাহী কবি ৰা হুতগণ তার সঙ্গে আরো ১৪টি যোগ করে স্তৰে 
৪৬টি প্লোক করেছেন, €৩৮-৮৩ শ্লোক), পরের যোজনা হ'ল ৪৩, ৪৭, ৪৮, 
৫১, ৬১-৬৫১ ৭২-৭৫ ও ৮১ নং শ্লোক । ভ্তবের আগে পরে আরো ১৮টি ম্োক 
পরের যোৌজনা। ৪৯ অধ্যায় (কৃষ্ণ কথিত পরশুরাম চরিত ) হতে ৯* শ্লোক মধো 
১০টি বাঁধ হয়েছে, কিন্ত এই অধ্যায সম্পুর্ণ বাদ দেওয়া উচিত ছিল মনে হব, 
সুধিঠিরাদির পরশুরায়ের কথা আরো অনেকবার শুনেছেন, যথা বনপর্বে ১১৫- 

১১৭ অধ্যায় ও ভ্রোণ পর্বে ৭০ অধায়ে। প্রথম খণ্ডে আরু কোন অধ্যায় হতে 
উল্লেখযোগ্য প্লোকসংখ্যা বজিত হয নাই। 

ভ্বিতীঘ খণ্ডে রাজধর্মীচশানন প্রমাণ সংস্করণের ৫৯-১৩০ অধ্যায় । এই 
অধ্যায়গুলি হতে বিশেষ কিছু শ্লোক বাদ হয় নাই, তবে অধ্যান্ বিভাগ পরিবর্তন 
-করে অধ্যায্র সংখা। ছুটি কমানে! হয়েছে । পাঠশ্তদ্ধি বহু শ্লোকে করা হয়েছে, 
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যথ। ১২১৫৯ শ্পোক, তার শ্ষেপদ "্যঃ হধর্দেণ ভিডি” ছলে ধঃ ছধর্মেন 
তিষ্টভি*-_তাঁতে মানে পরিার হয়েছে। 

তৃতীয খণ্ড আপ্‌ ধর্মাচশাসন প্রমাণ সংক্কারণের ১৩১০১৭৩ অধায়। অধ্যায় 
বিভাগ পরিব্তন করে অধায় সংখ্যা ৪টি কমণনো হয়েছে, অনেক অধ্যায় থেকে 
ছুটি চারটি ঝরে গ্লোেক বাদ দেওয়া হচ্ছে, তবে উল্লেখযোগ্য ঞোকবর্জনের কোন 
উদদীহ্রণ নাই। 

চভূর্থ খণ্ড মৌন্ধ্মানুশীসন, প্রমাণ স্বরণে ১৭৪-৩৬৫ অধ্যায়। এই 
খণ্ডে পরের কালের যোঙ্গনা অনেক আছে। সম্পাদক এর মধ্যে চারটি অধ্যায় 
সম্পূর্ণ বাদ দ্িযেছেন _-২৭৭ অধ্যাফ (৪৯ প্লৌক পিতা পুত্র দংবাদ- পিতার 
কথিত চত্রাশ্রমের দৌষ দেখিয়ে পুত্রের ত্যাগ ও সন্গাসের প্রশংসা) এটি 
১৭৫ অধ্যাযের গ্রায় অবিকল পুনরাবৃত্তি ১ ২৮৪ অধ্যায় (২০৮ শ্লোক দক্ষযত্ 
বিবরণ ও দক্ষ কর্তৃক শিংকে বছনামে আবাধনা করে তুষ্ট করণ )--দক্ষযজ্জের 
বিবরণ ২৮৩ অধায়ে একবার দেওযা হযেছে, এখং শিবের অগ্োত্তর সহশ্র 
নামে ভজন কর হচ্ছে বলে ছযশত নামের কয়েকটি মাত্র কৌ! নাম আছে, 
পরে অচ্ঠশীসন পর্বে ১৭ অধ্যাযে শিবের অষ্টোত্বর সহত্র নাম বলা! হযেছে 2. 
১৮৫ অধ্যায (৪৬ শ্লোকে পঞ্চভৃতাত্মক্ক দেহ, জীবাত্ম! ইত্যার্দির কথা)-. 
অধ্যায়টি ১৯৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯ অধ্যায়ে কথিত তবদমূহের পু্নগাবতি » 
এৰং ৩২২ 'অধ্যায (২* প্লোকে কর্মফলের অলঙঘ্যুতী, উপবাস, তপস্তা, প্রভৃতির 
ফল) এটি ১৮২ অধ্যাযের অবিকল পুনকক্তি। পুন্নরুক্তি হেতু বা উপরিলিখিত 
অন্তান্ত কাৰণ বশতঃ অবশ্য সম্পাদক বাদ দেন নাই, এই অধ্যায়গুলি অনেক 
প্রামাণ্য পুঁথিতে না থাবায় সম্পাদক বাদ দিয়েছেন। সম্পাদক প্রমাণ 
সংস্করণের ১৭৭, ১৭৮ অধ্যায় যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন, তাতে ১৭৮ 
অধ্যায়ের শেষ ৬ শ্লোক বাদ, ২৩১ ও ২৩২ অধ্যায় যুক্ত করে একটি অধ্যায় 
করেছেন ; ২৯৩-২৯৪ অধ্যাষ দ্ধ যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন, আবার্‌- 
প্রমাণ সংস্করণের ৩৪২ অধ্যায় বিভক্ত করে সংশোধিত সংস্করণে ছুইটি অধ্যায় 
করেছেন। এই ভাবে এই খণ্ডের অধ্যায়সংখ্য। প্রমাণ সংফরণের অধ্যাফ সংখা 
থেকে মোট ৬টি কম হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৩৩৯ অধ্যায় থেকে ১৭টি শ্লোক 
এবং ৩৪৩ অধ্যায় থেকে ১১টি শ্লোক বাদ হয়েছে । আবো কয়েকটি অধায় 
হতে ছুটি তিনটি, গ্োক বাঁদ হয়েছে, অনেক অধ]ায় হতে কিছু বাদ হয় নাই, 
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আখ্যান ৰা তত্বকথার কৌন পবিব্র্তন কর! হয নাই। সম্পাদকের কৃত পাঠশুদ্বির 
মধ্যে এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীষ শ্লোকের, প্রমাণ সংক্ষবণের ১৭৪1২ শ্লোকের 
প্রথম পংক্তি--"সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ সত্যপ্রেত্য তপঃ ফলম্‌” স্থলে প্সর্বন্র বিহিতো 
ধর্স হ্বর্গাঃ সত)ং পরং তপঃ1৮--এটি উন্লেংযোগা, অর্থ হল যে সর্ব আশ্রমেই ধর্ম 
অর্থাৎ ধর্মপালন বা কর্তব্যপাঁশনের ফল স্বর্গ প্রাপ্তি, এবং সত্য পালন পরুম তপন্তা । 
১৭৪৩ শোকের প্রথম পাদে “বিষষে” স্থলে “বিনষে” শুদ্ধ পাঠ, বিনয় শবের অর্থ 
আশ্রমবিহিত কর্তব্যকর্ণ। এই অধ্যায়ের ৪-৫ শ্সোকের উল্লেখ বরে সম্পাদক বলেছেন 
যে একথা সত্য নয যে মোক্গধর্মান্ুশীসনে মে।ক্ষের জন্য কেবল একাস্ত বৈরাগ্য যুক্ত 
সন্নযাসের বিধান দেওয়! হয়েছে, শুক সম্প্রদায় কর্তৃক উপদিষ্ট কর্মসন্যান, জনক 
সম্প্রদায় বর্তৃক উপদিষ্ট কর্মযৌগ এবং নারদ সম্প্রদাষ উপদদিষ্ট ভভিযোগ, এই তিন 
পথে মোপ্দলাভের কথা আছে। ভক্তিযোগের বিষয় “নারাধণীধ” নামক অংশে 
বিবৃত হয়েছে, এর ছুটি ভাগ আছেঃ ৩৩৪-৩৩৯ অধ্যাষ ভীন্ম কথিত, এবং 
৩৪০-৩৪৮ অধ্যায় সৌঁতি কথিত। প্রথমভাগে আছে যে নারদ বদররিকাশ্রমে 
নর ও নারাষণ খধিদ্বযকে তপন্তা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কার 
তপস্তা! করছেন $ নারায়ণ খাষি পর্বভূতের অস্তরাত্মা সনাতন পুকষের কথ! বললেন, 
নারায়ণের উপদেশ যত নারদ শ্বেতদ্বীপে গিষে পরমপুরুবের ভক্তগণকে প্রথমে 
দেখলেন ও ভক্তিভরে 'আরাধন! করে পরম পুরুষেরও সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁর 
নিকট পঞ্চবাত্র ধর্মের কথা, চতুব্র্ণহ তত্ব, ইত্যাদি শুনলেন। ভারত মঞ্জরীতে 
শুধু নীরদের শ্বেতদ্বীপে গমনের কথা! ও বিঞুর স্তব করে পরুমপুকষকে দেখতে 
পেলেন এই কথাই আছে, পঞ্চরাত্র ধর্মের কথা ও চতুবুর্ণহ তত্ব নাই। নীরারণীযের 
দ্িতীষ অংশে সৌতির কথিত পঞ্চরাত্র ধর্মের পরিব্তিক বৈদিক ধর্মাশ্রিত বপের 
বর্ণনা ও কিছু অবাস্তব উপাখ্যান আছে। সম্পাদক নিজেই বলেছেন যে ৩৪* ৩৪৮ 
অধ্যায পরের কাঁলেব যোজন! তাতে সন্দেহ নাই, ভারত মণ্ডরীতে সে অংশের কোন 
উল্লেখ নাই। তবু সম্পাদক অধ্যায়গুলি হতে ছুচারটি করে ক্লোক বাদ দিয়ে 
সংশোধিত সংস্করণে রেখেছেন। 

প্রমাণ সংস্করণের ৩৬ অধ্যায়ে ( শাস্তি পর্বের ১ম খণ্ডে) বিবৃত ক্ষ্যাতক্ষ্য বিচার 


সন্ধে ও সম্পীদক তা শাস্তি পর্বে অবান্তর ও আধুনিক কালের যোছনা এই মস্তব্য 
করেও অধ্যায়টিকে দেখেছেন । ৩৪.৩৫ অধ্যায়ে বণিত নানা অপরাধের প্রায়শ্চিত 
বিথিও শাস্তি পর্বে অবান্তর , সম্পীদক যে বিষষে কোন মত্তব্য না করে লে ছুটিকে 
অন্যান্য মোঁলিক অধায়ের মত নংশোধন করে সংশোধিত সংস্করণে স্থান দিয়েছেন। 

্ 
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১৩. অনুশাঁদন পর্ব 


অন্শীঘন পর্বের মংশোধিত সংস্করণ সংকপ্নন করেছেন ভঃ বাঁমচন্দ্র নারায়ণ 
নগ্ডেকর, পুন। বিশ্ববিভাগযের সংস্কৃত অধ্যাপক | প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ১৬৮ 
অধ্যায়, ৭৭০৩ শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণে ১৫৪ অধ্যার, ৬৫৩৬ গ্লোক আছে, 
অর্থাৎ ১১৬৫ শ্লোক বাদ পডেছে। ডঃ দণ্ডেকর বলেছেন যে বর্তমাঁনকালে প্রান্তব্য 
অধিকাংশ পু'খিতে অনুশাসন পর্বকে এক্টটি পৃথক পর্বরূপে গণন! করা! হন্েছে, 
কিন্ত কোন কোন পু'খিতে অন্ুশানন পর্ব শাস্তিপর্বের অন্তর্গত একটি অন্গুপর্ব বপে 
গণিত হয়ছে। অষ্টাদশ পর্ব পূর্ণ হয়েছে শল্যপর্ব হতে গদা! পর্ব পৃথক করে নিয়ে । 
ধবদ্ীপে মহাভারতের আটটি মাত্র পর্ব এপর্বস্ত পাওয়া গেছে, তাঁর মধ্যে শান্তিপর্ব 
ৰা অন্গশাপন পর্ব নাই। তবে সেখানে আদি পর্বের পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে অন্রশীনন 
পর্বের নাম নাই, এবং শান্তিপর্বের অধ্যায় ও গ্লোক মংখা। যথাক্রমে "৩৩ ও 
১৪,৫২৫ বে উল্লেখ করা হযেছে। সংশোধিত সংস্করণে পর্বপংগ্রহে শাস্তিপর্বের 
অধ্যায় ও শ্লোক নংখা। যথাক্রমে ৩৩৭ ও ১৪,৫২৫ | তার থেকে পরষ্কার বোঝা 
বায় যে খুষ্ঠীধ দ্বিতীপ্ন শতকে-_যখন মহাভারত কাহিনী ভারতীয় উপনিবেশ স্থাঁপন- 
কারীদের দ্বার! ধবনীপে নীত হয়, তখন অন্শাদন পর্ধ নামক পৃথকপর্দ মহাভারতে 
ছিল না। আল-বেকণি খু্ীর দশম শতাব্দীতে গজ নির মাহমুদের সৈন্তদলের সঙ্গে 
ভারতবর্ষে এসে নংস্কত শিখে ভারতের সম্বন্ধে এক বা একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, 
তিনি মহাভারতের কথ! বলতে পর্বনমূহের নাম কবেছেন, তার মধ্যে অন্তশাঁন 
পর্বের নাম করেন নাই। বর্তণানে শাস্তিপর্বে মোটামুটি ১৪,০০০ শ্লোক এবং 
অনুশাঘনপর্বে ৮০** শ্লোক আছে, এই আট হাজার শ্লোক বোধহয় খুটীয় দশম 
শতাব্দীর পরে, অন্ততঃ খুষ্টীর দ্বিতীষ শতাব্দীর পরে, মহাঁভারতে যোজিত হয়েছে। 


অধ্যাপক দণ্ডেকর বলেছেন যে অন্শানন পর্ব পুথি লেখকগণের নৃতন উপাখ্যান 
ও সন্দর্ত যোজনার শেষ আশ্রন ছিল, যুধিষিরের মূখে যে সব প্রশ্ন বিয়ে নৃতন 
উপাখ্যান যোজিত হয়েছে, তার অনেক প্রশ্ন দেখে মনে হয় যে যুধিত্ির নিত সত 
অর্ধাচীন পুরুষ ছিলেন, অথ5 মহাভারতের প্রধান পর্বগুলিতে যুধি্িবের বিচক্ষণত! ও 
ধর্মজ্ঞত| জাজদ্যমান; অনেক প্রশ্নের সঙ্গে আবার উত্তর এবং তাঁর মর্থক উপাধ্যানের 
লঙ্গতি নাই, অর্থাৎ যোজনাকারী নিতান্ত তৃতীয় স্তরের কবি ছিলেন। এই পখটির 
অধিকণাংণ অধায়ে ত্রাণ মাহাত্সা, গোজাতির মূন্য ও দন মহিম| অত্যন্ত আতি- 


অন্ুশীসন পর্ব ৮৩ 


এযোর সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শিবের অষ্টোত্তর সহম্্ নাম আছে ১৭ অধ্যান্ে, শিবের 
মহিমা ১৪-১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে । আবার বিষন্ন অষ্টোত্তর সহত্র নাম আছে 
১৪৯ অধাষে, তা ছাঁড| ১৩৯ অধণয়ে ও আরো কয়েকটি অধায়ে তার মহিমা! 
ফীন্তিত হয়েছে । অর্থাৎ শিবের উপামক, বিষুর উপাসক এই ছুই খঞ্প্রদায়েরই 
কৰিগণ অনুশাসন পর্বে যোজনা! করেছেন। 
যাঁহোঁক, অধিকাংশ অধুন! প্রাপ্তব্য পুঁথির উপর নির্ভর করে, এৰং ভ: 
'্বকখৎকবের নির্দিষ্ট নীতি অ্লরণ করে সম্পাদক অন্শানন পর্ব সম্পূর্ণ বাদ ন| দিয়ে 
পর্বটির সংশোধিত পাঠ সংকলন করেছেন। সম্প|দক বলেছেন ষে উত্তরভারতীয় 
পুঁথি ও দক্ষিণভারতীয় পুঁথি তুঙ্গনা করে দেখ! গেছে যে সর্বভারতপাধারণ 
অধ্যায় ও শ্লে কসমূহের উপবে উত্তর ভারতীয় গু'খিমমূহে ১৩টি দীর্ঘ ন্দর্ত যোজিত 
হযেছে, সেগুলিতে মোট ২০০৮ পংক্তি, এবং দক্ষিণ ভারতীয় পু থিমূহে ১৫টি 
দীর্ঘ সন্ত যৌজিত হয়েছে, সেগুলির পংক্ত সংখ্যা যোট ৩৪৬১। তা ছাভা 
প্রমাণ নংস্করণের১ ১৩১-১৪৬ অধ্যায়ের (শোধিত সংস্করণের ১২৬-১৩৪ অধ্যায়ের ) 
১*২৬ পংক্তি স্থলে মোটামুটি সেই উপাখ্যান ও সন্ত দক্ষিণ ভারতীয় পু'খিসমূহে 
৪৭০৬ পংক্তিযুক্ত ক্লক ও অধ্যায আছে। 
সংশোধিত সংস্করণে প্রমাণ সংস্করণের ২০টি অধ্যায সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছেঃ 
৩২ (শিবিকপোতিশ্েন উপাখ্যান, তা ব্নপর্বে ১৩১ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে, 
১৪৭ অধ্যায়ে পুনঃ কথিত হযেছিল--সে অধায় সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন) 
১০৯ ( ছাদশ মালে ছাদশবার উপবান সহ বিষণ পুজ| ছিধান ), ১১০ € অঙ্গ-লাবণা 
লাভের উদ্দেশ্তে বিভিন্ন নক্ষত্ধে চান্্ররত ), ১২৬ ১২৬ (শ্রেমা্থী দরিদ্র ব্যভিরু 
দেবগণ ও পিভৃগণের উদ্দেস্তে গ্রীতিকর অনুষ্ঠান ) ১২৭-১৩৪ (বিভিন্ন চালে বিভিন্ন 
বানের ও আচারের ফলবর্ণন ), ১৩৫৬ (কোন কোন জাতির অন্ন গ্রহীতব্য ), 
১৩৭-১৩৮ (দানের মহিমা কথন ও দান পাত নির্ণয প্রণঙ্ক ), ১৪৭-১৪৮ (শিব 


১। মংশোধক মণ্ডলী গণপতি কৃষণঙী কর্তৃক্ষ নীলকণ্ঠের টিকা! মহ ১৮৬* 
থুষ্টাবে প্রকাশিত মহাভারতকে ₹1856৩ অর্বাৎ প্রমাণ সংস্করণ করেছেন। 
পুনা হতে কিগবডে শ্র বর্ৃক ১৯২৯ ৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলক 
টিকাধুক্ত মহাঁঙারত কষ্ণাজীর সংকরণ মোটামুটি অনুর করা এবং 
সহজলভ্য হওয়ায় এই গ্রন্থে দেটিকেই প্রমাণ সংস্করণ ধরা হ্য়েছে। 


৮৪ মহাভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কথিত বান্থদেব মাহাত্্য ), এবং ১৫০ (সাবিত্রী মন্্রদি পের ফল)। তা ছা 
জম্পী্নক ১৪নং অধ]ায হতে ১৭৯ শ্লোক বাদ দিয়ে সেটিকে যথাত্রমে ১৯৯ ও ৫১ 
ক্লক যুক্ত ছুটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন? ১৪ অধ্যাধ ছিল ৪২৯ স্লোকধুক্ত মহাভারতে 
বৃহত্তম অধ্যায় | তাঁর বিষয় হল উপম] খধির নিকট শিবমহের দীক্ষ] নিষে বষের 
পুতরলাভের উদ্দেশে শিবের আবরাধন। আর কোন উল্লেখযোগ্য বর্জন নাই, ফোন 
কোন অধ্যায় হতে অল্প কষেকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, কোন কোন অধ্যায়ে কোন 
শ্লোক বাদ হয নীই। অধ্যায বিভাগের সামান্ত পরিবল আছে। বলিত অধ্যা 
ও শ্লোক অন্যান্য পর্বের সংস্করণের মত পাঁদটিকা বা পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে । 


১৪. আখমেধিক পর্ব 


আশ্বমেধিক পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ রঘুনাথ দাখোদর কামারকর, পুনার 
পরুশুবাঁম কলেজেন্ু অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ । ভিনি অঙ্গীতা! এবং উত্তদ্ক কবমেংবাদের 
মৌলিকতা! স্ব্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এবং স্বর্ণ-সকুল কাহিনীর প্রাসক্ষিকতা 
ও-মৌলিকতা স্বদ্ধেও বিরুদ্ধ সমালোৌচন| করেছেন। কিন্তু ডঃ স্থকথংকর প্রণীত 
নীতি সারে এইসব সন্দর্ভ ও উপাখ্যান বহু প্রামাণা পুঁথিতে থাকাতে সেগুলি 
বর্জন কেন নাই। প্রমাণ সংহরণে ৯২ অধ্যায়, ২৮৪৫ শ্লোক। সংশোধিত 
সংস্করণে কয়েকটি অধ্যায় ভাগ করা ৯৬ অধ্যায় হযেছে, শ্লোক সংখ্যা ২৭৫৫, 
অর্থাৎ ৯* শ্লোক বাদ হয়েছে । অধিকাংশ ভধ্যায় হতে অল্প কযেকটি ক্লোক বাদ 
হয়েছে, উল্লেখযোগ্য বাদ কোন অধ্যায় থেকে কব হুষ নাই। অনেক অধ্যাফে 
কোন শ্লৌকই বাদ হয় নাই। 

দক্ষিণ ভারতী পু'খিলমূহে এই পর্বে নৃানাঁতিক ১৭০* শোক অধিক আছে-_ 
যুধিষ্ঠির অবোধ রায় বঙ্চ সবিস্তারে বৈষ্ণব বা ভাগব্ত ধর্সের নানা অঙ্গের বর্ণনা 
দিলেন। কিদ্তু এই বর্ণন! বৃষ প্রচা্ধিত চতুর্ববহাত্মক প্রান্ত ধর্মের বিবরণ নয়» 
দর্গিণ ও পশ্চিম ভারতে কৃষ্ণ প্রচাহিত ধর্ম ক্রমে পরিবতিত হযে যে রূপ নিয়েছিল, 
য1 অহিবু4র-সংহিত] গ্রভূতি আগমে বণিত হয়েছে, তাঁবই বিবরণ আছে। এই 
দক্ষিণ ভারতীয় বৈষব ধর্মের বিবরণ আশ্মমেধিক পর্বের সংশোধিত সংস্করণের 
পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। 


১৫. আশ্রমবাপিক পর্ব 


আশ্রমবাদিক পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ শ্রীসদ কৃষ্ণ বলভেল্ক্র। প্রমাণ 
সংস্করণে এই পর্বে ৩৭ অধ্যায়, ১০৮৮ শ্লোক আছে। সংণোধিত নংক্করণে প্রমাণ 
সংস্করণের কয়েকটি অধ্যায় ভাগ করা অধ্যায় সংখা হয়েছে ৪৭, শ্লোকসংখ্যা 
মোট ১০৬২, অর্থাৎ মাত্র ২৬ শ্লোক বাদ দেওয! হয়েছ। ক্ষেমেন্দ্রের ভারত 
মঞ্জরীতে যুধিঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রে বন-গমন কালে বাঁজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান (প্রমাণ 
দংস্করণ, ৫ ৭ অধ্যায় ), ধৃত্রাষ্ট্রের গ্রজীমণডলীর গ্রাতি ভাঁষণ্‌ এবং তাঁর বা দুর্যোধনের 
কত অপরাধ মনে না রাখবার অবোধ ও প্রজীমণ্ডশীর যুখপাত্রের উত্তর (৫-১০ 
অধ্যায় ), কুস্তীর কর্ণ জন্মকথা বলে কর্ণকে দেখাবার জন্য ব্যাসের নিকট অনুরোধ 
€৩* অধ্যায় ), এবং জনমেজয় কর্তৃক তীর পিতাকে দেখাবার প্রার্থনা! ও ব্যাস 
কর্তৃক সে প্রার্থনা পূর্ণ (৩৫ অধ্যায় )--এই বিষয়গুলি কোন উল্লেখ নাই। 
লম্পাদক বলেছেন যে সেগুলি প্রক্ষিপ্ত মনে করবার কারণ আছে, কিন্তু ডঃ 
নুকথংকর গ্রবতিত নীতি অগ্তমরণ করে সম্পাদক দে সব কিছু বাদ দেন নাই। 

সম্পাদক আরে! বলেছেন ষে পুত্রদর্শন পর্বের শেষে ( ৩৩ অধ্যয়ের শেষভাগে ) 
শ্রুতি মাহীাত্মা হতে এই পর্বের আ'ধূশিক কালের যোদ্নার কথা প্রমাণ হয ও 
তন্ন ভারত মঞ্জরীতে এই বৃত্তান্ত ল্বদ্ধে শুধু আছে যে ব্যাস কুরুতরীদের ঘ্বর্গ 
নদদীজলে পরলোকগত বাঁজগণকে ও কৌরবগণকে দেখাঁলেন,১ সাধবী স্ত্রীগণ 
বিমানে তাদের অনুগমন করলেন। অতএব পুত্রদর্শন পর্ব বর্তমানে যে বপ 
নিয়েছে-যে গঙ্গানদী থেকে মৃত বীরগণ সশরীরে উঠে এলেন, স্্রী'আতীয়- 
বন্ধুদের সহ বাত্রিবাদ কবে প্রভাতে গঙ্গানদীতে নেমে আবাব মিলিষে গেলেন। 
ব্যাষের কথায পতিলোক শমী স্ত্রীগণ নদীজলে অবগাহন করে প্রীণত্যাগ করেন-- 
তা একাদশ শতাবীব পরে মহাভারতে যোজিত হযেছে। কিনব বিবপ মন্তব্য 
কর! সত্বেও সম্পাদক সব বৃতাত্ত সংশোধিত মহাভারতে স্থান দিয়েছেন। 


্ 


১। পবলোৌকগতান্‌ সর্বান্‌ ভূপাঁলান্‌ সহ কৌরবৈ। 
আদর্শয়ৎ কুরন্ত্ীণাং ব্যাসঃ তবর্গনদীজলে ॥ 
লাধ্বযেহপি তাঁন্‌ অন্যধুঃ বিমানৈ: ত্যকবিগ্রহাঃ ।--ভারত-মঞ্জরী, 1৭ পৃঃ 


টি মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
১৬.  মৌদল পর্ব 


মৌসল পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ বলতেল্কর। এই পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ৮ 
অধ্যায়, ২৮* সক, সম্পাদক প্রথম অধ্যায় বিভাগ করে ছুটি অধ্যাফ করেছেনঃ 
তাই সংশোধিত সংস্করণে ৯ অধ্যায়। উল্লেখযোগ্য কোন শ্লোক বর্জন কর! হয 
নাই, পুধি মিলিয়ে মোট সাতটি মাত্র শ্লোক পরের যোজনা হিসাৰে বাদ 
দিয়েছেন, অতএব সংশোধিত সংস্করণে শ্লোক সংখ্যা ২৭৩। অজুনি দ্বারকা 
হতে ইন্তরগুস্ব যেতে পঞ্চ নদ হয়ে কেন গেলেন, পঞ্চনদ যদি পাঞ্জাব হ্য, তা 
দ্বারকা যেতে সোঁজ! পথে ইন্তপ্রস্থে যেতে পড়ে না, সৌরাইট্র হতে বর্মান কালের 
রাজস্থান (সেকালে যেখানে মত্শ্ু, অবস্তি ইত্যাদি রাজ্য ছিল) পার হয়ে 
পহভে ইন্দ্রম্থে যাঁওয়! যাঁয়। তিনি অন্গমান করেছেন যে সৌরা্ট্রের উত্তর 
পুর্বে একটি গুদেশ পর্ধনদ নামে প্রাচীনকালে খ্যাত ছিল, সেখানে সরস্বতী, 
দৃষদ্ঘতী, অরণা! (সরহ্থতীর শাখানদী ), ব্যাস নদী ও লুনি নদী, এই পীঁচটি- 
নদী বচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়ত, নেই অঞ্চল আতীর অধ্যুষিত ছিল, সেখানেই 
আভীরগণ নারী হরণ করে। সেই অন্মান সপক্ষে সম্পাদক বনপর্বের তীর্থ- 
বাত্র] পর্বের একাংশের উল্লেখ করেছেন (প্রমাণ সংস্কবণের ৩/৮৩১৪৫-১৫২ )। 
সেই অনুমান সত্য কি না তা স্থির কর! সম্ভৰ নয় | 


১৭. মহাঁপ্রস্থানিক পব”ও স্বর্গারোহণ পর্ব 


এই পর্বদয়ও ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেল্কর মংশোধন করেছেন। মহাপ্রস্থানিক পরবে 
প্রমীণ সংস্করণে ৩টি অধ্যায, ১১* শ্লোক । সংশোধিত সংস্করণে ৩টি অধ্যায, ১*৬ 
শ্লোক, চারটি মাত্র শ্লোক মম্পাদক বাঁদ দিষেছেন। 

হ্ব্গীরোহণ পর্বে প্রমাণ সংব্করণে ৫ অধ্যায় ২১৫ শ্লোক; নংশোধিত 
সম্করূণেও ৫ অধ্যায, তবে শ্লোকসংখ্যা কিছু কমিয়ে ১৪৪ করা হয়েছে। পঞ্চ 
অধ্যায় হতেই বেশ বয়েবটি শ্লোক বাদ হয়েছে, যথা গ্রমাণ সংস্করণের ৪১১ 
9৪-৪৯, ৫৪-৫৫ ইত্যাদি, সেগুলিতে শ্রভিষলের মাহাত্ম্য বেশী বাড়িয়ে বলা 
হয়েছিল, এবং ছৈপাষন খষি প্রণীত মহাভারতে প্রথমে বাটি লক্ষ শ্লোক ছিল, 
তাঁর মধ্যে ৩০ লক্ষ দেবলৌকে, ১৫ লক্ষ পিভৃলোকে, ১৪ লক্ষ যক্ষ লোকে ও" 
এবলক্ষ মাহুষলোঁকে প্রচলিত রুইল, এই মৰ অবান্তর কথা ছিল। আদি পর্বেও" 
সে কথা ছিলঃ সেখানেও নংশোৌধবগণ তা ৰাদ দিষেছেন। 


ততায় খণ্ড 


মহাভারতে মূল ভারত সংহিতা, যোজন! ও 
প্রক্ষিপ্ত নির্বাচন 


১. সংশোধিত সংস্করণেব পরেও এই নিবচন কেন 


ভাগারকর গবেষণা কেন্দ্র গঠিত সংশোধব মণ্ডলী মহাভারতের বহু পুথি 
সংগ্রহ করে যেগুলি সমীন্গণ করে প্রাচীনতম সর্বভারতীয় পাঠ সংকলন করেছেন 
এবং গৃহীত শ্লোক সমূহের শুদ্ধপাঠ যথাসম্ভব নির্ণ্ধ করেছেন। তাঁদের গবেষণা 
ও পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক আখ্যানগ্রস্থ নানাদিকে 
উত্বর্ধ লাভ কয়ে পাঠকদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠে মহাভারতের 
কিছু অসঙ্গতি ও কিছু অনৈসগিকতা দূর হয়েছে। কিন্তু সংশোঁধকগণ তীদের 
উদ্দেশ্ট স্থির করে নিয়েছিলেন যতটা সম্ভব প্রাচীন সাধারণ পাঠ উদ্ধার করা, 
অনন্গতি দূর করা তাঁদের উদ্দেশ্তের মধ্যে ছিল নাঃ ডঃ ন্থকথংকর গ্রভৃতি 
মহাভারতেব কয়েকটি ঘটনার দুই পরম্পর বিরুদ্ধ বিবৃতি আছে তা স্বীকার 
করেও বলেছেন যে ছুটি বিবৃতিই অধিকাংশ প্রামাণ্য পুথিতে আছে, অতএব 
তীর ছুটি বিবৃতিই রাখছেন, বিচার করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ আখ্যান স্থির কর! 
তাদের লক্ষ্যের ৰহিভূর্তি। অনৈসগিকতার উল্লেখই তাঁরা করেন নাই 3 শুদ্ধ 
পাঠ নিয় করতে কিছু অনৈসগিকতা আপন! হতে দূর হযেছে। 

অতএব মূল ভারতবথা কি ছিল, তাঁর সন্ধান করতে হলে অসঙ্গতি ও 
অনৈনগিকতা দূর করতে হবে। এ গন্বদ্ধে প্রা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তীর 
প্রণীত “কৃষ্ণচবরিত্র” গ্রন্থে বা বলেছিলেন, তা এখনও প্রযোজ্য । ভাবতনংহিতা 
যখন মংকলিত হয়, ভখন তাঁতে ২৪৭০ জোক ছিল, এবং অন্নত্রমনিকাধ্যায়ে 
তার দেভশত শ্লোকে সারমর্ম ছিল। বর্তমান কালে প্রমাণ মহাভারতে ৮৩, 
৬৬১ গৌক আছে, কালে বছ উপাখ্যান ও সন্দর্ভ যোঁজিত হওয়াষ তা হযেছে। 
পুঁথিকীরগণ বছ যোজনা করছিলেন দেখে কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত পর্বসংগ্রহ 


৮৮ " মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রদঙ্গ 


নামক অধ্যায় গুণহন করেন ॥ আদি ভারতরথ। বৈশম্পায়ণ কধিত ? পর্বঘংগ্রহ 
উগ্রশ্রবা কনক নৈ্িবারখ্যে শৌনকাদি খ্ির নিকট কহিত। বহ্িমচু 
পর্বনংগ্রহ সদ্ষছ্ধে লিখেছিলেন-_ “মহাভারতে বে যে বিষয় বর্ধিত ঝ| হি আহে, 
এ পর্বদংগ্রহে তাহার গণনা করা হইঘাছে। এখনকার গ্রন্থের সুিপত্র বা 
05016 06 501065065 দশ | অতি হ্কৃত্ বিবয়ও ই পর্বদগ্রহাধ্যাষের গণনাহক 
হইাছে। এখন বদ্দি দেখ! যায় যে কোনি একটা শুকুর বিষ এ পর্ব 
নংগ্রহাধ্যারভুক্ত নহে, তবে অবহ্ঠ বিবেচন। করিতে হইবে যে উহা গুক্ষিগু। 
একটা উদাহরণ দ্তেছি। আহমেধিক পর্বে অগীতা ও ব্রাইিণগিতা পর্বাধ্যায 
পঃওয়] বায়। এই দুইটি ক্ষুত বিষয় নয়, ইহাতে ছতিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন 
পর্বনংগ্রহাঁধারে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে 
ননুগীত| ও ব্রা্দিবগিতা নয়স্তই প্রদ্ধিপ্ত 1১ ভঃ স্থুকথংকর পবর্পংগ্রহ অধ্যায়ের 
বিরতিতে এভট। হূল্য দ্বেন নাই, তিনি বলেছেন ফে পর্বদংগ্রহে উল্লেখ নাই 
বলেই যে একটি উপাখ্যান বা সন্দর্ভ আধুনিককালে প্রক্ষিপ্ত তা বলা বরে লা 
ঘহাভারত খুইীগ্র দ্বিতীর শতাবীতে যবহীপে ভারতীয় উপনিবেশকারীদ্রে লঙ্গে 
বাঁয়, ববহীপে শ্রাপ্ত আদিপর্ণেও পর্বসংগ্রহ অধ্যায়টি তাছে। নে অধ্যাযটিতেও 
কালে হুহন ভ্রোক যোগ হয়েছে, বথ! যবইপের পর্মংগ্রছে অন্ুশ্াঘন পর্বের 
কথা নাই, কিন্তু এখন গুমাণ নংকরণে অন্ঃশামন পর্বের বিষবদদূহ সাতটি শ্লোছে 
বর্ণিত পাঁওঘা বায়) সংশোধিত নংস্করণের সম্পাদক অন্গূত। ও ব্রাহ্ষণীতা 
নহচ্ছে কিছু বিজপ মন্তব্য করেও অধিহাংণ পু থিতে আছে, তাই বাদ দেন নাই। 
মহাভারতের পুঁথি যেগুলি প:গঘা গেছে, কোনটি তিন শতাব্দীর অধিক পুরাতন 
নয়, অর্থাৎ যোডশ নপ্রদশ অঙ্টাদরশ উনবিংএ শতাবীর্‌ পুঁবির উপরই সংশোধক- 
গণের নির্ভর করতে হয়েছে! অতএব মূল ভারতকথায কি ছিন বা ছিল না, 
তার বিচারের জন্ত অধুনা পর্বনগ্রহে কোন বিষ উল্লেখ আছে ক নাই. 
তাতে অবহাই যথেই মূল্য দিতে হবে। বদ্ধিমচন্্র আরো বলেছেন বে বদি 
দেখি যে কোন ঘটন। দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হয়েছে, অথচ হুটি বিবরণ 
ভিন্ন গ্রগর ব! পরুষ্পর বিরোধী, তবে তাঁবু মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচন। কর। 
উঠিত। লংশেধকগণ বলেছেন যে ছুট ভিন্ন কিংবরন্থী সংগৃহীত হওয়ার হুটিই 





১। বছধিম রনাবলী, হিতীয় খণ্ড সাহিত্য দংদদ, 9২৫ পৃঃ 


ংশোধিত সংক্ষরণেব পবেও এই নিরাচন কেন ৮৯ 


লিপিবদ্ধ হযেছে, প্রাপ্ত পু'ধিসমূহে উ ভধ বিবরণ থাঁকুলে কোনটি বাদ দেওয়া যা 
না) সে কথা সংশোধকগণ যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছেন, তার পক্ষে গ্রযোজা, 
কিন্তু ঘটনার সভ্য বিবরণ সন্ধান করার ব্যাপারে যেটি সম্ভব বা ত্বাভাবিক, সেই 
বিবরণ গ্রহণ করে অন্যটি বর্জন করতে হবে। বঙ্কিধ5ন্ত্রেব কথিত আর একটি 
নির্দেশ যে যাহ! অতিগ্রাকৃত ব! অনৈদগিক, তা গ্রহণ যোগা নয। মহাভারতে 
অনৈরগিক বা অতিগ্রাকৃত কথা অনেক আছে। দেবতার ওরমে নারীর 
গর্ভে জন্মের কথা, খধির অভিশাপে শুধু মাঁধারণ ম চষেব নয়, দেবতারও অশেষ 
দুর্ভোগ, এই সব কথায় হযতো৷ এককালে লোকের বিশ্বান ছিল, কিন্তু এখন 
শিক্ষিত লোকে সে কাহিনী অগ্রাহ মনে করে। নানা রকম দৈবশক্তি সম্পন্ন 
অস্ত্রের কথা, আকাশ পথে বিমানে গতির কথ! মহাভারতে অনেক আছে, কিন্ত 
তিন সহত্র বৎসর পূর্বে সে সবের বাস্তব জগতে অস্তিত্ব ছিল না, বহুকালের 
কল্পনা ক্রমে মানুষের সাধনায ও জ্ঞানের ফলে বাস্তব বপ বঙওমানকালে নিয়েছে। 
সুতরাং বিমান, ত্রহ্ধীত্, বৈষ্ঞবান্ত্র, পাশুপতীস্্ প্রভৃতির উল্লেখ অনেক বিবৃতিতে 
খাকূলেও তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা! বায না। 

এই খণ্ডের নামে যৌজনা ও প্রক্ষেপ্ত এই ছুটি পদ ব্যবহার কর! হয়েছে। 
“যানা শব্দে বোঝানো হযেছে সেই সব উপাখ্যান যা ভারতকথার সঙ্গে 
ওতঃপ্রোতভাঁবে যুক্ত নয, য! অহজেই ভারত কথা থেকে পৃথক করে নেওয়া যার, 
যথা নল-দময়ন্তী উপাখান, যুধির দ্যুতে পরাজিত হয়ে ছুঃখভোগ করছেন, 
'তাঁই এক খাধি তাঁকে শোন'লেন যে আর একজন বাজ] তাঁর চেষে বেশী ছুঃখভোগ 
করেছিলেন। এই উপাখ্যান বাদ দিলে ভারত কাহিনীর কোন হানি হয না, 
অপরপক্ষে মনে হয় ঘে মহাভারতে যুক্ত হয়েছিল বলে নল-দময়স্তীর মত সুন্দর 
উপাখ্যান সহ সহন্র বদর ধরে আমবা উপভোগ করতে পেরেছি, মহাভারতে 
যুক্ত না হয়ে কত কাব্য কত নাটকষে চিরতরে বিশ্বৃতি গর্ভে চলে গেছে, 
তাঁর ইযত্ত। নাই। প্ররক্ষিগ্ত শব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি এমন বিবরণ যা 
ভাবত কাহিনীর সন্গে ওতংগ্রোতভাবে যুক্ত, যেমন দেবগপের রসে পাগবদের 
জন্মকথা, অঠিনা বা শক্ত ম|ংসপিগ্ড হতে ছুর্যোধনাদির জন্মলাভ, অগ্নিবেদী 
হতে ধৃষটছায় ও কষ্ণার আবির্ভাব? কিন্ত যা অতিগ্রা্কৃত বা অনৈনগিক বলে 
গ্রাহথ নয। যে উপাখ্যান যোজনা, তা সহজেই বাদ দিযে পরিশিষ্টহুক্ত কর 
লে, কিন্ত ধ! প্রক্ষপ্ত তার স্থলে স্বাভাবিক কোন বিবরণ বসানো! প্রয়োজন, 


৯০ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


” না হলে কাহিনীতে অপূর্ণত| থাঁকৰে। প্রতি পর্বে কোন বিবর্ণ যোজনা বা 
্রন্থিপ্ত কোনটি মূল ভারত কথার অঙ্গ, সেই সমন্তাঁর এবার বিচার করতে হবে। 


২. মুল ভারত সংহিতা নির্ণঘ £হ আদিপর্ব আবস্ত 
মহাঁভীরত পাঠ করলে দেঁখা যায় যে তাঁতে তিনটি আরম্ভ আছে ১ তার থেকে 
অনুমান করা যায় যে ত্রমব্ধমান এই গ্রন্থে তিনৰার সংকলন ছয়েছে। প্রথম 
আরম্ত গ্রথম অধ্যায হতে, যাঁকে অসুক্রমণিক পর্ব বলা হয $ নৈমিবারণ্যে শৌনকের- 
ছাদুশ বর্ষব্যাপী লত্রে লোমহ্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা বা সৌতি উপস্থিত হলে খাষিরা! তীকে- 
ঘিরে ৰসেন, এবং তিনি রাজ] জনমেজযের সর্পসত্র থেকে আসছেন জেনে তাঁকে 
ভারত ইতিহাস, যা সেই সত্রে কথিত হয়েছিল, তাই আবৃত্তি করে শোনাতে 
অন্গবোধ করেন। সৌতি ভগবানের উদ্ধেস্টে প্রণাম জানিয়ে ভারত-কথার 
সারম্ধ বল্লেন। দ্বিতীয় অধ্যায পর্ব সংগ্রহ, প্রতি পর্বের বিবর্ন্থচির মত। 
তৃতীয় অধ্যাযে কিছু অৰাস্তর কথ! আছে, আপোদ ধৌম্যের আশ্রমের তিন শিল্কের 
আশ্রম জীবনের কথা এবং উত্তদ্ক বর্তৃক গুরুর পীর জন্য পৌঁন্ত বাজার বাণীর নিকট 
হতে গ্বর্ণকুগ্ডল আহরণের কথাও আছে। দ্বিতীয় আরম্ত চতুর্থ অধাঁযে, সেখানে 
আবার আছে যে শৌনকের ছ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রে সৌঁতি উপস্থিত হলে খাধিগণ তীকে 
জনমেজয়ের সত্রে শ্রুতকথ! শোনাতে অ্রোধ করলেন, সৌতি গুম করলেন--কি- 
কথা আপনার শুনতে চান, ভাতে শৌনক উত্তর দিলেন, প্রথমে ভৃপ্তবংশের কর্থা 
বলুন। সৌঁতি ভূপ্তবংশের বথ! বল্‌তে আরম্ভ করলেন,_তৃগ্র পুত্র চ্যবন, তাঁর 
পুত্র প্রতি, গ্রমতির পুত্র করু, রুরু প্রমঘর! নামে একটি হুন্দরী কন্যা বিবাহ করে, 
বিবাহের পরেই প্রমছর! সর্পন্ংশনে মৃত হয়, রূরুর শোঁক দেখে এক দেবদুতের মাধ্যমে 
রূুরুর অবশিষ্ট আযুর অর্ধভাঁগ গ্রমনবরাঁকে দিয়ে যমরাঁজ প্রমত্রাকে পুন্রাঁবিত 
করেন, রক সর্পদের উপর জাত ক্রোধ হযে ডুঙুঁভ নামক একটি লর্পকে বধ করতে 
গেলে সে মুনির ধারণ করে স্পসত্রে জনমেজয় রাজা কর্তৃক সর্পনিধন ও আস্তীক 
খাধির অনুরোধে জনমেজয়ের সর্প ৰধ হতে বিরতির কথা শুনতে বলে। তারপরে 
আন্তীক পর্ব, যার মধ্যে আন্তীকেব জন্ম কথা॥ কদ্ধ ও বিনতার সপত্বী দ্েষের কথা, 
গকড়, অরুণ ও অর্পকুলের জন্ম কথা, পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনে মৃত্যু ও জনমেজয়ের 
সর্পনত্রের কথা আছে। তৃতীয় আরম্ভ ৫৯ অধ্যায়ে, সেখানে শৌনক বলছেন, 
ভৃগুবং্শের বিবরণ ও অন্ত কথা ধা! সৰ শোনালেন, তা ভাল লাগল, এবার সরে 


মূল ভাবত সংহিতা নির্য আদিপর্ব আবন্ত ৯১ 


যজ্জের বিরতি সময়ে যে ভারত কথা৷ বলা হয়েছিল, তাই বলুন। এখান থেকেই- 
গ্রকৃত ভারত কথা আরম্ভ, ভারত কথ! জনমেজযের যজ্ঞ বৈশম্পায়ন বলেছিলেন, ৬১ 
অধ্যায় ভারত হ্ত্র হতে বৈশম্পাঁষনের কথা আর্ভ, অবশ্য সৌতির মুখে পুন্নক্তি 
হিসাবে । ৫৯ &০ অধ্যায় ভীরত কথার ভূমিকা বল] যাঁয়। মহাভারতে আদি পর্বের" 
১/৫২ গ্লোকে আর একভাবে মহাভারতের তিনটি আরস্তের কথা আ।ছ-- পমন্বাদি- 
ভারত কেচিদীস্তীকাদি তথাপরে। তথোপরিচবরাগান্তে বিপ্রাঃ সম্াগধীয়তে | 
অর্থাৎ কেহ কেহ মহুর কথা হতে ভারত কথা পডতে আরভ করেন (আদি পর্বের 
৭৫ অধ্যায়ে বৈবন্বত মন্গু কথা আছে, আদি ১1৪২-৪৩ শ্লোকেও আছে, টিকার 
“মছাদি” শবে থম অধ্যায় হতে, এই অর্থ করেছেন) কেহ বেহ আন্তবের বথা 
হতে আরম্ভ করেন--১৩ অধ্যায় হতে, বেহ কেহ উপরিচর কথা হতে আরম্ভ করেন 
--&৩ অধ্যায় হতে। উপরিচর ৰন্থর কথ| হতেই ভারত-কথার গ্রকৃত আরস্ত বন! 
যায় উপরিচর ৰহুর বস্তা কালী বা সত্যবতী, সত্যবতী-পরাশরের পুত্র কষ: 
ছৈপায়ন ব্যাস, তার ওংস পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাও, ৫৯-৬১ অধ্যায় তার ভূমিকাবগে- 
গ্রহণ করা যায়। 
অতএৰ প্রথম অধ্যাঁয--ভ নুক্রমহি কা ও ছিতীর় অধ্যার়--পর্বসংগ্রহ, ক্থচিপত্ররূপে- 
থাক্‌বে 5 প্রথম অধ্যায়ে ভীরতকথার সারমর্মের এক অংশ কোন কবি তিষ্রুভ,.বা উপ- 
জাতি ছন্দে রচনা করেছেন, (১৫০-২১৭ শ্লোক ) কিন্ত তার পরে যে অঞ্তয় কর্তৃক- 
ধৃতরাষ্ট্রকে সাভূন! দানের কথা আছে ও অধ্যাযটির গুণগান ও শ্রুতিষল আছে সেঅংশ 
--অর্থাৎ ২:৮-২৭৫ শ্লোক বাদ হবে ১ কারণ এখানে ধুতরা বিলাপ মাধ্যমে ভারত 
কথার লাঁরমর্ম বল! হচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্রের শোকের কথা বল! উদ্দেশ্ত নয় । প্রথম, ছিতীয় 
অধ্যায়ের সংশোধিত রূপ (প্রথম অধ্যায়ের ২১৮-২৭৫ বাদ দিয়ে ) গৃহীত হবে। 
তৃতীয় অধ্যায় পৌস্ত অচ্কপর্ব মহাভারতে অবান্তর $ তবে ছিন সহত্র বৎসর 

পূর্বে আশ্রমিক জীবন কিরূপ ছিল, তার বর্ণনা হিসাবে অধ্যাষটির মূল্য আছে »- 
যোজন! হিসাবে পরিশিষ্টে স্থান পাবে । ৪-১২ অধ্যার ভূগুবংশের কথা, ভারত- 
বথায় অবান্তর ; ১৩-৫৮ অধ্যায় আস্তীক পর্ব, তাও সৌতি কথিত, বৈশম্পায়ন 
কথিত ভারতকথার অংশ নয়। সেগুলিও যৌজন] হিসাবে বাঁদ হবে। ৫৯ অধ্যায়ও- 
বাদ হবে, কারণ প্রথম অধশয় গৃহীত হুষেছে, তাতে ১৭-২১ শ্লৌকে 
ভারতকথা বলতে খাবিগণ সৌতিকে অনুরোধ করেছেন, তারপরে আবার ৫৯ 
অধ্যাধে উক্ত অনুরোধ অনাবশ্বাক | ৬* অধ্যাধ ভীরতকথার ভূমিকীরপে থাকৃৰে” 


৯২ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসন্ন 


তৰে ৩১ শ্লোক অনৈসগিক-তা বাদ হবে। ৬১ অধ্যাঘ ভারতচত্র সংশোধক- 
যগ্ডলীর্‌ কৃত পাঠ মত গৃহীত হবে। এটি ভারত কথার অলঙ্কারহীন, অনৈদগিকত 
দৌষমুক্ত সারমর্ম, এটি মূল ভারত আখ্যান নির্ণয়ে বহ যুলাবান। ৬২ অধায়ে 
মহাভারতের ও মহাঁভারতকার ব্যানের প্রশংস! আছে, তিন বৎসরে ব্যান মহাভারত 
রচনা করলেন বলা হযেছে। সংশোধকমগ্ুলীর মতে সেভাবে মহাভারত রচিত 
“হয নাই, কিছুক্কাল পরে নানা জনশ্রুতি সংগ্রহ করে ভাঁরতক্থা রচিত হয়েছিল) 
অতএব ৬২ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৩ অধ্যাষে রাজা উপরিচরের কথা, কিন্তু তীর 
কন্ঠ! সত্যবতীর জন্ম কথাকে অতিগ্রারুরপ দেওয়া হযেছে? বলা হয়েছে মৃগয়ার্ধ 
যমুনা তীরে গিয়ে স্ত্রী'ক ম্মরণ করে বাঁজীর কামের উদ্রেক হ'ল, শুত্রপাঁত হল; 
সেই শুক্র একটি বৃক্ষপত্রে ধরে একটি শুক পন্মীকে দ্বিলেম রাণী গিরিকাঁর কাছে 
পৌছে দিতে, কিন্তু শুকের মুখ থেকে জলে পডে যাঁওযায় সেই শুক্র মতম্যরণী 
একটি অপ.লবা পাঁন করল, নে সময়ে পুত্র কন্তা পরব কবে শাঁপমুক্ত হ'ল, রাজা 
পুত্রটিকে নিষে গেলেন, তার নাম দিলেন মত্ত; কন্াটিকে পালনের জন্য দা 
-রাঁজার কাছে দিলেন, তাঁর নামই কালী বা সতাবতী। এই কাহিনীর অনৈসগিক 
অংশ স্থলে বল! যাঁষ উপরিচর বাঁজার কামোক্ডেক হুলে যমুনীকৃলে দাঁদরাজবংশের 
এক যুবতী কন্যাকে আমগ্ণণ করে তাব সঙ্গে বিহার করলেন, তাঁর গর্ভে যমজ পুত্র- 
কন হুলে পুত্রটিকে নিয়ে গেলেন ও কন্তাটিকে দাস রাজার কাছে পালনের জন্য 
দিলেন। দীস বাজ! ছিলেন যমুনা নদীর খেযা ঘাটেব অধিবারী ও মত্সজ্ব' দের 
'নেতা। কথিত বথা পরিবর্তন এইভাবে কর! যাঁয়-_১১২১, ২৮২-৩৩১ ৩৯৯-৪৩ 
শ্লোক গ্রাহ্‌, তার পরে ৪৭-৬* ল্লৌক বাদ দিয়ে বলবে "অন্রিকাং ইতি বিখ্যাতা* 
স্থশ্োনীং যমুনাচরীম্‌। ন্যমন্ত্রত চাপ্যেনীং ব্যাহরচ্চ তয়া মহ” তাঁবপরে ৬১১ 
পংজি নিয়ে দ্বিতীয় পংক্তি স্থলে *হুথাব সাচ মিথুনং দ্রীং পুমাংসং হদর্শনৌ! 1” 
পবে ৬৩, ৬৭-৮৬, গ্রাহ বাকী সব শ্লোক বাদ । এইভাবে অতিগ্রারুত কথা বাদ 
দিয়ে স্বাভাবিক কথ! সর্বত্রই করা! যায়--কিন্ত শ্লোক বা শ্োকার্ঘ রচনা না করেই 
এবপর থেকে শ্বাভাঁবিক বিবৃতির কথ! বলা হছবে। ৬৩1৮৭ ১১৭ শ্লোক বাদ হবে, 
তাতে বংশ বিবৃতির মধ্যে অংশাবতরণের অনৈসগ্রিক কথা আছে । 
আদিপর্বের ৬৪ অধ্যায়ে আছে যে টৈত্যদানবগণ বর্গভষ্ট হয়ে পৃথিবীতে রন 
নিলে ভাঁরপীভিত। পৃথিবীদেবী ব্র্ধার কাছে গিয়ে ভাঁরাবতরণ প্রীর্ঘনা করলেন? 
ধা দেবগণকে অংশাবতরণের জন্ আদেশ দিলেন, যাতে দেবগণের অংশে জনন নিয়ে 


মূল ভাবত সংহিত৷ নির্ণয আদি পর্ব আবন্ত ৯৩ 


শভিশালী বাজন্তগণ দেত্যদীনৰ যার! দুধ পুরুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছেন 
তাদের বিরুদ্ধে দীড়াতে পীরে % এবং বিষুকেও অংশে অবতরণ করতে সন্মত 
করলেন । বিষ্তুর অংশে কৃষ্ণেব জন্ম। এই কাহিনী অনৈসগিক ; কৃষকে 
বিষুর অবতাররূপে কল্পনা কর! হয়েছে সম্ভবতঃ খুষটপূর্ব ছবিতীষ শতকে, বেস্নগবে- 
বাস্থদেবের উদ্ভেশ্টে গক্ভধ্বজ খু: পু: দ্বিতীয় শতাবীতে স্থাপিত হয ? র্স্ত্রে 
অব্তীববাদদের কোন কথা নাই, অর্থাৎ খুঃ পৃঃ পঞ্চম শতকে অবতারবাদ কল্পিত 
হয নাই। লমগ্র অংশাব্তরণ অনুপর্ব খৃঃ পৃঃ ছিতীয শতকের যোজন! হিসাবে 
বাঁদ হবে, অনৈসগিকতার জন্ত। ৬৫ ৬৬ অধ্যায়ে দক্ষকন্তাগণ হতে দেবতা, 
দানব, মানুষ ও অন্য সব প্রাণীর জন্মকথা, সেটি পুরাণকারদের কল্পনা, ভাবত- 
কথায় অবান্তর, পরের কালেব যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৬৬ অধ্যায় শেষে 
শ্রাতিফল আছে ঃ কোন অধ্যায বা উপীখ)ানের শ্ষে শ্রতিফল থাকলে সেটিকে 
পরের কালের যোজন! অনুমান কর! যায়, সে কথ! আশ্রমবাসিক পর্বে পুন্রদর্শনি 
অন্ঠপর্ব শেষে শ্রতিষল সম্বন্ধে ডঃ ব্ল্ভেলকর বলেছেনঃ সে অনুমান সর্বহ 
গ্রযোৌজ্য। মহাভাব্তকীর প্রতি পর্বশেষে তার শ্রডিফল দিয়েছেন, কিন্ত 
পর্বমধ্যে কৌন অধ্যায় বা উপাখ্যান শেষে শ্রুত্ষিল থাকলে তা মূল তারত- 
কথার অংশ নয়, পরে যোজিত, সেই অহ্মান সঙ্গত। অতএব ৬৫ ৬৬ অধ্যা 
পর্বে কালের যোজনা । ৬৭ অধ্যায়ে ভারতে নান। রাজনের ,দব অংশে জন্মের কথা 
আছে, তাঁর কিছু বিছু গ্নে'ক্‌ ংশে'ধক-মগ্ডলী বাদ দিয়েছেন, কিন্তু অংশাবতরণের 
কথা অনৈসগ্নিক, তাই অন্পূর্ণ ৬৭ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৮/১ শ্লোক বদ হবে, 
তাতে অংশাবতরুণ কথাব উল্লেখ আছে। ৬৮/২ ক্লোক জনমেজয কুকবংশের 
বথ। জানতে চাইলেন, বৈশম্পায়ণ বাজ! ভরতের কথ! থেকে আস্ত করুলেন 
৬৮/২ শ্লোক থেকে ৭৪ অধ্যাযের শেষ পর্যন্ত হুম্স্ত-শকুস্তলার কথা এবং তাদের 
পুত্র ভর্তের রাঁজ্যলাভের কথা, ত| মোটের উপর গ্রাহ, ভারত কথার অন্তভূক্তিঃ 
তবে ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বীমিত্জের তপোভঙ্নের জন্য অপবা! মেনকাঁকে প্রেরণ ইত্যাদি 
কথা অনৈসগিক, তাই ৭১/২০ হতে ৭২/৯ এবং ৭২১*২-১৩১ শ্লোক বাদ 
হবে, তা হলে স্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ দুগ্স্তের নিকট শবুস্তলা বলছে যে কন্সুনি 
হিমালয়ের পাদদেশে মালিনী নদীর তীরে বনে শকুস্ত বা পক্গীগণ বর্ষিত 
অবস্থায় তাঁকে পেয়ে নিয়ে গিয়ে পালন করছেন, সে কমুনিকেই পিত! বলে 


৯৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


'লানে। বিশামিত্রের তপগ্ঠাকালে কোন হ্থন্দবী নারীর সক্ষে বিহারের ফণে 
*শকুষ্তলাব জন্ম হয়ে থাকলেও সেকথ! শকুম্তলার মুখে অশোভন হয়। 

৭৫ অধ্যায়ে আছে প্রাধেতম দক্ষ হতে বৈব্ন্থত মুর জন্ম থ], তারপর 
ইলার গর্ভঙগাত পুকরব! হতে চন্্রযংশের উৎপভ্ি, যঘাতির পুরুছধে রাঙ্গা দান 
কাহিনী ক্ছি পৌরাণিক হলেও কথ র সম্পৃ্তির জন্ত গ্রাহহ মান হয়, ভব 
যঘাতি তর নষ্ট ধৌধন পুত্র পুঞ্ক হতে লাভ করলেন, সহন্্র বংনর পরে আবার 
পুরকে যৌবন ফিরিয়ে দিলেন, তা গ্রাহ নয়, অতএব ৭৫1৩৭-৪৬ লো বাদ 
হবে। ৭৬ অধায় হতে ৮৬ অধ্াষ পর্বস্ত যযাতি দেবযানী শিষ্ঠার বিস্তৃত 
কাহিনী, তার মধো কচ-দেবধানী কথাও আছে। এই বিষযের কথ| পর্বদংগ্রহে 
নই। ৮৭ অধা।য হ'ত ৯৩ অথায় যযাতির দ্ব্গ হতে পুণাক্ষয়ে পতনের কথ। 
এবং দৌহিরদের নিকট হতে পুণা লাভ কবে আবার স্বর্গে যাবার কথা আছে। 
এই বিষয়ের কথাও পর্বনংগ্রছে নাই, এবং এই বিবরখ সম্পুা অনৈণর্িক। 
অতএব ৭৬ ৯৩ অব্যায সম্পৃর বাঁদহবে। ৯9 অধায়ে জনমেজয় পুর পরের 
রাঁজাদের কথা জিজ্ঞণ1 কবছেন, ত! ৭৫ অধ্যাযে কত পুকর রাজালাভ কথাঃ 
পরে স্বভবিক। এত এব ৯৪ অধ্যায়, পুরু হতে শান্ত পর্যন্ত রাজবংশের বার 
গ্রাহ, যদিও শেষ দিকে কিছু অনঙ্গতি আছে মনে হয়। ৯৫ অধ্যায়ে গন্ভে 
দক্ষ হতে জাত চন্দ্রবংশের পুর্তর বিবৃতি, রাঁজা জনমেজর পর্বপ্ত, কিন্ধু অধ্যায় 
শেষে শ্রুতিফনন থাকায় এই অধ্যায় পরের কালে যোৌজিত ধরে বাদ দিতে হবে, 
হন্দিও ভারত-মগ্তরীতে ৯৫ অধাধু বর্ণিত বিবরণ গৃহীত হয়েছে। 


৩. আদি পর্ব $ শান্তনু কথা হতে ধৃতরাষ্্র পুত্র ও 
পাঁু পুত্রগণেব শিক্ষা 


শাত্তহর বাঙ্াকাল থেকে ভারতকথার এতিহাপিক্ক বৃত্তাত্ত আরম বলা 
খায় $ তীর পূর্বতন চন্তরবংশেব রাজগণের ইতিহান বিস্বতির অন্ধকারে বিশীন হয়েছে 
কিন্ত পৌরাণিক কাহিনী আছে, যেমন যযাঁতি দেবযানী শগিষঁর কথা, তার 
এতিহাদিকতা সম্বন্ধে ন্দেহ আছে। শান্তর বৃ্তান্ত আরভেও রূশকবা আছে, 
-ভীম্মের জন্ম দ্থন্ধেও ; যথ| ৯৬ অধায়ে আছে যে ইক্ষা্থ বংশের রাঙ্জ। মহাভিব 
পুণ্াকর্ম করে স্বর্গনত করেছিলেন, তিনি একদিন ব্রন্মার সঙ্গে দাক্ষাৎ করে 


শাস্ত্বব কথা হতে ধৃতবাষ্ট্র পুত্র ও পা পুত্রগণেব শিক্ষা ৯৫ 


বান, তখন গঙ্গাদেবীও যান, দমকা হাওয়া গঙ্গাদেবীর বসন উড়ে গেলে আর 
নকলে দুটি ফিরিয়ে নেন, কিন্ত মহাভিষ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তা 
দেখে ব্রন্ধ! অভিশাপ দিলেন, তুমি আবার মানুষ জন্ম লাভ করে গঙ্গাদেবীকে 
পাবে, তীর অপ্রিক্ আচরণে তোমার যখন ক্রোধ হবে, তখন তুমি শীপসুক্ত 
হবে। গঙ্গাদেবীও মহাঠিষের কথ! চিন্তা! করুতে করতে সেখান থেকে গেলেন। 
হাঁতিষ স্থির করঞ্ছেন যে তিনি প্রতীপ রাজার পুত্র হযে জন্মাবেন। গঙ্গাদেবী 
পথে যেতে বিবর্ণকান্তি বন্থগণকে দেখলেন, কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তারা 
বলল যে বশিষ্টমুনি প্রচ্ছন্ন স্থানে বসে সম্ধ্যারত ছিলেন, তাঁকে দেখতে না 
পেয়ে তার প্রতি লম্মান না৷ দেখিয়ে আমর! তাঁকে অতিক্রম করে যাই, তাতে 
"ৰশিষ্ঠ তুদ্ধ হযে অভিখাপ দেন, তোমরা যোনিতে জন্ম নেবে £ আমর! মানুষের 
গর্ভে প্রবেশ কবতে চাই না, তুমি মানুষী হযে মর্ত্য লোকে যাঁও, তোমার গর্ভে 
আমর! জন্ম নেব, তুমি জাত হলেই আমাদের জলে ফেলে দেবে, যাতে আমাদের 
-শাপমোচন শ্ত্র হয) প্রতীপ রাজার পুত্র হবে লোকবিশ্রুত শান্ত, তার ওরে 
আমাদের জন্ম দ্রিও। গঙ্গ]! বললেন, তাই করব, তবে একটি পুত্র রেখে যাব। 
বন্ুগণ তাতে সম্মতি দিল । ৯৭ অধ্যাষে আছে যে গঙ্গাদেবী একদিন নারীরূপে 
সুর্ত হযে প্রতীপ রাজার দর্গিণ উরুতে বস্লেন, তাকে প্রতীপ বললেন, দুঙ্সিণ 
উকতে কন্ত! বা পুত্রবধূর স্থান, তুমি আমার পুত্রের নিকট এমে তাকে বরণ 
কৌরো। শ্রান্তচ রাজ্যে অভিষিক্ত হলে গঙ্গাদেবী আবার হুন্দরীৰপে উপস্থিত 
হলেন, শান্তন্থ তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। ৯০ অধ্যাযে আছে বে গঙ্গা 
একটি সর্ত করে নিলেন যে তিনি যা করেনঃ তাঁতে রাঁজ। বাধ! দিতে পারবেন 
না, বাধ দিলে বা মন্দ বললে গঙ্গাদেবী চলে যাবেন । রাজার ওরসে সাতটি 
পুত্রের জন্ম হলে গঙ্গ। প্রতিটিকে জলে ফেলে দিলেন, অষ্টম পুত্রের জন্ম হলে 
রাজ! বললেন, তুমি পুত্রদের মেরে ফেলে মহাপাপ করছ, এটিকে মারতে পার ৰ 
'না। গঙ্গা তখন নিঞ্জের পরিচয় দিলেন, বহ্থদের শাপের কথ! ও তাদের সঙ্গে 
তীর যে কথা হয়েছিল তা বললেন, শেষ পুত্রটিকে জলে না ফেলে বনলেন, 
সর্তমত আমার এখন মুক্তি, বলে অন্তর্ধন করলেন। ৯৯ অধ্যায়ে 
-বন্গণের প্রতি ৰশিষ্টের অভিশাপের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তা ৯৬ অধ্যায়ে 
বন্থগণ কথিত বিববণ হতে ভিন্ন। লে বিবরণ হপ যে অষ্টবন্থ সম্থীক ৰশিষ্টের 
"আশ্রমে বেডাতে গিয়েছিল, সেখানে নন্দিনী নামক হোমধেছ দেখে তার দ্ধের 


৯৬ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


গুণ শুনে গোঁ নামক বন্ধ স্ত্রী হোমখেছুটি নিয়ে যেতে বলে, স্ত্রীর কথা ছোঁ 
বশিষ্ঠের অন্তপস্টিতির সুযোগ নিয়ে গাভীটিকে সিষে বাঁধ, অন্য বস্গণ বাধা না 
দিয়ে সাহীষাই করে ) বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে হোমধেটি না দেখে সন্ধান করেন, 
জানতে পাবেন যে বন্থগণ তাঁকে নিয়ে গেছে। জেনে ত্রুদ্ধ হযে বশিষ্ঠ শাঁপ 
দিলেন যে বন্থগণ মানুষ হয়ে জন্মাবে। শাঁপের কথা বস্থগণ জানতে পেরে 
ৰশিষ্টের নিকট উপস্ভিত হয়ে ক্ষমা প্রাথন। করে, কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন, আমার 
বথার অন্থ! হবে না, ত'ৰ শুধু প্োকে দীর্ঘকাল মান্ষ লোঁকে থাবৃতে হবে, 
আর ঘকলে মাচ লোকে এক বখমর মধোই পাপমুক্তি পাবে। 

এই দুই অভিশাপ কাহিনীর অমিল থেকে এদের অসত্যত! প্রমাণ হয় ১ ৯৬ 
অধ্যায়ে কথিত মহাভিযের ব্রন্ধার নিকট গমনেব কথা ও অভিশপ্ত হবার কথাও 
অনৈদগ্রিকতা কেতু বনী । তা ছাড রাজা! শান্ত» গঙ্গার আচরণে যখন ক্রোধ ও. 
অনস্তোষ প্রকাশ কবলেন, তখন তো! তাঁর শাপমুক্তি হ'ল না, তারপর বহু বৎপর 
তাকে মত্যঞোকে থাবৃতে হযেছে। তাতেও দেখা! যায যে ৯৬ অধ্যায় লিখিত কথা 
সত্য নয়। একটি একটি করে সাতটি পুত্রকে তীর স্ত্রী জলে ভাদিয়ে দিলেন, শাস্তন 
অইম পুত্রের জন্ম পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ করলেন না ত| অস্বাভাবিক । প্রকৃত 
কাহিনী মনে হয. যে বহু সহম বৎসর পূর্বে যখন আর্ধগণ ভারতে এসে বতি স্থাপন 
করছিলেন, তখন এক এক গোষ্ঠির লোক এক এক স্থানে পামগ্সিক বদতি স্থাপন 
করতো, সেই স্থান উপযুক্ত মনে না হলে কষেক বৎসর পরে অন্তত্র ববতি যোগ্য 
স্থানের সন্ধানে যেত। এক গোঠির লোক কুকরাঁজ্যে এসে প্রতীপ রাজাব সময় 
ৰ্সতি স্থাপন করেছিল, শান্ত দেই গোন্তির একটি সুন্দরী নারীকে বিবাহ করেন, 
একটি পুত্রের জন্ম হলে সেই নারীর পিতৃগোর্ঠির লোক অন্ত বসতি সন্ধানে কুরুরাজ্য 
ছেভে চলেযাঁষ, শানস্তমুর স্ত্রীও ছেলেটিকে ফেলেপিতৃগোরির লোকের সঙ্গে চলে যায়। 
এরূপ ঘটনা আমেরিকরি পশ্চিমভাগে যখন ইয়োরোপীয জনগণ বমতি স্থাপন করে, 
তখন ঘটেছে ।৯ সেই গোঠির লোক সম্ভবতঃ ককেশীয় একটি প্রদেশ, জর্জিয়া ৰা 
আজের বাইজান থেকে এসেছিল $ সেখানে লোক দীর্ঘজীবী হ'ত, এখনও আজের 
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ঘটনার উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি উপন্তান বটে, কিন্তু তখন পশ্চিম আমেরিকায় 
যেভাঁবে বসতি স্থাপন হয়েছে, তার সামাজিক চিত্র। 


শীত্তন্থর কথা হতে ধৃতরাষ্টর পুত্র ও পাঁওু পুত্রগণেব শিক্ষা ৯৭ 


বাইজান প্রভৃতি স্থানে ১৬১/১৭৯ বয়স্ক কর্মক্ষম লোকের কথ! শোনা যায়। 
ভীম তাই ১৫০/১৬* ব্ৎমর বেচেছিলেন। অতএব শুধু ৯৬ অধ্যায় নয়, ৯৭/১-২৪ 
শোক বাদ হবে) ৯৭/২৫ ৩২ গ্রহ, ৯৮|১১, ২-৬১ গ্রাহ্‌, ভার পরে সাতটি 
পুত্রকে জলে ভাঁদিয়ে দেওষাঁর কথা ও অষ্টম পুত্রের জন্ম হলে রাজার ভৎচ্নার 
কথা বাদ হবে, কয়েকটি শ্লোক বমৰে এই কাছিনী বলে সে একটি পুত্রের জন্মের 
প.র সেই স্ত্রী ছেলেটি দিয়ে পিতৃগোত্ডির নক্গে চলে গেল--ন্বস্তি তেহস্ত গমিষ্তামি 
পুত্রংপাহি মহাব্রতম্‌।” (২৩২)--অর্থাৎ আমি যাচ্ছি, পুত্রট তুমি পান কর, 
এই কথা বলে। ৯৯ অধ্যা ৪৬ শ্লোক আছে যে গন্দাদেবী পুত্রকে নিয়ে গেলেন, 
তা ৯৮/২৩২ শ্লোকের বিরোধী, অতএব বাদ হবে এবং ১০০ অধ্যাষে গঙ্গাদেবী 
কর্তৃক পুত্রের শিক্ষার কথ! বাদ হবে। ১০০/১-২২, ৪২২ _ ১০৩, গ্রাহা, তার মধ্যে 
শান্তর সত্যব্তীকে বিবাহ এবং ভীম্মের রাজ্যের দাবী ত্যাগ ও অবিবাহিত থাকবার 
প্রতিজ্ীর ক] আছে, ১০১-১*৩ অধ্যায় গ্রাহ্‌, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধের কথা, 
বিচিত্রবীর্ধের মৃত্যুর পরে ভীন্মকে বিবাহ করতে অন্গরোধ করাঁব কথা তাতে আছে। 
১০৪ অধ্যায়ে পরশুরামের ক্ষত্রিষ নিধনের কথ ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধব! ক্ষত্িযাদেন 
গর্ভ উৎপাদনের কথ, বৃহস্পতির ছুর্বাবহাঁর ও দীর্ঘতমার কথা আছে; তা অবানব, 
বাদ হবে, ১*৩ অধ্যাযের পর ১০৫ অধ্যাষ স্বাভাবিক, ভীম্ম নিয়োগের কথ! বললে 
সতাবতী নিয়োগের অন্য কৃষ্ণ ছৈপাধনকে ম্মরণ করলেন; ১০৬ অধ্যায় গ্রাহ, নিয়োগ 
দ্বারা খৃতরাষ্ট্র, পা ও বিছুরের জন্ম হল ১ কিন্তু ১০৬/১৯ স্লোক এবং ১০৭-১৯৮ 
অধ্যায়, অণিমাগ্তব্যের উপাখ্যান, অবাস্থর হিসাবে বাদ হষে। ১*৯-১১৪ অধ্যায় 
গ্রাহথ_ সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করতে হবে, সংশোধনে কিছু কিছু শ্লোক বাদ পড়েছে » 
এই অধ্যায়মূহে ধৃত, পাও, বিছুরের বিবাহের কথ! ও পাওুর রাজালাঁভ ও 

দিগ্রিজয়ের কথ! আছে; দি্বিজয়ে আত ধন ভীন্মকে সত্যবতীকে মাতা কৌদল্য। 
বা অন্বালিকাকে দিযে পাওু শ্্রীঘয় নিপ্নে বনে গিয়ে মুগয়! করে বনেই নিবাস আবৃন্ত 

করলেন! ১১৫-১২৭ অধ্যায়ে ধৃতবাষ্ট্র পুত্র্দের অন্বাভাবিক ও অতিপ্রাুত 

জন্ম কথা, পাওুর প্রতি কিন্দম মুন্রি অভিশাপ ও পাওু পুত্রগণের “দবতার গুরসে 

জন্বের কথ] আছে। এই বিষয় প্রথমথণ্ডে আলোচনা কর! হয়েছে । এট অধ্যায়- 

ওলি বাঁদর হবে, সত্য আখ্য'ন মনে হয় যে ধৃতবাষ্ট্রের ১৭/১৮টি পুত্র ও একটি কন্তা 

হ'ল গাদ্ধান্রী গে,যুযুৎস্থর জন্ম হল ধৃতরাষ্ট্রের পরিচাঁরিকার গর্ভে, এবং বনে পাঁওুর 

্ রর 


রী মহীভীবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


'উরমে পা পুহদের জন্মের পরে পাওুর মৃত্যু হয়, মৃহার পর কুস্থী ও পার পর্চ- 
পুত্রকে খধিগণ হস্তিনাপুরে দিয়ে যান। ১২৮-১৩৮ শ্লোকে পার শা, পাু পুত্র 
ও ধৃতশই পুতদের শিক্ষা ও ওবদক্ষিণা 'হদাবে ভ্রপদ রাজ্য ভয়-_আখানভাগ 
লংশে!ধিত পাঠ মত মোটামুটি গ্রাহ, তবে কিছু প্রক্গিপ্ত হিসাবে বাদ হোগা বা 
পর্ববর্তন যোগা আছে। ১৩০/২ শ্লে'কে কূপের পিতা শরছ্বান্‌ গৌতযের জনন 
ন্বন্ধে বলা হয়েছে “জীতঃ সহশরৈঃ--কা ম.তে অন্গবা আছে "শরেত সহিত 
জন্নিয়াছিলেন”--শর বা বাণ মহ কোন শিশুর জন্ম হয় না, টিকাকার নীলকঞ ব্যাখ্যা 
করেছেন-_শরৈঃ মহ জাতঃ শরা এব বা! অন্ত বনধুবৎ প্রিয়াঃ--অর্থাৎ ধহছকের বাঁণই 
তার বন্ধুবৎ প্রিয় ছিল- তার সমর্থন ৩ শ্লোক আছে--তা বেদাধ্যয়নে তেমন মন 
ছিল ন", ধনুর্বেদ শিক্ষায়ই মন ছিল। এই ব্যাখ্যা নিলে অনৈনগিকতা আগে না।১ 
এই অধায়ের ৫-১৪৯ হ্লোকে আছে যে তাঁর ধনুধে নিয়ে তপন দেখে ইন্ত্র ভীত 
হযে জানপদী নামক দেবকন্তাকে তাঁর কাছে পাঠালেন তাকে দেখেই শর্দ্ানের 
কাম উদ্রেক হল ও রেতম্থ্ল্ন হল, শরত্তষ্থে অর্থাৎ কৃশতৃণগুচ্ছে রেতঃ পভে ছুভাগ 
হুন, তার থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্ঠা জন্মাল। এই কাহিনী অনৈপগ্রিক, 
নারী গর্ভে ছাড়া শিশুর জন্ম হয় না, সেকথ! মহাঁভারতেই অন্থত্র আছে _৭্বাধী- 
ণামপিকা। শ্তিঃ অ্টুং রামামৃতে প্রজাম্‌।” (আদি 181৫২ -শকুস্তলার্‌ উক্তি )-- 
অতএব প্রকৃত তথ্য এই যেকোন জনপদ কন্তার মঙ্গে সংগমে শরদানের যমজ 
পুত্রকন্তা হয়েছিল, মাতা তাদের তৃণক্ষেত্রে ফেলে গ্রিয়েছিল। তারপর ১৪১.থেকে 
গ্রাহ্‌, শান্তচ রাজা মুগয়া করতে এষে শিশুদ্যকে দেখলেন ও কৃপা করে তাদের 
নিষে পালন করলেন, তাদের নাঁম কপ ও কৃণী হল, শর্ঘান গৌতম তাদের.কথা 
জেনে তাদের নিয়ে গেলেন। দ্রোণের জন্ম সন্ধেও অনুরূপ কাহিনী অনৈমাগ্গিক 
বলে সংস্কৃত করে নিতে হবে--১৩*/৩,২-৩৭১ শ্লোকে আছে তরাজ থাষি হৃরির্ষানে 
(্ীয় শকটে ) যাচ্ছিলেন, নদীতীরে অসংবৃতবমনা দ্বতচী অপ সরাকে দেখেতীঁর 

কামোদ্রেক হওয়ায় বেতঃ পাত হল, বেতঃ কলসে রাখলেন, সেই কলসেই ভ্রোণের 

জন্ম. ভ্রোণ শব্দের অর্থ কঙ্গঘ। এখানেও বলতে হবে যে ভরঘাজের সঙ্গে অবৈধ 

মংসর্গ ফলে কোন হুন্দরীর্‌ গর্ত সঞ্চার হয়, পুত্র জাত হলে তাকে কলমে করে 

ভরছাজের আশ্রমে রেখে বায়। অধ্যায় শেষে আছে যে ভ্রোণ পরন্তরামের কাছ 


১। তুলনীয় ইংরাজী প্রবচন “502. আঃ & 81156509000 30 016 1000017 


শান্তন্থুব কথ। হতে ধৃতবাষ্টর পুত্র ও পু পুত্রগণেব শিক্ষা ৯৯ 


থেকে কিছু দিব্যান্্র লাভ করেন-__মহাভারতের যুগে পরশুরাম কি সত্যই বেঁচে 
ছিগেন? তিনি দাঁশরথী বাষের থেকে বেশী ব্যদী ছিলেন, বামের তিন চার 
শত বৎসর পরে তিনি কেমন করে অস্ত্রদান করবেন? অতএব ভ্রোণের অন্তরলাভ 
পরশুরায়ের নিকট থেকে নয়, পরবর্তী কোন ভার্গব অন্তরবিৎ থেকে হতে পারে । 
১৩২/৩৬-৬০ অধায়ে কথিত একলব্যের অস্ুষ্ঠ কেটে গুকদক্সিণাদানের কাহিনী সন্ধে 
সন্দেহ আমে, ব্রাঁ্ষণ গুরু যদ নিষাদ রাজপুত্রকে শিল্ত্বে গ্রহণ করতে অন্বীকার 
করেন, নেই নিষাদ রাজপুত্র কেন তাঁকে গুক বলে ভক্তি করবে, কেনই ঝ| দুরু নিধাদ 
রাজো কেলিন্গে বা কলিক্ষের নিকটে ) না ফিরে হস্তিনাপুরের নিকটস্থ বনে 
ভ্রোণের মুন্তি বাঁনিয়ে অন্্ীত্যান করবে? সেকালে মৃষ্তি গ্রস্ত 5 হত কিনা তাঁও 
লল্েহ। পুরাণে ও মহাভারতের মধো একপব্যকে অসাধারণ বীর বলা হয়েছে, 
বলে হস্তে তীব্র যুদ্ধে, মে অনেক বসব পরে নিহত হয়। কণ্িত অনুষ্ঠ হলে কি 
সে প্রথম মানের ধন্ৰি্দ হতে পারত? কাহিনীটিতে দ্রোণ ও অজুর্নের দুরতার 
প্রকাশ, কিন্ত তা সত্য বলে গ্রহণ কব্বার কাবণ নাই। 


৪. আদি পব-_-জতুগৃহ দাহ হতে খাণুবদাহ ও মদর্শন 


১৪১-১৫১ অধ্যায়, জতুগৃহ দাহ পর্ব, সংশোধিত সংস্করণের পাঠ যত গ্রাহ্‌। 
১৫২ ১৫৬ অধ্যায় হিডিঘ বধ পর্ব। তাঁর মধো ১৫৬1৫-১৯ শোকে বাসেয় 
আগমন ও কুন্তী এবং পাগুবদেব মিষ্টকথ| বল একচস্রায় এক ত্রার্মণের বাড়ীতে 
স্থাপন করার কথ! আছে। এখানে ব্যাসের আগমনের কোন সার্থকতা নাই, 
পাগুবগণ পূর্বেই স্থির করেছিলেন যে অরণ্য পার হয়ে নিকটস্থ গ্রামে বা নগরে 
আশ্রয় নেবেন (১৫৪81৩৫-৩৬ )। অতএব ১৫৬।৫-১৯ ধোক বাদ দিয়ে তার 
হলে একটি শ্জেক খাকৃবে, যে পাগবগণ কুম্তী সহ একচক্র| নগরে এসে এক 
ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রষ নিলেন। অনুপর্ধের বাকী অংশ সংশৌধিত পাঠ 
মত গ্রাহ। 

১৫৭-১৩৬৪ অধায়--বক ব্ধ অন্কপর্ব--সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ। 

১৬৪-১৮৬ অধ্যায় চৈত্ররুথ পর্ব, তার মধ মংশোধিত পাঠের মধ্যেও 
কিছু বর্দনীয় আছে। ধ্ৃছায়ের যজ্গীয় অগ্নি ধেকে আবিঙাবের কথ 
অনৈদগিক, ভ্োণ শিশ্াদের নিকট পরাজিত হয় অর্ধরাজ্য দিতে বাধ্য হায় 
ক্পদবাজ ভ্রে'ণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে যজ্ঞ করে তার কুলে মবো বারশ্রেঃ 


১০০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবধ প্রসঙ্গ 


তরুণ খু্টছায়কে দত্তক পুত্র হিসাবে নিয়ে দ্রোণ বধের দ্য দী্ষিত করেছিলেন 
মনে হয়, সে কথাই বজ্ঞের অগ্নি হতে আবিাঁবরূপে বর্ধিত হয়েছে। কুষ্ণার 
যৌবনগ্রার্থা পরমাসন্দবী বন্তারপে বেদিহুতে আঁবিভাবের কথাও গ্রাহ নয়। 
বনপর্বে' ৩২/৬০-৬২ ॥গ্লাকে আছে যে কৃষণ বাঁলিক! বসে পিতার কোলে বসে 
ব্রা্ষণ গুরু ভাইদের যে শান্রপাঠ করাতেন তা শুন্তেন। অতএব কষণন গ্রম 
আবিতাঁব যৌবনপ্রাপ্ত1| বপে নয়। ধুষ্টছায়কে দ্রোণ বধে দীক্ষিত দৃত্তবপুন 
করবাঁর সম্য তার সহোদর] ভগ্রী কষ্ণাকেও ভ্রপদরাদ্ কন্ঠাবপে গ্রহণ করেছিলেন, 
এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। হয়তো যন্তঙ্গালে অগ্নিনুণ্ড হতে ঘন ধু 
উৎপন্ন করে ধেই ধূমের মধ্য দিয়ে ধৃষ্টভয় ও কৃষ্াকে উপছ্িত করে প্রচার 
কর] হয় যে তারা ধন্দ্রকুণ্ড থেকে উঠেছে। অতএব ১৬৫1৮-১২ শ্লোক বাদ হবে) 
*৬৬ অধায় বাদ হবে, তাতে দ্রোণের জগ্মকথা, ভ্রপদরাঁজের নিকট পূর্বনখা হিসাবে 
সাহায্য চাইতে গিয় অপমান, এবং পাগুব ধার্ডরাষ্ট্রী শিহাদের নিষে ভ্রপারাজকে 
জয় ও ভার অর্দবাঁজ্য গ্রহণের কথা আছে। তা পুর্েই বিবৃত হয়েছে। 
১৬৭ অধ)ায়ে ভ্রপদ রাঁজের যাজক অচসদ্ধান শু ভ্রোণ বধের জন্য ধৃছায়কে 
পুত্ররূপে লাভ ও বেদি মধ্য হতে উখিতা৷ সুন্দরী কষণকে লাভের কথা আছে। 
এই অধ্যাষের 'শ্লীকগুলি পর্সিবতিত করে প্রক্কৃত বিবরণ দিতে হবে। ১৬৮ 
অধ্যাষ, পাগ্ুবগথের দ্রপদরাজের নগরে আগমন বথা, গ্রাহ। ১৬৯ অধায় 
ব্যাসের আগমন ও পঞ্পতির শ্চনা-এক কন্া শংকরের আরাধনা করে 
পাঁচবার উত্তম পতি প্রার্থনা করায় তাঁর পাঁচটি পতি হবে, সেই কন্তা ভ্রপদের 
কুলে জন্ম নিয়েছে ( ১৪ শ্লোক )--তার থেকে বেদদিমধ্য হতে আবির্তীবের কথা 
যে কল্পিত, তা বোঝা যায়, কিন্তু অধ্যাযটি বাদ হবে, এক কন্তার পঞ্চপতির 
সঙ্গে বিবাহ মহাভারত যুগে অপ্রচলিত ছিল, সেইন্প বিবাহের কারণ কবি দিতে 
চেষ্ট! করেছেন-_ দুইভাবে--এক ১৬৯ অধ্যায়, আর এক ১৯৭ অধ্ায়ে__ 
সেখানেও ব্যাস পঞ্চ ইন্দ্র উপাখ্যান বলে পঞ্চপতিত্ব সমর্থন করেছেন। ছুটিই 
বাদ হবে, ধূধিষিরের সিদ্ধান্ত মতে অর্জনের সম্মতিতে এই পঞ্চপতিত্ব হয়েছিল । 
চিত্ররথ পর্বে ১৬- অধ্যায়ের পরে ১৭০ অধ্যাষফ সংশোধিতরূপে গ্রাহ্থ। 
১৭১-১৮২ অধ্যায়--দংবরণ তপতী উপাখ্যান, বশিষ্ঠ বিশ্বামিতের দন্বকখা 
বন্সাধপাঁদ বাঙ্জার কাহিনী--এইসৰ যোজন! হিসাবে বাদ হবে। ১৮৩ অধ্যায় 
কথিত চিত্তরথ নির্দিষ্ট ধৌম্য পুরোহিতের নিয়োগ কথা গ্রাহছ। 


জতুগৃহ দাহ হতে পাণুবদাহ ও ময়দর্শন ১০১ 


১৮৪-১৯২ অধ্যায় ম্বয়স্বর অঙ্গুপরৰ। সংশোধিত পাঁঠ মোটের উপর গ্রাহ, 
ভবে কিছু বাদ হবে-যথা ১৪1৭২ ( কৃষ্তাকে যক্ঞরদেন অর্থাৎ আপদরাপার 
হুহিত৷ বলে আবার বেদীমধ্য হতে উখিতা বন! হয়েছে) ১৮৪।৯ শ্লোক 
(ধৃষ্টহায়েব ধজ্জাগ্রি হতে আবিভাবের কথা) ১৯৬।১৭ শ্লোক থেকে প্রাছাসির 
নাম বাদ হবে, তার জন্ম দ্রোপদী দ্বযংবরেব পরে। ১৮৯/১৫-২৪ শ্লোক বাদ 
হবে, ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে তা৷ বাবহার কব্নে নাই, তাই বৃক্ষ 
উৎপাটনের কথ] অবান্তর | 

১৯৩-১৯৯ অধ্যাযে বৈবাহিক অন্গপর্ব। তারমধো ১৯৩ অধাধ, পঞ্চইন্্ 
-কথ! বলে পঞ্চপতিতের ব্যাখ্যা বা পমর্থন, বাদ হবে। ১৯৬।১৯২-২০১, ই২-২৩ 
শ্লোঃও বাদ হবে, তা ১৯৭ অধায়ের হুচনা। 

২০০-২১২ অধ্যা বিছুরাগমন ও পাগুবগণের অর্ধরাঁজা লাভ বৃ্িত, তার মব্যে 
নারদাগমন ও হন্দ-উপসথন্দ বথা বাদ হবে, নাবদের আগমন অনৈদগিক্ষ, 
কাহিনীও অতিগ্রাকৃত। তবে একন্রী সঙ্গে বিহার সন্বদ্ধে কোন সময় বা নিষম 
করা শ্বাভাবিক, পাঁওবগণ “তা নিেরাই করেছেন, যে এক ভ্রতার নঙ্গে ক 
আসীন থাকলে অন্য কোন ভ্রাতা সেখানে কষ্ণার সঙ্গের জন্ত গেলে অ্রযোদশ 
মান--দাদশ বদর নষ- নির্বাসনে থাকৃতে হবে। ২১১২৮২-৩০ শ্লোক সেই 
ভাবে বদলে নিতে হবে । 

২১৩-২১৮ অধ্যাষে অজুন বনবাস পর্বঃ এ সম্বদ্ধে পূর্বে আলোচন! 
হয়েছে। ২১৩ অধ্যায যেইভাঁবে বু পরিৰতিত হবে » ২১৪ অধ্যায়ের সংশৌধিত 
পাঠ গ্রাহ। ২১৫-২১৭ অধ্াক--চিত্রার্থদী কথ। বাদ হবে, ২১৮ অধ্যাধ গ্রাহথ। 

২১৯-২২১ অধ্যায়ে সুভত্রা হরণ ও ইন্প্রন্থে যৌতুক প্রেরণের বর্ণন|। 
২২১1১০-১৫ গ্লোক ছাদশ বর্ষের স্থলে "পুর্ণ স্ঘ্লবং মাঁদং 65কং” হবে। 
-বাকী গ্রাহ্‌। 

২২২-২২৭ অধ্যায়ে খাগুব্দাহ বদিত। সংশোধক মণ্ডলী শ্বেতকি রাজার 
'বজ্ঞ এবং বারো বৎ্মর ক্রমাগত ঘ্বৃতধারা অগ্নিতে পতন --অগ্নির ভক্ষণ হেতু 
অগ্নিদেবের অগ্রিমান্দ্যের কাহিনী-__অর্থাৎৎ ২২৩১২ ৮৩, ২২৪১-১৩৯ শ্লোক 
বাদ দিষেছেন। কিন্তু অগ্নির ত্রার্ধ1 বেশে কৃষ্ণ অভুনের সম্ুখে আবিভাব, 
'খাগুৰ বন দাহের অশ্রবৌধ, এবং অনেকে দিব্য রথ, গাভীব ধু ও অক্ষয় 
তুনীয়, এবং কৃষ্ণকে ব্জনাত চক্র দিলেন, সে নব কথাও বাঁদহবে। প্রর্ত 


১*২ মহাভারতে মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বৃদ্ধান্ত এই যে জনপদ স্থাপনের জন্য রুষ্ণ ও অন পরামর্শ করে বিভৃত খাগুব 
ৰন পুড়িযে ফেলতে সিদ্ধান্ত নেন, যুষ্িরের অস্গমতি নিষে দক্ষ শি্ীদের দিষে 
উত্তম বুথ, ধন্ুক, বস্রনাত চক্র ইত্যাদি প্রস্তত করান, এবং তারপরে বনে অগ্নি 
সংযোগ করেন । নেইভাবে পরিবতিত শ্লোক বসাতে হবে। 

২২৮ ২৩৪ অধ্যায়ে ময় দর্শন- দানবশিল্পী ময়কে প্রাণদান, তারপরে 
শাঙ্গক ও মন্দপাল উপাঁখ্যান। ২২৮ অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত্ত গ্রা। 
মন্দপ।ল ও শাঙ্গক উপাখ্যান অবান্তর যোজনা--২২৯-২৩৪।৪ বাদ হবে। শেষ 
১৫ প্লোক থাক্‌বে। 


৫ সভাপর্ব 


১-৩ অধ্যায়ে শিল্পী ময়দানব বর্তৃক যুখিষ্টিরেব জন্ত সভাগুহ নির্মাণ কথ! 
শোধিত পাঠ মত সম্পূর্ণ গ্রাহ। ৪ অধ্যায় সভাগ্রৰেশ, উপস্থিত বিশিষ্ট পুরুষদের 
মধ্যে ভীষ্গ, ভ্রোণ, দুর্যোধনাদি, বলরাম, বৃষ্ণের নাম নাই, তাতে মনে হয যে 
সভা প্রবেশ উপলক্ষ্যে আমহ্ণ কর] হয় নাই, যারা ইন্তপ্রস্থে আপন! থেকে 
এসেছিল, তারাই উপস্থিত ছিল ১ অতএব বহু খয়ির নাম ও রাজার নাম, 
১০-৩৩৯ শ্লোক, বাদ হবে, ৫১ গ্রোকও বাদ হবে--গ্রুতি ব্রাহ্ষণকে এক 
সহন্ন গাঁতী দেওয়া হল, তা দানলোভী কোন ব্রাক্ষণ লিপিকারের 
কল্পন।। বাকী ঞে|ক গ্রাহ। ৫ অধা'যে নারদকথিত রাঁজধর্ম অনুশাসন , 
নারদেরু আগমন অনৈসর্গিক এবং তাঁর দেওষ] রাজধর্ম লম্বদ্ধে উপদেশের বথা 
পর্বসংগ্রহে নাই ১ এই অধ্যায় বাদ হবে। ৬-১২ অধ্যাযে নারদ কর্তৃক ইন 
বম, বকণ, কুবের গুভূতি লোৌকপালদের লভার নর্ণনা- তার বথা পর্বসংগ্রহে 
আছে বটে, তবে সেগুলি ঘতিগ্রাকুত হিসাবে বর্জনীয়। ১৩-১৯ অধ্যায 
বাঁজনুযাঁংভত অনুপর্ব, অর্থাৎ রাঁজন্ুয় যজ্ঞের কল্পনা ও তার ভন্ত প্রস্তুতি; 
১৩।১-৩ গ্লোক বাদ হবে, তাতে লোকপাল সভাবর্ণনের উল্লেখ অ:ছে। বাকা 
শ্রোক গ্রাহা। ১৪-১৬ অধ্যায়ের সংশোধত পাঠ গ্রাহা। ১৭ অধায় চণ্ড- 
কৌশিক খাধির দেওয়া আম খেয়ে বুহ্ত্থ বাঁজার ছুই রাণীর গর্ভনঞ্চাব হ'ল, 
বথাকাঁলে রাণীবা দুজনেই একটি শিশুর অর্ধতাঁগ প্রদব কবল, শিশুখণড দুটিকে 
বাইরে ফেলে দেওয়! হল, তখন জবর! নামক রাক্ষলী দেখে ছুটি খণ্ড জোড। 
দিতেই একটি জীবিত শিশু হয়ে গেল, শিশুর কানা শুনে রাজা ছুই রাণীসহ 


সভাপৰ ১০৩ 


এসে শিশুটি গ্রহণ করলেন ও জরাকে প্রশংসা করলেন, শিশুব নাঁম হল 
জবাসন্ধ। কাহিনীটি অতিগ্রাকত, তাই গ্রাহথ নয়। রামায়ণে একটি ফল 
ভাগ কবে তিন রাণীর ভক্ষণ করার কথ! আছে, কিন্তু তাদের তো! শিশুব খণ্ড মাত্র 
প্রমব করার কথ! নাই, তারা পুর্ণাঙ্গ পুত্র--এক বাণী পুর্ণাঙ্গ যমজ পুত প্রদন 
কৰেছে। সুতরাং কাহিনীটি এইভাবে পর্রিবতিত হতে পাবে যে ছুই রাণীই 
সৃতকল্প' শিশু প্রসব করল, তার একটি জর! নামক ধাত্রীর সেবা কৌশলে বেঁচে 
উঠল। অতএব ১৭1১-৩৪ গ্রাহ্‌, ৩৫-৪১ শ্লোক পরিবাতিত হয়ে দুটি মুতকণ্ 
শিশু প্রসবের বথ| এবং একটির জর! নামক ধাত্রীর নিপুণ সেবা কৌশলে বেঁচে 
ওঠার কথা! হবে। ৮-১৯ অধায সংশোধিত রূপে গ্রাহ্‌। 

২০-২৪ অধ্যায়ে জরাসন্ধংধ বণিত হযেছে। সংশোধিত সংস্করণে তার 
অল্প কষেবটি শ্লোক বাদ হযেছে, তার উপর ২২ ৩৩৩৬ ক্লৌক বাদ হবে_ 
তাতে আছে যে মধুবংশীষদের ছার] জরাঁসন্ধ অবধ্য জেনে কৃষ্ণ নিজে তাঁকে বধ 
করতে চাইলেন না। কিন্তু ২৩২ ঞ্রোকে আছে যে কষ জনাঁসন্ধকে বলছেন, 
আমাদের তিনজনের মধো কাঁর সঙ্গে আপনি মল্তযুদ্ধ করতে চাঁন, বেছে নিন। 
২৪1১৩-৩০ শ্লোক ও ২৪'৩৪ গ্লক বাদ হবে, তাঁতে অধথা কৃষককে বিষ 
অবভার ব1 সাক্ষাৎ বিষু; বল! হযেছে , তা অনেক পরের কালের যোজনা । বাকী 
অংশ নংশোৌধিত পাঠ মত গ্রাহথ। 

২৫-৩২ অধ্যাযে ভীম-অজুন নকুল-সহদেবের দিখ্বিগষ বণিত। ৩১ অধায়ে 
সহদেখের দক্ষিণ দিকের রাজা জয় ও করঃসংগ্রহ বণিত; তাঁর মধো একটি 
অঙ্গেমিকিক উপাখ্যান আছে যে মাহীম্মতীর নীলরাজীর হুন্দরী কন্ঠাকে অগ্নিদেব 
কামনা করে ব্রাহ্মণৰপে এনে বিবাহ করেন, এবং রাজার জামাতা হয়ে অগ্থিরদেব 
যুদ্ধে অগ্নিকাণ্ড ঘটান, সহদেবের স্তবে প্রশমিত হল। কিন্তু ৪১-৪৯ গ্লেক 
কিভ অগ্নিস্তবের পরে ৫* ঞ্লেনকে সেই স্তবের পাঠের ফলশ্রুতি আছে+ অ এব 
৪১-৫* গ্লোক পরে যৌজিত অনুমান করা যায় ? ব্রাহ্মণ খত্বিককেই অগ্নিৰপে বর্ণনা 
করা হযেছে ধরে নিলে অলৌকিকতাঁ চলে যায়। সংশোধক ৪৩-৫* শ্লোক 
বাঁদ দিয়েছেন; ৪১ ৪২ শ্রোকও বাদ হবে১ ২৫ শ্রোক বাদ হবে, কারণ ৪০ 
ক্লোকে তাঁর বিপরীত কথ! আছে এবং সেট।ই গ্রাহ। অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ 
সংশোধিত পাঁঠত্রমমত গ্রাহ, তবে স'শোধক ২ স্কোক "আটবীং চ পুতীং 
রম্যাং” হ্থলে “আটবীং চ পুন্রীং রৌমাং" পাঠ নিয়ে বলেছেন ঘষে এখানে রোম 


১০৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নগরীর উল্লেখ আছে? কিন্ত ধে মত গ্রাহ মনে হয় না। বাকী অধ্যায় সমূহ 
ল'শোধিতরূপে গ্রাহ। 

৩৩-৬৫ অধায়ে বাঁসস্থয় যজ্জের আবুত্ত বণিত হযে”্ছ $ তার মধ্যে ৩1১, 
স্লেকে বলা হযেছে যে কৃষ্ণ ব্রাহ্গণদের চরণ-ক্ষালনে অর্থাৎ পাগুজল দেবার কার্ধে 
নিযুক্ত হলেন, তা রুষ্ণেরে উপযুক্ত কার্য নয়। ৪৫1৩৯ শ্লোকে আছে যে রাজন্থয 
খন্জ প্রথধ থেকে শেষ পর্ধন্ত রু্ণ রক্ষা করলেন । বড় বন্তে অনেক সময় বাধ। 
বিপধয় উপস্থিত হ'ত, অনার্ধদল ব1 বিরোধীদল আক্রমণ করত, তাঁই নব 
বড যজেই রক্ষার বাবস্থা নেওয়া হত, কৃষঃ যন্রক্ষা কার্ধের নেতা নিযুক্ত হয়ে- 
ছিলেন। অতএব ৩৫।১* ঝোঁক বাদ হবে, লেখানে যজ্ঞ বক্ষার কথা বন।র 
প্রয়োজন নাই, কারণ তা পরে ব্ণিত হয়েছে। বাকী সব শ্লোক গ্রাহথ 
বলা যান । 

৩৬ ৩৯ অধ্যায়ে অর্ধ্যাভিহরনের বর্ণনা । ৩৬২০, ২১ শ্লোক অনৈসগিকতা 
হেতু বাদ হবে; নারদ এসে অংশাবতরণের কথা চিন্তা করলেন, নারারণ $ষ্ূপ 
এসেছেন ইভা দি তার মনে হুল -_নারদের আগমনকথাও গ্রাহ্‌ নয়, অংশাব হরণের 
ঝথাব রেশও গ্রাহ নয়। ৩৮ অধায়ে তীষ্সম কৃষকে অর্ধাদান সমর্থন করে 
শিশুপালকে কুষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বোঝাতে কয়েকটি শ্লেকে কৃষের উপর ঈশ্বরতব 
আবোপ ক রুছেন, যথা ৯, ১০২-১১১১ ১৫২১ ১৭১, ১৮৯৪ ২৩-২৪ কোক 
এইগুলি বাদ হবে, কারণ কৃষ্ণের জীত্নকালে তিনি ঈশ্বর ব! অবতার রূপে 
স্বীকৃত হন নাই। যেখানে কৃষ্ণ ভগবানবপে কথা বলছেন বলে আছে, থা 
ভগবদ্গীতায়, ভা অনেক পরের কালের যোজনা । ৩৯/৬-৯ গ্লোকও 
অনৈনগিকতার কারণে বাদ হবে। 

৪৩-৪৫ অধ্যাষে শিশুপাল বধ বণত। তার মধ্যেও অনৈপগ্রিকতা বা 
দশ্বরত্ব আরোপ হেতু কিছু কিছু বাদ হবে, যথা 8১১৭ (ভীম কুষ্ণ:ক 
জগৎ্কতা বলেছেন, শিলশ্তপাল তাঁর উত্তব দিচ্ছে) ৪১।২৯-৪০ (বৃদ্ধ হ্ংধসের 
উপাখ্যান--উপাখ্যান হিসাবে বর্জনীয় ), ৪২1৬ (কৃষ্ণকে জগতের কত? বলায় 
শিশুপালের উপহাস ), &৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ (শিশুপালের চতুর্বাহ, ত্রিনেত্র রূপে 
জন্ম, কৃষেের স্পর্শে অতিরিক্ত বাহু ও চক্ষুর লোপ ইত্যাদি কাহিনী), ৪৪1১, 
(ভীম্মের কৃষ্কে জগথ্খ কর্তা বলে বর্ণনা)। 93 অধ্যায়ের অনেক গ্লোক 
লংশোধকমগুলী বাঁদ দিয়েছেন ১ ৪৫1২১২-২৫১ শ্োকও বাদ দিষেছেন--তা গুল 


সভা পর্ব ১০৫ 


এই যে কৃষ্ণ চক্র ম্মবুণ করলেন, চক্র কৃষের হস্তে এষে গেল, তাই দিয়ে কষ 
শিশুপালকে বধ করলেন। উচ্যোগপর্বে ২২২৫-৩১ শ্লোকে আছে বে কৃষ্ণ 
তৎকালীন যুদ্ধ কৌশলেই জন্বী হয়ে শিশ্ুপাঁদকে বধ করেছিলেন, চক্র স্মরণ করার 
কথা পবের কালের যোজন] । 

৪৬ অধ্যায় (ব্যামের লোকক্ষদ্নকর যু দ্বার সন্বদ্ধে ভবিষ্তবানী) সংখাধকম্গণী 
বাদ দিয়েছেন। ৪৭-৭৩ অধ্যায়ে দ্ুতপর্ব বণিত। ৪৭-৪৯ অধ্যায়ে বুধিষ্িবের 
সমৃদ্ধি দেখে ক্ষুদ্ধ ছুর্যোধনের সন্ধে শকুনির পরামর্শ, এবং যুধিঠিরকে দৃযৃতক্রীডার 
জন্য আহ্বানে ধৃতরাষ্ট্রের অমোদন ও আজ্ঞদান বণিত হযেছে, তা গ্রহণ করা 
যায, কেবল ৪৯,৬* পক বাঁদ হবে, কারণ বিছুর ভীঙ্গের সঙ্গে পরামর্শ করুবেন 
ভাবলেন বল! হয়েছে, কিন্তু ভীম্মের সঙ্গে পরামর্শের কথা নাই। ৫০-৫৭ অধাঁয়ে 
নুর্যোধন শকুনির পরামর্শ ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদনের কথা, ধৃতরাষ্ট্রের ছিধ! 
প্রকাশ করে যুধিষ্তিরকে দাতভ্রীডার জন্য আহ্বানের আজ্ঞা! দান, পুতঃ বিভ্তৃততর- 
ভাঁবে বণিত হয়েছে । তাবাদহবে। ৬৭১৮-২২ শেক এবং ৬৮।৪১-৯* শ্লোক 
বাদ ছবে, এই শ্রে'কগুলি সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। ৬৯ 
অধাঘ্বের প্রথমে নীনকণ টিকার উদ্ধৃত শ্লোকার্ধ--“তাবৎ প্রতীক্ষ ছুঃতদ্র হুশাঁসন 
-নরাঁধম” বসবে। 


৭৪ ৮৯ অধ্যাষে অঙ্গ্ুত পর্ব বণিত। ৭৭৪৬ শ্নেকে বাদ হবে, কাব্ণ 
ভবিষ্তুতে যুদ্ধে যা ঘটেছিল, অন্থদ্বাতের পরেই প্রতিজ্ঞা করা বা! বল! সম্ভব লয়। 
৭ 1১৪-১৬ শ্লোকও বাদ হবে, মেকমাঁণি লুবাণ কথা এখানে অবাস্তব । ৮*1৩২-৩৫ 
মোক, নারদের আগমন ও তাঁর কথা, অনৈমগিক হিমাবে বাদ হবে। অন্থুপর্ধের 
'অবশিষ্ট অধ্যায ও শ্লোক মংসোধিত পাঠমত গ্রাহ। 


৬ আঁবণ্যক ব। বনপর্ব ই অবণ্য অনুপর্ব 
হতে তীর্ঘবানত্রা অনুপর্ 


প্রমাণ সংক্করণে বনপর্ব বাইশ অনপর্বে বিভক্ক, সংশোধিত সংস্করদে বোলটি 
"অন্তপর্ব আছে । আলোচনা! প্রমাণ সংরণের পর্ব।সারে করাই স্থবিধ। | 

গুথম ঘশ অধ্যায় নিয়ে আরণ্য অন্কপর্বঃ প্রথম অধ্যাযে শাছে যে 
হকিনাশুবের প্রধান পুরগব দিয়ে পাগুবগণ তাঁদের সঙ্গম নির্গত হানে উত্তর দিক 


১০৬ মহাভাবাতব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


চললেন, ইন্ুসেন প্রভৃতি চৌদ্ু বা পনর জন অনুচর স্ত্রীদের নিয়ে রথে অঙ্গমন 
করল, প্রজাগণ বিলাপ করতে করতে প'গুবদের নাথে চলল, যুধিঠির তাঁদের 
মি কগায বুঝিষে শ্বগৃহে যেরাল্নে £ ভরা ত|রপর রথে উঠে চললেন, সন্ধায় 
গঞ্গাতীবে একটি বুহৎ বটের তলে রাত্রির জন্ত আশ নিলেন । ৪৩৯৪৬ লোক 
বাক হবে, তাঁতে বলা হয়েছে কিছু সন্ত্রীক ব্রাঙ্গণ, কিছু ব্রাঙ্গণ সঙ্গে হী না নিয়ে 
তাদের দঙ্গে যোগ দিলেন ১ কিছ্বু ৩৩ প্রোকে আছে “ব্রা্ষণপ্রমুখাঃ গ্রভাঃ”- আদ 
স্হ প্রজাগণ--যুধিঠিরের কথায় ধিরে গেল £ আবার অন্ত্রীক ও সন্ত ব্রাহ্মণদের 
আগদদন কথ! কেন? এই ব্রাহ্মণদের ভবনপে|ষণ করতে যুধিচিবের সুর্য উপাসনা 
করে দিবা স্ব'ললাভেৰ কথ! অছে, যাঁতে ৫স্ৃত খাছ বাত্রে ভৌপদীর ভোজন 
পষদ্ত ফুবাবে না-_-সে অনৈনগিক বথা বাদ হবে--যুধিচীরের অনিচ্ছায় বহু ব্রার্ঘণ 
পোৌষণেব কথা শুধু ত্রাঙ্ষণ মহিম। বাঁডাবা'র চেষ্টাঘ। ২ অধাযে আছে যে প্রভাতে 
বুধিষ্রির ব্রা্গণদের বলছেন, আপনারা! ফিরে যান, অ[মবা এখন বিভ্তুহীন, এত লোক 
কি করে পোষণ কবি ? ভার উত্তরে শৌনক নামে এক ব্রাহ্মণের দীর্ঘ বক্তৃতা 
আছে-_অর্থেই অনর্থ, যুধি্টির কেন নিজের অভাবের জন্য দুঃখিত ? যুধিষিব 
্রাঙ্মণদের তর্ণপোধণের ক্রটির ভষে বিভ্তীভাবের কথ! বলেছেন, তাঁকে শৌনকের 
প্ররুত উপদেশ সম্পুর্ণ অবান্তর । শুধু শৌনকেব কথা! নয়, সমগ্র ২ অথায় বাদ 
হবে। ৩ অধ্যাযে ধৌমোব উপদেশে বুধিষঠিরেষ হূর্ঘস্তব ও দিব্যস্থালী লাভ, তা৷ 
অংশোঁধকগণ কিছু অংঙ্গেপ করেছেন, সবটাই বাদ হবে। ৩৮৬ অধ্যায়টির শেষ' 
শ্লোকে--পাগুবগণের কামাক বনে গমনেব কথা আছে, কিন্তু ক'ম্যক বনের 
অবস্থনি নশ্বন্ধে যে বর্ণণা ১-৩ শ্লোকে আছে,- সব্হতীকুলে মক গুদেশের নিকট, 
তাইন্প্রস্থ থেকে দূর মনে হয়। পাগুবগণ বসবাসের বাবস্থ। সব ঠিক করে 
নিতে ইন্প্রস্থ হযে গেছেন ধরে নেতা যায়, সেখান থেকে পুত্রদের ব্যবস্থা, 
জন্তু ও বন, অন্তান্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ, ইত্যাদি প্রযোজন ছিল। ত। 
প্রথন খণ্ডের ১০ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। পাগওবগণ “বনবাঁসাষ 
দীক্ষিতাঃ»: (সভ। ৭91১) হয়ে হস্তিনাপুর থেকে গেছেন, তীরা 
ইন্প্রগ্থে নিজেদের প্রাসাদে না যেতে পারেন, কিন্তু ইন্রীস্থের উপকে বনে 
সামস্িক অবস্থান করে সব ব্যবস্থ। করে, সেইখানেই কৃষ্ণ, ধৃষ্টদা় ইত্যাদির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পেয়ে অভিমন্্য ও ঈভদ্রাকে রবের সঙ্গে দিষে, ভ্রোপদীপুত্রগণকে 
হছায়ের দে দিয়ে তীরা অন্তর, বদন, ভ্রৌপদীর ধাত্রী ও দ।সীগণ ও অনন্ত, 


অবণ্য অন্ুপর্ব হতে তীর্থযাত্রা। অন্নুপর্ ১৪৭- 


সবগাম নিষ্বে রথে করে স্থায়ীভাবে বনবাদ আরম্ভ করতে যাত্র। করুলেন (বন, 
২৩1১-৫), তাঁরা আঁলোঁচন।] করে ঠিক করলেন ধে দ্বৈতবনে যাৰেন, 
এবং সেখানে গিয়ে সব বাবস্থা করে নিলেন। অতএব যদ্দিও ৪ ৬ অধ্যাষ গ্রাহ, 
তাঁর মধ্যে যেখানে কাম্যক বনেব উল্লেখ আছে, ভাঁর স্থলে 'ইন্প্রস্থের উপকণ্ঠে 
মহাঁবনে* বুঝতে হবে, সেইভাবে কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে । ৭-১৯ অধ্যা 
বিছুরের গ্রত্যাগমনে দুর্যোধনের সম্তাপ, ছুর্ধোধন, ছুঃশীঁসন, শকুনি ও কর্ণের বনে 
পাগুবগণেকে আক্রমন ও বধ করার সংবল্প, ব্যাস খাবির আগমন ও নিষেধ, স্থর্ভির 
উপাখ্যান ও মৈত্রেষ খাধির উপদেশ ও দুর্ষে!ধন প্রতি উক্ভঙ্গের অভিশাপ, গ্রাহ্‌ 
মনে হয় না। পর্বসংগ্রহে এই বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল ২/১৪৭-১৪৯ শ্লোকে, 
সেগুলি সংশোধক মগ্লী বাদ দিয়েছেন, কিন্তু ৭১০ অধ্যায় বাদ দেন নাই। 
ড. স্ুকথংকর মন্তব্য করেছেন যে ক্ুত্্র বিষ পর্বসংগ্রহে উল্লেখ না থাকলেও অধিকাংশ 
পুথিতে থাকলে গ্রহণ করা যাষ। কিন্তু ৭-১* অধ্যাধ বাঁদ দেওয়াই লঙ্গত। 
ভীম্ম, দ্রোণ পক্ষে না থাকলে ছূর্যোধন কর্ণ গরভৃতি পাঁগুবগণকে পরাজিত করবার 
আশ] করতে পারেন না। 
ছ্িতীয় অনুপর্ব কিমীব বধ একটি মাত্র অধ্যায়ে, একাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। 
কিমা বধের বথা যদ্দিও পর্বনংগ্রহের দংশোধিত পাঠে আছে, তবু সেটি গ্রাহ্‌ 
মনে হুয় না। ভীম বাহ যুদ্ধে অনেক মন্প, রাক্ষস, অস্থর বধ করেছেন) আদিপর্বে 
হিডস্থ ও বক বধ, বিরাট পর্বে জীযূত নামক মল্প ও কীচক বধ $ সেলব ঘটনা 
বৈশম্পান বর্ণন1 করেছেন স্বচক্কৃতে দেখ! ঘটনারূপে, কাঁবো! বর্ণনা! উদ্ধত করে নয় । 
কিম বধ সেবপ বৈশম্পীয়নের হ্বযংদৃষ্ট ঘটনার মত বর্পিত নয, তা৷ বিদুরের কথ: 
উদ্ধৃত করে বর্ণনা, এবং বিছ্রও সেই ঘটনা! নিজে দেখেছেন তা বলেন নাই। 
বলেছেন যে যখন ধৃতবাষ্ট্র রাগ কবে তাঁকে চলে যেতে বল্মলন, তিনি বনে পাগুবদের 
নিকট গেলেন, তখন তাঁদের কাঁছ থেকে কিশীর বধ বৃত্তান্ত শুনেছেন। পাগুবগণের 
সঙ্গে বিদুরের বনে সাক্ষাৎ হলে যে কথ হয়েছিল, তা ৫-৬ অধাঁষে বলা হয়েছে, 
তাঁর মধ্য কিযীরর বধের কথ] কেউ বল্ল বা বিদুপ তা জান্স্নে, সে কথ! নাই। 
বিছুব ধৃতরাষ্ট্রের ডাকে তার কাছে ফিরে গেজ্নে, তখনও বিছুর ভীমের সেইভাঁবে 
খীধ প্রকাশের কথ! বলেন নাই। ১০ অধ্যায়ে মৈত্র খা ছুর্ধোধনকে পাগুবদের 
সঙ্গে শান্তস্থাপন করতে উপদেশ দিতে পাওবদের বীর্ধের বথা বলেন, তাঁর মধ্যে 
ভীম কর্তৃক বিমার রাক্ষস বধের উল্লেখ করেন। ধতরাষ্ট্ী বিমীর ব ধর বিভ্তৃত 


১০৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিবরণ শুনতে চাইলে ছুষৌধনের উপেক্ষা ছেতু ক্রুদ্ধ খাখি বলপেন, আমি ষাই, 
আঃ কিছু বল্ৰ না, বিস্তৃত হিৰ্ণ বিছ্রের কাছে শুন্তে পাবেন, তখন ধুতরা 
বিদুরকে প্রশ্ন করায কিমীব বখ কথ বিদ্র বিূতভাবে বললেন। ভারতক্থঘ 
পাগুবদের জীবন বৃত্তান্ত সবলভাবে বলা হযেছে, এইভাবে ঘুরিয়ে কৌন বৃত্তান্ত 
বগা হয় নাই। কির বধ বৃত্তান্ত প্রমক্গত্রমে শোনা কথার পুনরুক্তি বপে বলা 
হুয়েছে। অগ্রীহা করব একটি কাবণ এই | দ্বিতীয় কারণ যে কিমীর বব বৃত্তান্ত 
€ কীচক ব্ধ বৃতাস্তে কিছু কিছু প্োকের মিল 'অ।ছে, অন্দেহ হয যে পরের কালের 
কোন কবি কীচক বধ বৃতাশ্ত কিছু পাল্টে ক্মীব বধ বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। 
পরে কিমীর বখেব উল্লেখ যেখানে আছে, যথা তোণ পর্বের ১৮০/৩৩ গ্রোকে 
রুষণ বলছেন ষে পাণুবগণের ঠিতাথে হিভিহ্ছ কিমীর বক প্রভৃতি বাঞ্ষদকে বধ 
কবেছেন, তা৷ স্পষ্টই প্রক্ষিগ্থ ৷ 

তৃতীয় অন্রপর্ব অজ্ুনাভিগমন ১২ ৩৭ আধাঁষে বিবৃত! এই অন্ুপর্বের 
তিনটি ভাগ আছে--১২-২ং অধ্যায়ে রণ ধৃছায়াঘি সহ সাক্ষাৎ বিবরণ ও শাহ্ববধ 
কাহিনী, ২৩ ৩৫ অধাধে ছৈত'নে গমন ও সেখানে ভ্বৌপদী যুধিষ্িদ-ভীমেব 
বিতর্ক, ৩৬ ৩৭ অধ্যায়ে ব্যাসের অ'গমন ও প্রতিস্থতি বিদ্যাদদান, এবং অন্ বনে 
থেকে ও অন্নিকে ইন্রলোঙ্ছে অস্ত্র শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিতে উপদেশ দীন ও 
অভুনের যাত্রারস্ভ। ১২ অধ্যাযে পাগুহগপদহ রুঙ্চ প্রভৃতি বৃষ্ঝগণ, ধৃষ্টছুয় 
ইত্যা দু সাফাতের কথ1--সাক্ষাৎ হ'ল মহাবনে, কাম্যকের নাম এখানে নাই-- 
লাঞ্ষাৎ হয়েছিল ইন্্রপ্রন্থের নিকটস্থ বনে। এই অধ্যায় অতিগ্রাকত কথা 
আছে, কুষ্ণ ছুধোধন, ছুঃশাঁদন, শকুনি ও কর্ণের আঁচরুণেব কথা বলে বল্লেন, 
তারা সপ্ত বধযোগ্য-তীকে এত জুদ্ধ দেখাল যে অনি তাকে শংস্ত করতে 
বিষ্ণুর অবতার বলে তীর নান! কাঁতির উল্লেখ করলেন। তা গ্রাহ ম্ম- 
জৌপনীর দীর্ঘ বিলাপে পাগ্ুবগণের ইতিহাম ও নিজের ছুঃখের কথা বলাও 
-সময়োচিত নয়। কৃষ্ণের দু্ৃতকারীদ্বের সন্ত বধ কববার প্রস্তাবের উত্তরে 
বুধিষ্টিরের কথ থাঁকা হ্বাভাবিক, ধেমন তিনি ছারকায লাঁতাকির প্রস্তাবের উত্তরে 
বলেছিলেন (১২২২৭-২৯)--যে তিনি ভব ধর্মপাঞন করবেন, অনুদাতে বে 
সর্ত বা সময হয়েছে, তা পালন করবেন, পরে প্রযোজন হলে যুদ্ধ করতে হবে। 
হুধিষ্টির যে সেভাবে কথা বক্ছিলেন তা পাই ৫১ অধ্যায়ে--সর্যয় কর্তৃক 
ধতরাষ্ট্রের নিকট রুষ-যুধিটিরাদিব লাক্ষাৎ স্যয়ে আঁলোচন।র কথ!--শিবেদনে ; 


অরণ্য অন্ুপর্ব হতে তীর্ঘযাত্র। অনুপ ১০৯ 


রুষণ সগ্ধ যাদববীরদের নিয়ে বাঁজা উদ্ধারের প্রস্তাবে যুধিত্তির বলেন যে এ্রয়োদশ' 
বর্ধ বনে বাসের প্রতিশ্রুতি পালনের পরে তোমার প্রস্তাব সাদরে বরণ করে নেৰ। 
(৫১/৩১২-৩৪১)। অতএব ১২/১-৮, ৯২-১০৯ গ্রীহ্‌, ১০২-৪৮১ বাদ হবে, 
১০5 এর পরে বসবে ৫১।৩১২-৩৫ শ্লোক ১) তারপরে ৪৮২-৪৯, ৬১-৬৮*- 
১২০-১২৩) ১২৮-১৩০১ গ্রাহ, বাকী বাদ হবে। ১৩-১৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের আগমনে 
বিলম্বের কারণ ও শা বধের কথা গ্রাহ। ১৫-২২।৪৩, শান বধের বিস্তৃত 
বিবরণ, ভাঁর মধ্যে অনেক অটসগিক বথা আছে, তা বাদ হবে। ২২ ৪৪-৫৪ 
গ্রাহ, স্ুভদ্রা ও অভিমন্থ্যকে নিযে কঃ চলে গেলেন, ভ্রৌপাদেয়দের নিষে 
টয় গেলেন, ইত্যাদি তাঁতে আছে। 

২৩ অধ্যায়ে পাঁগুবগণের রথে অন্্রশস্ত্র, নান! সরগাম ও বন্ত, পপদীর বন 
ও দামী ইত্যাদি নিয়ে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রারভ্ঃ ইন্দ্রগুস্থবাঁধীদের বিলাপ ও 
গাগুবপক্ষে অজুনি কর্তৃক সান, ২৪ অধ্যাফ ও ২৫/১-৩ শ্লোক পাঁগুবগণের 
দ্বৈতবনে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, লেখাঁনে গিয়ে বাম আবস্ত গ্রাহ। ২৫।৪ ১৯ 
শ্লৌকে মাত্র খবির উপদেশ, ২৬ অধ্যায়ে বকদাল্ভ্য খষির উপদেশ,--অবান্তব 
হিদাবে বাদ হবে। ২৭-৩৫ অধ্যায়ে ভ্রৌপর্ী, যুধিতির ও ভীমের দাত ও- 
বনবাস বন্বদ্ধে আলোচনা, ত| শ্বাভাবিক ও গ্রাহথ। ৩৫1৩২ ক্রোকে পাই যে 
ব্নবাষের ভ্রয়োদশ মাল শেব হযেছে । ৩৬ অধ্যায়ে আছে যে ব্যাদ এসে অন্চ 
বনে যাওযাঁরু উপদেশ দিলেন, এবং ভীম ভ্বোণ-কর্ণাদি বীরদের পরাজয় করতে 
অঙ্ঞুনের আরে! অন্ত্রশিক্ষার জন্য দেবগণের উদ্দেশ্তে তপশ্থ| করা ও দেবলোকে 
গমন করা করবা, দেই কথা বলে ধুধিষ্টিরকে প্রতিশ্তি বি্কা শিখিয়ে সেই 
বিদ্া! অজু'নকে যাত্রার পূর্বে শিথিয়ে দিতে বললেন। ইন্দ্রলোকে- ইলাবৃত 
বর্ষে, অর্থাৎ তিব্বতের পশ্চিমে অবস্থিত মধ্য এশিয়]_-পমরখন্দ, বোখার| ইত্যাদি- 
এখন যেখানে আছে, নেখানে আর্গণের ৰ্মৃতি হযেছিল, আর্ধদের একাংশ 
সেখান থেকে ভারতবর্ষে আদেন। প্রতিস্বতি বিদ্যা বোধহয় নেখানে চলিত 
ভাষা--তারতবর্ষে আর্যদের ভাষা! কিছু পন্ধিবতিত হয়েছিল। তাই ইলাবৃত- 
বর্ষে অন্বশিক্ষার জন্ত গেলে সেখানকার তায! শিখে নেওয়] প্রয়োজন। বাস 
নীনাস্থানে ঘুরতেন, ইলাবৃত বর্ষের ভা! তীর জান] ছিল, এবং যুধিচির ভাষাশিক্ষা 
ভ্রুত করতে পারতেন, তিনি শ্নেচ্ছ ভাঁষ| জানতেন--যা অন্যান্য পাওবগপের জানা 
ছিল না। তাই ব্যাদ যুধিরকে সেই ভাঁষা শিখিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসের 


১১০ মহাভারতে মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কত 


বথার পাগুবগণ ছৈতবন হুতে কাম্যক বনে গেলেন, ঘুধিষ্ির গুতিষ্থৃতি বিদ্যা 
কিছু দিনে আঁযন্ত করে অঙ্ভুনকে শেখালেন। ৩৬ অধায় গ্রাহ। ৩৭ অধ্যায়ে 
ুধিঠিত্রে অমুজ্ঞয় অঙ্গুন অন্ত্শিক্ষার্থ যাত্রা করলেনঃ ১৪১ ছৌোক গ্রাহ। 
৪২-৫৯ শ্লোক বাঁদ হবে, তাতে আছে যে ইন্দ্র ব্রা্ণবেশে দেখা দিয়ে ৰল'লন 
যে ভপন্তা করে প্রথমে শিবের দর্শন লাঁত করবার চেষ্ট| কর, পরে ইন্্লোকে 
গিষে অন্্রশিক্ষা শেষ কর। মহাভারত যুগে-গৃঃ পৃঃ একাদশ দশম শতাব্বীতে 
শিবের পূজা! আর্ধদের মধো প্রচলিত হয়েছিল মনে হয না, কিরাত ইত্যাদি 
অনার্ধদেন মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
চতুর অঙ্পব বৈরাত ৩৮ ৪১ অধ্যায চারটি নিয়ে। অঙ্ুন শিবের আরাধনা 
বা শিবের অন্য তপন, করছিলেন, তখন বরাছের প্রতি বাণ নিক্ষেপ নিয়ে অজুনি 
এক কিরাত সর্দারের সঞ্চে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরাজর হ্বীকার করে তাকে তুই 
করলেন, সেই কিবাীত সর্দারই শিব--তীর কাছ থেকে অজুনি পাশুপত অস্ত্র লাভ 
করেন বলা হয়েছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বা অন্য কোন সময়ে পাশ্তপত অপ্ব 
অভুে বাবহার করেন নাই। পান্তপত অস্ত্র লাভের কথ! বাদ দেওয় যায়। 
ভারবির কিরাঁতীর্নীর কাব্য সেই কাহিনী ধণিত হয়েছে, ভারৰি সম্ভবতঃ বষ্ট 
শতকের কবি, খুষ্টার পঞ্চম শতাবী বা তার পূর্বে মহাভারত বর্তমান বণ পেয়েছে। 
মন্তব মনে হয় যে অন্ুনি ইলারৃত দেশে যেতে প্রথমে হিম'লয় পর্বতের দিকে যান, 
-্স্ধমাদন পর্বত পাঁর হয়ে যান, হিমালয়ের পথে যেতে অজুনের সঙ্গে একটি বরাহ 
শিকার নিষে এক কিণাত দলের সংঘর্ষ হয়, কিরাতগণ ধ্বিদ্যায় পটু ছিল, 
বাঁপযুদ্ধে কিরাতপতির কাছে অভুনি পরাজয় স্বীকীর কবলেন ) তাতে খুষী হয়ে 
-কিণাতপতি উৎকষ্ট ধনবিষ্ত। অজুনিকে শিখিয়ে দেন। ৩৮-৪* অধ্যায় সেইভাবে 
কিছু পরিবতিত করে নিতে হবে। ৪১ অধ্যায় বাদ হবে, কারণ ইন্্রলোক গিয়ে 
অন্থশিক্ষা লাভের পূর্বেই ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ এসে অঙ্ুনকে দিব্য অন্তর 
দিলে তীর ইন্দ্রলোকে যাবার প্রয়োজন থাকে না। 

৪২-৫১ অধা য়ে ইন্রলোকাভিগমন নামক পঞ্চম অন্থপর্ব। ৪৭ অধ্যায়ে আছে 
থে ইন্র তার সাঁরথিকে ডেকে দিব্য বিমান নিয়ে গিয়ে অজুনেকে ইন্্রপোঁকে আন্তে 
বণলেন। নার মাতলি তাই করল। বিমানের কথা অনৈসগ্সিক হিদাৰে বাদ 
সবে, তবে ভারত থেকে ইলাবৃতবর্ষে, এবং ইলাবৃত থেকে ভারতবর্ষে ফাতায়াতে? 
পথ ছিল, বণিরুদল ভ্থপভ্তার নিয়ে যাতায়াত করুত। অনুন একটি ই ৰৃভ- 


অব্ণ্য অন্ুপর্ব হতে তীর্ঘযাত্রা অন্ুপর্ব ১১১ 


বর্ধগামী ব্ণিকদলেব সঙ্গে গিষেছিলেন অমান করা যায় । ৪৩ অধ্যায়ে ইলুপুহীর 
সৌন্দর্ধ ও অ্ভ্বনের ইন্দ্র কর্তক অভ্যর্থনা বণিত। আঁতিশব্য থাকলেও গ্রাহ । 
৪৪ অধ্যায় আছে যে অজুন পাঁচ বদর ধরে অন্থশিক্ষা নিলেন, নৃত্যগীত শিক্ষীও 
নিলেন, তা গ্রাহথ ৷ ৪৫-৪৬ অধ্যায়, উর্বশীর অভিসাবু ও অভিশাপ 'সংশোধবপণ বাদ 
-দিয়েছেন। ৪৭ অধ্যাধে আছে যে লোমশ খাবি নানা দেশে ঘু"তে ঘুরতে ইন্রন্মোকে 
ইন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, অজুনিকে ইন্দ্র সিংহাসনে আসীন দেখে বিশ্িত 
“হলেন? ইন্দ্র তাঁকে বল্লেন, অন্ুন আমার পুত্র, ভ। ছাড়া অন্থু'ন ও কৃষ্চ দর ও 
নারায়ণ খধি, বিশেষ কার্ধের জন্য পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন ; অঙ্গন এখানে শি্গা- 
লাত কবে দৃর্গিণ। হিসাবে নিবাতক্বচ দৈত্যদের বধ কবে যাবে, তুমি বুধিষ্িবাদ্বিকে 
-নীনা ভীর্থে নিয়ে যাও। যেছেতু ইন্দ্রের ও:সে অজুনের জন্ম কথা অনৈসস্গিক, 
-নয়-নারায়ণ খাধির কথাও এ্রতিহাপিক মনে হয় না, সেই কারণে এই অধ্যায় গ্রাহ 
নয়। ৪৮-৪৯ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষট্র সপরয়ের মুখে অঙ্গনের অন্তর শিঙ্গার্থ 
ইন্্রলোকে গমনের কথা শুনে উদ্ধেগ প্রকাশ করছেন । এই অধ্যাধঘয়ের কৌন 
প্রয়োন্ধনীয়তা আছে মনে হয না, বাদ দেওয়া যয়। ৫৭ অধ্যায়ে বনবাস কালে 
পাওৰ ভ্রাতাগণ মগ! করে মাং খেতেন, এবং তীদের পচ বৎ্সরকাল কাঙ্যুকে 
কেটে গেল, এই কথ। আছে) তা| বাঁদ হবে, কারুণ অন্ভুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গেলে পাঁচ 
বসব কাঁমাক বনে কাঁটালে যুধিঠিবাদির তীর্থযাত্র ব বথা বাদ দিতে হর । 
এই নৃথ্বন্ধে প্রথম খণ্ডে ১১ অগ্চ্ছেদে আলোচন! হয়েছে । ৫১ অর্ধ॥ায়ও বাদ হবে, 
তাঁর থেকে কিছু শ্লোক ১২ অধ্যায়ে নেওয়া হয়েছে, তাছাডা কৃষ্ণ যে ভাবী খুছে 
'ভভুনের পারথ্য অঙ্গীকার করেছেন (১৯ শ্লোক ) নেকথ| তখন হতে পাঁরে না। 


ষষ্ঠ অনপর্ব নলোপাখান ৫২-৭৯ অধ্যাধে কথিত হযছে। ভারতকথা দুল 
উপাথ্যান বজিত ছিল, সুন্দর উপাখ্যান হলেও এটিকে বাদ দিতে হবে। 
নলোপাথা নেব সচনার প্রথম শ্লোক--অন্্রহেতু পার্থ ইন্দরলীকে গেলে যুধিিরাঁদি 
পীগুবগণ কি করেছিলেন ।১ তীরঘাঁত্রা অ্পপর্বের গুথম শ্লোকও তারু সমার্থশ-_ 





১। অভ্রহেতোর্গতে পার্থে শক্রলোকং মহাক্ুনি। সুখি প্রন্টজং £ 
-কিমকুর্বভ পাঁগুবাঃ ।॥। বন-৫২1১ 


১১২ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্রপিত'মহ অর্জুন যখন কাম্যববন থেকে চলে গেলেন, তখন অজুনিবিহীন পাগুব্গণ 
কি করলেন।১ তাব থেকেও ধারণা হয় যে সমগ্র নলোপাখ্যান পরে যৌজিত। 
সঞ্জয় অন্ুপর্ব তীর্ঘযাত্রা পর্ব, এটি দীর্ঘ অগ্ঠ্পর্ব ৮*-১৫৬ অধ্যায়ে বিবৃত, 
এবং তিন ভাগে ভাগ করা যাষ, ৮* অধ্যায়ে তীর্ঘযান্রার শুচনা হিসাবে গ্রাহ, 
তারপরে ৮১৮৫ অধ্যায়ে নারদের তীর্থবর্ণন, নারদ আবার ভীম্ম একদা] পুল 
খুঁবির কাছে যে তীর্থ বর্ণনা! শুনেছিলেন, তার পুনরুক্তি করছেন। পারদের 
আগমন অনৈনগিক বলে নারদের বর্ণন| বাদ হবে। ৮৬-৯ অধ্যায়ে পুরোহিত 
যৌম্য কর্তৃক ভারতের তীর্থ বর্ণন। তাও বাদ হবে, কাবণ পাগুবগণ লোমশ 
খাষির ঘদে বহু তীর্থে গিয়ে হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বতে অন্দুনের আগমন 
প্রতীক্ষ য় থেকে সেখানে অভূনের সাক্ষাৎ পেলেন (১৬৪ অধ্যায়), সেই কথা 
গ্রাহ, এবং তা হলে ধৌম্যের নিকট হতে তীর্থ বর্ণনা শৌন। অবান্তর। লোমশ 
সহ তীর্ঘযাত্র। ১১-১৫৬ অধ্যায়ে বিবৃত। গ্রাহ ৮* অধ্য'য়ের পরে ৮১1১ গ্লোক। 
৯১-৪৭ অধ্যায়ে কথিত লোৌমশের বিবৃতি, যে তিনি ইন্দ্রলোকে গিয়ে অজু 
ও ইন্্রকে দেখে এন্সেন, তাঁরা লোমশ বলেছেন যুধিষ্ঠিরাদিকে তীর্থে তীর্থে 
নিয়ে বেতে, তা বাদ হবেঃ ৪৭ অধ্যায় যেমন হযেছে। পাগুবগণ যখন কাম্যক 
বন হতে চলে যাঁবার কথা বলছিলেন, তখন বহু তীর্থ ভ্রমণ অভিজ্ঞ লোমশ খধি 
এজেন, তিনি পাগবদের অন্তত্র যাবার ইচ্ছা জেনে তীর্ঘযাত্রায় তাদের পথ 
প্রদর্শক হলেন, সেইভাবে দ্বাভাবিক কাহিনী হয়। তাহলে ৮১১ গ্নেকের 
পরে হবে যে মেই নময় যুধিঠির যখন ভ্রীতাদের কথা শুনে বিমনা হয়েছেন, 
তখন লোধশ খধি উপস্থিত হলেন, বখাযোগ্য পাচ অর্থ তাকে দেওয়া! হলে, তিনি 
যুধিঠিরুকে প্রশ্ন করলেন, তোষাকে বিমন! কেন দেখাচ্ছে, উভরে যুধিতির 
বল্লেন-_-ধোঁমযকে যেমন ভাবে বলার কথা আছে (৮৬ অধ্যায়), যে অঙ্ুনেকে 
অস্ত্রশিক্ষার জন্ত পাঠিয়ে তাকে ছেডে কাম্যববনে থাকৃতে আর ভাল লাগছে না 
(৮৬, ১৭), লৌমশ থাধি বছ তীর্থ নদী পারত দেখেছেন, তিনি বলতে পারেন 
কামাক থেকে কোথায় গেলে নানা হুন্দর দৃষ্ঠট দেখা যাবে, কোথায় গিয়ে অজুনের 
জন্য প্রতীক্ষা করা ভাল হবে (৮৩1১০-২১)। তাঁর উত্তরে লোমশের কথা. 


১। তগৎন্‌ কাম্যক.« পার্ধে গতে মে প্রপিতামহে। 
পাগুবাঃ কিমকুবংস্তে তমৃতে গগা)দাচিনম্।। বন-৯৩/১ 


অরণ্য অন্ুপর্ব হতে তীর্থবাত্রা অনুপর্ব ১১৩ 


৯২1৯, ১০ ১৬ (তাঁতে “ধোঁম্যন্ত” স্থলে পত্রাত্‌ণাং পডতে হবে )১ ১৭-২৭ ক্লৌক 
গ্রহ, বাকী বাদ। ৯৩ অধ্যায়ে ১-১ ২৯) ১৫-১৮৯, ২৬-২৯-ল্লাক গ্রাহ, ব্যাম আর 
দুজন খধিকে নিয়ে অবন্মাৎ উপস্থিত হযে তাদের তী্থযাত্রা অনুমোদন করলেন, তা 
বাদ ছবে। ৯৪ অধা় বাঁদ হবে+ তার মধো লোমশ চতুরুগ ব্যাপী জীবন দাবী করে 
কথা বলছেন, ভারত কথায় তা অবাস্তর | ৯৫।১-১২ শ্লোক গ্রাহ্‌, ১৩২, ১৪২ শ্লোক 
ও গ্রহ ঃ--তাঁর থেকে পাই ষে পাঁগুবগণ (কাম্যক বন থেকে পূর্বদিকে যাশ্তা 
আরম্ভ করে) নৈম্মিষারণ্যে এলেন, গোমতী নদীতে নান করলেন, কন্তা 
ভীর্থাদিতে, কালকোটি পর্বতে, বিষপ্রস্থ পর্বতে বাদ কবে বাহুদ! নর্দীতে অবগাহন 
কবুলেন ঃ সেখান থেকে গ্রয্াগে এসে সান করে গঙ্গ। যমুলার বঙ্গমে দান ও 
তর্পন করলেন» সেখান থেকে ধাত্রা করে তীরা গয়শির পর্বত, মহানদী 
ও ব্রহ্ধদর নামক পুণ্য মবোবর দেখলেন, সরোধরের তীরে চারমাস বাঁষ করে 
তাঁবা চাতুর্মান্ত যজ্ঞ করলেন। ৯৫ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ বাদ, তাতে গ্প 
রাঙ্ধির বনগিণাযুক্ত যজ্ছের বর্ণনা আছে। ন৬১ গ্রাহ-_পাঁওহগণ ব্রহ্ষসর 
থেকে দুর্জঘা অর্থাৎ বাতাপি ইনলের মণিম ঠী পুবীস্থিত অগন্তয আশ্রমে এলেন। 
৯৬২-৯৪।৩০ বাদ হবে, তাঁর মধ্যে অগন্কের ও লোপামুদ্রার বথা, বিভ্তের 
জন্য অগক্যের ইল নামক অস্থর্রাজের নিকট গমন, ইছল-বাত!পির কথ বাতাপিকে 
জীর্ণ করে অগন্ত্যের ইঘলকে শাদন ও তার কাছ থোক বিত্বলাত, ইত্যাদি উপাখ্যান 
আছে। ৪৯1৩১ ৩৭ গ্রহ, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ দুর্ষা পুরী থেকে উত্তবে গিয়ে 
গঙ্গাদবারের কাছে গঙ্গ! বা ভাগীবথী দেখলেন ও সেখানে জান করলেন ; ৯৯,৩০৮ ৭১ 
শ্লোকে দীশরথি বাঁমের নিকট পরশুরাম হততেজ হয়ে বৃসর নদীতে লন করে তেজ 
ফিব্বে পেলেন সেই কাহিনী সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। ১০*০-১০৯ অধারে 
নানা উপাখ্যান আছে--বজ্র নির্ধাণ, বৃত্রবধ, সমুদ্রলে দানবদের আশ্রয় গ্রহণ, 
দীনবের দমন করবার উপায় বিষ্ণুর কাছ থেকে জেনে দেবগণের অগস্তযকে 
সমূত্রপান করতে অহগরোধ, অগন্তা কর্তৃক বিদ্ধাপর্বতের উর্দস্বীতি রোধ ও 
শমুদ্রপান, দেবগণ কর্তৃক সমুদ্রগর্ভে দানবধ্বংস, সগর-অংশুম'ন কপিলেক কথা, 
ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা পৃথিবীতে আনয়ন ও সগরপুত্রদের উদ্ধার ইত্যাদি পুরা 
কাহিনী , ভারত কাহিনীতে ত| সম্পূর্ণ অবান্তর, তা সব বাছ় হবে। ১১০১-৩, 
১৯০২০, ২২ ২৪১১ ২৫২, ২৬ শ্লোক গ্রাহ, ত'তে পাই ঘে পাগবগণ গঙ্গাগ 


থেকে হাত্র] করে গন্গার ছুটি উপন্দী, নন্দা ও অপরনন্দ] দেখলেন, এবং দ্গ; 
৩ 


১১৪ মহাভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নদীতে দান করেন, আরে অগ্রসর হয়ে কৌশিকী নদ:র পারে বিশ্বারিত্রের ও 
খস্শুঙ্গের অংশ্রম দেখলেন ঃ বাকী শ্লোক অবান্তর হিসাবে বাদ হবে» ১১০/২৫ 
হতে ১১৩২৪ খুস্যশূঙ্গের উপাখ্যান বাদ $ ১১৩/২৫ গ্রাহা, তাতে পাই বে 
পাগুবগণ কৌশিকী নদীতীর্ঘে মান করলেন। ১১৪/১-৩, ১৩, ৩* শ্লোক গ্রাহ্‌, 
তাঁতে পাই যে কৌশিকী তীর্থ হতে ভ্ুমে ক্রমে পাঁগুবগণ গঙ্গানাগর সঙ্গমে 
উপস্থিত হলেন, লেখাঁনে অবগাহন স্নান সেরে তাঁরা কলিঙ্গ দেশের দিকে চললেন, 
বৈতরুণী নদীতে পিতৃগণের উদ্দেশ্টে তর্পন করলেন, তারপর যুধিির একাই 
বস্তায়ন করে সমুদ্রে সান করে নিলেন? অধ্যাযের বাঁকী গ্লোক অনৈপগিক ব। 
অবান্তর কথায় পূর্ণ। ১১৪|৩* শ্লোকে পাগুবগণের মহেন্দ্র পর্বতে এক রাত্রি 
বাম করার কথ। আছে, সেটি গ্রাহথ ঃ কিন্তু তার পরে ১১৫-১১৭১৭১ বাদ হবে, 
তাতে আছে পরশুরামের হস্তে কার্বীর্ধের নিধন ও ক্ষত্রিয় নিধন। ১১৭।১৭২ 
গ্রাহ্থ, তাতে পাই যে মহেন্ত্রপর্বতে একরাত্রি বাম করে পাগুবগণ দক্ষিণ মুখে 
চললেন । ১১৮1১-৪, ৮২৩ গ্রাহ্‌, সেখানে আছে পাগ্ুবগণ বছ তীর্থ দর্শন 
প্রশস্তা নদীতে পিতৃতপন ও স্নান করলেন, পন্ষে গোঁদাবরী নাগর পঙ্গমে নান 
করে ভ্রাবিড দেশে পৌছালেন, ঘেখানে অগন্যতীর্থ, নারীতীর্ণাদি দেশে আরো 
দক্ষিণে সুদ্রতীর ধরে এগিয়ে গেবেন, বহু ভীর্ঘ পার হযে পুণ্য শূর্পারক উর্থে 
এলেনঃ সেখানে সমুদ্রের একটি বাহু পার হয়ে বহু যজ্ঞবেদী শোতিত অরণাময় 
এক দ্বীপে ঘুরে এলেন, তারপর সমুদ্রতীর দিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে প্রভাস হীর্থে 
পৌঁছে কযেকদিন তপন্তা করলেন, তাঁদের আগমন বাঁঙ। পেয়ে বলরাম, কৃষ্ণ, 
প্রদা়, সাঁছ, সাতাকি ইত্যাদি বুঝি বীরগণ তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 
১১৮।৫-৭ গ্লোকে অন্দুনের কীতির মিদশনের কথ! আছে, কিন্ধ সেই কীঠির 
আখ্যান বাদ দেওয়াতে তার উল্লেখ বাদ হবে। ১১৯-১২৭ অধ্যায়ে পাঁওবগণ 
নহ বৃষ্িবীরদের আলোচনার কথা আছে, সম্পূর্ণ গ্রাহা। ১২০ অধ্যার় শেষে 
আছে যে যুধিঠিবাদি দ্বারক| থেকে বিদর্ভ রাঁজা স্থিত পয়োফী নদীতীথে উপস্থিত 
দলুন। ১২১ ১-২২ গ্রহা, লোমশ বলছেন যে পযোফীর তীর্থে কত রালা 
ম্জ করেছেন ॥ পয়োধীতে বান করে পাগুবগণ লোমশের সঞ্ষে বৈদুর্ধ পর্বত 
দেখলেন, সেখান ধেকে নর! নদীর উঠবে নেযে শুনলেন যে সেখানে শর্ধাতি 
আালার যত হয়েছিল এবং শর্ষ[ভির কনা স্থকন্যার সহিত চাবন ঝষির বিবা 
হয় ১২১1২৩-২৪ বাদ হবে, তা হল চাবন-হকম্য। উপাখ্যানের ভৃঙ্গিগঃ 


অবণ্য অনুপৰ হতে তীর্থ বাত্রা অন্ধুপর্ব ১১৫ 


-১ইই-১২৫1১১5 গ্লোকে মেই উপাখ্যান বরিত হয়েছে, তাও দ্বাদ হবে। 
১২৫১০হ হুতে অধ্যার শেষ পর্বস্ত প্রা, তাতে পাই পাগুবগণ নর্মদাতীরম্থ 
চ্যবনের আশ্রমের সরোৰরে ন্বান কলেন, নিকতাক্ষ তীর্থ দেখে পৈ্ববারণ্যে 
কয়েকটি প্রন্ররণ দেখে পু্করতীধে স্নান করলেন, তিনশৃঙ্গযুক্ত ও তিন প্রন্রবণযুক্ত 
আর্ক পর্বত দেখে লোমশের উপদেশ মত পেগুলি প্রদক্ষিণ কবলেন। সেখান 
'থেকে যমুনা নদীর তীরে গেলেন, বমুন! তীরে যেখানে মান্ধাতা ও মোমক বজ্ঞ 
করেছিলেন, সেইস্থান লোয়ণ দেখিয়েদিলেন। ১২৬ অধায়ে কথিত মান্ধাতার 
কথা, এবং ১২৭-১২৮ অধ্যাযে কথিত সোম়ক রাজার কথা, ধিনি খত্বিকের 
কথায় একমাত্র পুত্র জন্তকে হজ্ঞাগিতে আহছুতি দিয়েছিলেন। এই উপাখ্যানগুলি 
'ভারতকথাষ অবান্তর হেতু বাদ হবে। ১২৯ অধা।য়ও বাদ হবে, তাতে আছে 
“যে লোমশ বমূনা পারে নানা রাঁজধির যজ্ঞক্ষেত্র দেখালেন, ভ্রক্াবতরণ নামক 
এক স্থানকে বর্গের দ্বার বলে বর্ণন! করা হয়েছে, সেখানে মান কবে সমস্তলোক 
ৃষ্টপথে আমে এবং যুধিষ্ির সেখানে কমান করে ইন্রলোক ও সেখানে অন্ধুনকে 
দেখতে গেলেন ১ এইমব কথা অনৈঘগিক তাই বাদ হবে। ১৩০।১-২ স্লোকও 
বাদ, সেখানে লীনে স্বর্গলাভ হয় তা গ্রাহ্য নয়। অধ্যাধের অবশিষ্ট অংশে 
পাঁগবগণ হিমালয়ের পথে কি কি নদীতীর্থ দেখলেন, তার বর্ণনা আছে, তৰে 
লবগুলি সরল বাত্রা পথে পড়ে না, ঘুরে ঘুরে সকলে গেলেন ধরে নিলে তৰে 
'মেলে। যমুনার কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলে ৩-৫ গ্নে'কে পরস্বতীর কথ।, প্রবাহবতী 
নদী নিষাদ বাজো ভূমিগর্ভে চলে গেল বিনখন নাক স্থানে, আবার পরে 
ভূমিতে উঠে এল, চমযোগ্েদ নামক স্থানে; তারপরে বিপাশ] নদীর বথ! 
৮-৯ লোকে, বিতন্তা নদীর কথা, ২* শ্লোকে তারপরে যধুনার উপনদি জনা 
* উপজলাঃ যেখানে উদীনর রাজা ধজ্জন্থলে শ্রেনরপী ইন্্রকে ম্বদেহের মাংস 
কেটে দিয়েছিলেন বলে উপাখ্যান আছে, কপোঁতকপী অন্নিকে রক্ষা! করতে । 
এই গ্লোকগুলি গ্রাহ, কযেকটি বাদ হবে, যথা! ৬-৭ শ্লোক, প্রভাদের কথ! এখানে 


অবান্তর, ১০ ১৯ শ্লোক, তার মধো অনৈনগিক কথ! আছে। ১৩১ অধ্যায়ে 
উশীনরের যজ্ঞ ও শ্যোন কপৌত উপাখ্যান বর্ণিত, তা বাদ হবে। ১৩২-১৩৪ 
অধ্যায়ে অষ্টাংক্র ও বন্দীর জনকরাজলভা্ব বিতর্কের কথা ও অক্টাংক্র কর্তৃক 
পিতার উদ্ধীরের কথা, উপাখ্যান হিদাবে বাদ হবে। ১৩৫।১-৯ গ্রাহ, তাঁতে 
পাই ষে পাওবগণ সমগ্গ|! নদী দেখখেন, কর্দমিল নামক ভরুতের অভিষেহ স্থান 


১১৬ মহ।ভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


দেখলেন, মৈনাক পর্বতে স্থিত বিনশন তীর্থ দেখলেন, কনখল পর্বতমাঁল: 
দেখলেন, ভূপ্ুতুঙ্গ পর্বত ও গঙ্গানদী দেংলেন, স্ুলপিরার ও রৈভ্য খাধি্র আশ্রম 
দেখলেন। ১৩1১০ হতে ১৩৮ অধ্যায় বাঁদ হবে, ভাতে রৈভ্য ও যবরীতের 
কথ] বিবুভ, সেটি তৃতীয় শ্রেণীর কাছিনী মনে হয়। ১৩৯ অধ্যাম গ্রাণ, 
গথমাদন পর্বতের উন্দেশ্ত্ে যাত্রা এটিতে বণিত হয়েছে। ১৪৭ অধাায় গ্রাহ্য, 
যুধিঠিবের প্রস্তাব, যে ভীম সহদেব কৃষ্ণা সহ অচচর দ'ল দাসী নিষে গঙ্গাতীরে 
অবস্থান করুক, যুহিষির ও নকুল শুধু লোমশ খর সঙ্ষে উঠে গঞ্থমাদনে যাবেন, 
ভীমের কথা সে প্রস্তাব বাতিল হুল, কুলিন্দাধিপভি হবাহুর নিবট বুথ অশ্থ 
দান দাদী ন্তন্ত করে চার পাওব ভ্রাতা, কষা ও লোমশ খাবি সহ পাত্রজে পর্বত 
আরোহণ আর্ভ করলেন। ১৪১ অধ্ায়ে যুধিরের উপদেশ আছে, তা গ্রাহা। 
১৪২ অধ্যায়ে অনৈসগিক কথা আছে, সংশোধকগণ সেটি বাদ দিয়েছেন। 
১৪৩-১৪৫ অধ্যায় হিমালযে যাত্র! বিবরণ গ্রাহ্য, ১৪৫ অধ্যায় শেষে আছে ঘে 
যাত্রীদল বদরিকায় নরনাবাষণাশ্রমে পৌছে, সেখানে বিশ্রামের জন্য কিছুদিন 
বাম করলেন বলা বাল্য যে কোন অধ্যাষ গ্রাহ্য হলে সংশোধিত পাঠ 
নিতে হবে। 

১৪৬-১৫৬ অধ্যায়ে আছে দ্রৌপদীর কথায় ভীম স্থগদ্ধি সহমদল পদ্দের 
লঙ্কান পর্বতের উপরে উঠতে ভা গ.লেন, পথে হহ্মানের সঙ্গে ভীমের দেখা হ'ল 
ও নান! কথা হল, পরে উপরে উঠে সহঅদল পদ্মধুক্ত সরোবর দেখে বক্ষ রুক্ষ" 
রঙ্গীদের নিষেধ না মেনে সরোবরে পল্প আহরণ করতে চেষ্টা করলেন, রক্ষীগণ 
বাধা দিলে তাদের অনেককে বধ কংলেন ? যুদ্ধ কোঁলাহলে আব হয়ে যুধধঠির এসে- 
ভীমের কাণ্ড দেখে বল্লেন, তুমি ছুঃসাহদ করেছ, আমার গ্রিযকামী হলে এমন, 
আর কোরে! না। ইতিমধ্যে আরো! বনু বঙ্গ রক্ষ গেন। উপস্থিত“্হ'ল, যুধিঠির তাদের 
মিষ্ট কথ! বলে শান্ত করলেন, জান্লেন দে ভার! কুবেরের অন্থচর ও পদ্ম পুকুরুটি- 
কুবেবের। তারপরে তীরা নর-নারাষণাশ্রমে ফিরে এলেন। বহ্গযুদ্ধ পর্বে, ১৫৮- 
১৬৪ অধ]ায়ে, অনুরূপ কাহিনী আছে , যে পাগুবগণ যখন আর্টিষেণের আশ্রমে, 
ছিলেন, ওখন বাতাসে উড়ে স্থগন্ধ পধঘর্ণ ফুলরাঁশি সেখানে পড়ে, ভোঁপরদী দেখে, 
বলেন, পর্বত চুভায় উঠলে এই সুন্দর ফুলের বৃক্ষ এবং আরো হন্দর দুগ্ধ দেখতে 
পাঁব। ভীম বললেন, প্রথমে আমি উঠে দেখি কোন বিপদ সম্ভাবনা! আছে কিনা।, 
উঠে কুবেরের পাঁদাদ ও প্রাসাদের লংলগ্ন উপংনে সেই ফুলের বৃক্ষ দেখলেন, 


জটাস্ুব বধ হতে আঁবণের অনুপৰ ১১৭ 


ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে বক্ষীগণ বাঁধ! দিল, ভীম বহু বক্ষ ও বাক্ষদ রক্ষী বধ 
-কবলেন, মণিমান্‌ নামক এক কুবের মেনাপতিও নিহত হল। শব শুনে যুধি্িরাদি 
এলেন, ভীমের কৃত কর্ম দেখে বললেন, তুমি ছু:সাহদ করেছ, আমার প্রিষ্ন চাইলে 
এমন কার্ধ আর করবে না। তারপরে কুবের এলেন, তাঁর কাজে যুধিিরাদি প্রণত 
“হলেন, কুবের যুধিষ্টিরাদির পরিচয় পেষে ভীমের অপরাধ ক্ষমা করলেন। অনেকটা 
একরুকম কাহিনী দুবার্‌ বলা হয়েছে, ছুবারই যুধিিব্ের অনুযোগ আছে পপুনরেবং ন্‌ 
কর্তব্যং মম চেদিচ্ছমি গ্রিষম।* ক্ষ যুদ্ধ পর্বের কথা পর্ব সংগ্রহে আছে, তীর্ঘযাত্রা 
কাহিনীর শেষভাগে কোন পরের কালের কৰি সৌগদ্ধিক পদ্ম কাহিনী রচনা করে 
যোগ করে দিয়েছেন, তার মধ্যে হন্ুমান্‌ সহ শাক্ষাৎ ইত্যাদি অনৈমগিক কথা 
এনেছেন । অতএব হক্গযুদ্ধ পর্ব মূল ধবে সৌগন্ধিক পদ্ম কাহিনী--১৪৬-১৫৬ 
অধ্যায় সম্পুর্ণ বাদ হবে। »৫৬ অধ্যায় সঙ্গে তীর্থযাত্রা অন্ধপর্ব শেষ, যদিও লোমশ 
-ঝষি আরো। কিছুকাল পাগুবগণের সঙ্গে থাকলেন। 


৭. বনপর্ব--জটান্ুর বধ হতে আবণেষ অনুপর্ব 


অষ্টম অগ্তপর্ব জটান্থুর বধ একটি মাত্র অধ্যায়ে (১৫৭) বিবৃত। সংশোধিত 
"পাঠ মতে গ্রাহ। 

নবম অন্পর্ব বক্ষযুদ্ধ ১৫৮-১৬৪ অধ্যাযে বিবত। তার মধ্যে ১৬৩ অধ্যায়, 
ধৌঁম্য কর্তৃক লোকপাঁলদের আবাস ও মেক প্রদর্শন, বদ হবে। বাকী ছয়টি 
অধ্যায় গ্রাহ। 

দশম অন্তপর্ব নিধাত কবচ যুদ্ধ--১৬৫-১৭৫ অধ্যায়ে বিবৃত। সংশোধকগণ 
পুরাতন অন্থপর্ব বিভাগ অন্ধসর্ণ করে এটিকে বক্ষযুদ্ধ অন্পপর্বের মধ্যে ১৬৪ অধ্যায় 
থেকে ১৭ ২* শ্লো্চ বাদ দিষে সেটিকে ১৬৫ অধ্যায় সহ যুক্ত করেছেন। কিন্তু 
১৬৫ অধাঁয্বে অন্গুনের মাঁতলি চাঁলিত বিমানে আগমন বণিত হয়েছে, সেকালে 
“বিমানের অর্থীৎ আঁকাশযানের অস্তিত্ব সম্ভব না হওয়া তা গ্রাহ নয, অজুন 
'সার্থবাহ ঝ। বণিকদের সঙ্গে গর্দভ বা অশ্বতর ৰা চমবী মৃগেব পিঠে গিয়েছিলেন 
এসেছিলেন, সেই অন্মানই যুক্তিযুক্ত । ১৬৬ অধাঁয়ে অনি আগমনের পরদিন 
বিমানে ইন্দ্রের আগমন কথা আছে, বল! হয়েছে যে ইন্দ্র যুধিষিরকে বল্লেন যে অর্জুন 
একাগ্রমনে শিক্ষা করে বহু অস্ত্র ও অস্ত্রচালনা কৌশল আয়ত্ত করেছে, তার ফলে 
ভুমি পৃথিবী শাসন করতে পারবে, এবার তামরা কাম্ক বনে ফিবে যাঁও। 


১১৮ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রস 


মধা এশিয়ার ইলাবৃতবর্ষের আর্ষ অধিপতি ইন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তার 
বিমানে আগমন কথা গ্রানথ নয, ১৬৬ অধ্যায় শেষে পাঠ মহিমা উক্ত হয়েছে, তাও 
অধ্যায়টির পরের কালের যোজনা খুচিত করে। তাঁছাভ। পাগুবগণ আরো চার 
বর গন্ধমাদদদেই বইলেন। ১৬৫-১৬৬ অধ্যায় বাদ হবে, এবং ১৬৪ অধ্যাষের 
১৭-২০ শ্লোক মধ্যে ১৭,২* শ্লোক থাকবে, তাতে অনৈসগিকত বাদ দিয়ে অজুনের 
গীঁচ বৎসর ধরে নানা অন্্কৌশল শ্খে গম্বমীদন পর্বতে আগমনের কথ! আছে। 
১৬৭]১ গ্রোকের প্রথম পাদ দ্যথাগত্ংগতে শতকে” স্থলে “তথা শক্রলোকাদে ত% 
বস্তে পারে, বাকী গ্রহ; ২-৭১১ ১০-২৬, ৩০-৩৩, ৩৯-৪০ গ্রহ, তারপরে আছে 
যেকিরাত নেতা শিবের বপধারণ করুলেন ও বরু দিলেন? তাঁর পরিবর্তে কিরাত- 
রাজই প্রসন্ন হয়ে উৎকষ্টতর ধনুবিদ্ার কৌশল শেখালেন, এইভাবে বাকীটা 
পরিবরিত হবে। ১৬৮ অধ্যাযের গুথম ভাগে লোকপাঁলগণের আগমন ও অন্্র- 
দানের কথ! আছে; তা বাদ হবে, মাতলি চালিত ইনু বিমানে ইন্দ্রলোকে গমনের 
কথা বাদ দিষে সার্থবাহ দলের সঙ্গে গমনের কথা বসাতে হবে। গ্রাহ 
১৬৮1৫৪২--৮৬১ ১৬৯/১০২২, ১৭০১ ১৭২ অধ্যাঘ, ১৭১ অধ্যাধ বাদ, শুধু বর্ণনা 
বাহুন্য। ১৭২ অধ্যায় গ্রাহ, ১৭৩ অধ্যায় বাদ--তাতে নিবাত কৰচ-পুর ধ্বংস 
শেষ বরে কাঁলকঞ্জ ও পৌলোমজ দানবদের পুরু আক্রমণের ও জযের কথা আছে, 
পাভপত অস্ত্রের ব্যবহারকথাও আছে। ইন্দ্র গুকদ্রর্সিণা হিসাবে শুধু নিবাত 
কবচদ্দের উচ্ছেদ চেষেছিলেন, অতএব ১৭৩ অধ্যায় বাদ হবে। আখ্যানপূরণের- 
জন্য ১৭৩/৬০-৬৮৯ মিলিয়ে “দেবরাজন্ত ভবনং কৃতকর্মীহমাঁগমম্*-তাঁর পরে 
৬৮২, ৬৯১, ৭৯৭৫ শ্লোক গ্রাহা। ১৭৪/১-১১, ১৫-১৭ গ্রাহা, ১৭৫/১ ৮ 
গ্রাহা, ৯-২৫ স্থলে হবে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখে অভুবনের স্মরণ হল যে 
অ প্রয়োজনে দিব্য অস্ত্র প্রযৌগ নিষেধ, তিনি সব দিব্য অস্ত্র সংবরণ করলেন এবং 
পৃথিবী স্থির হ'ল, তারপর পাগুবগণ কষ] নহ স্থথে বাদ করলেন। নারদের ও, 
অন্য দেবগণের এখানে আগমনের কথ! বাদ হবে । 

একাদশ অন্তপর্ব আজগর ১৭৬--১৮১ অধ্যায়ে বিবৃত। ১৭৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, 
তাতে আছে যে অজুনি ফিরে আদ্বার পরে পাগুবগণ খে আরো! চার বৎসর 
গন্ধমাদন পর্বতে বাম করলেন, তাতে বনবাসের দশ বৎসর পূর্ণ হল) তারপরে তাঁরা 
গছ্ধমাদন থেকে ফিরে চললেন, লোমশ খধি তাদেব কাছ থেকে বিদাষ নিয়ে' 
চলে গেলেন । ১৭৭ অধ্যায় গ্রাহ্য, তাতে আছে যে পাগওবগণ পর্বত থেকে নেমে 


জটীসুব বধ হতে আবণের অন্তুপর্ব ১১৯ 


এসে স্থবাছ বাঁজীর নিকট গচ্ছিত রথ ও অঙ্চরবর্ণ নিয়ে বিশাখযুপ নামক একটি 
বনে এক বৎসর কাটালেন, সেখানে ভীম একদিন একটি অজগরের কবলে 
পডডেছিলেন, যুধিষ্ঠির গিয়ে তীকে অজগরের কবলমুক্ত করেন। তারপর ছাদশবর্ষ 
তীরা দৈতবনে কাটাবেন স্থির করে সেখানে গেলেন। ১৭৮-১৮১ অধ্যায়ে ভীমের 
" অজগরকবলে পডার কথা ও উদ্ধারের কথাকে অনৈসগিক রূপ দিয়ে বিভ্তৃতভাবে 
বলা হয়েছে, অন্গর্টি শীপভ্ষ্ট নহুষ, যুধিষ্ঠির তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে 
ভীমের মোচন ও নছষের শাপমুক্তি হল, এইভাবে কাহিনীর রূপ দেওয়া হযেছে। 
পরের কালের যোজন! হিসীবৰে ১৭৮-১৮১ অধ্যায় বাদ হবে। 

ছাদশ অন্নপর্ব মার্কগডেরু সমান্তা, তীর্ঘযাত্র পর্বের মত একটি বিস্তৃত অনুপর্বঃ 
১৮২-২৩২ অধ্যায়ে বিবৃত। মাকগডয় সমান্া একথানি পুরাণের মতঃ সমাস্তা_ 
অর্থাৎ পাণ্ডংগণ ও কৃষ্ণ একসঙ্গে বসে মার্কত্য়ে কথ! শুন্ছেন। বথাগুলির মধো 
নারাষণ বণী মত্গ্ত ও মন্থুর কাহিনী, ধুদ্ধুমার কাহিনী, কাতিকেয়ের জন্ম কথ ও যুদ্ধে 
কাণ্তিকেয় কর্তৃক তারকান্থর ও মহিষান্থর বধ বৃত্তাত্ত, ধর্ ব্যাধের ধর্মউপদেশ 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য, কিছু অর্বাচীন কাঁছিনীও আছে; সংশোধক মণ্ডলী এই অন্পর্ব 
হতে আটটি অধ্যায--১১৬-১৯৮, ২০০ ও ২৩২ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। 
কিন্ত সমগ্র অনুপর্বটিই পরে যৌজিত মনে হয । ১৮২ অধা!য়ে ছৈতবনে বর্ধাবর্ণন 
এবং পাগুবগণের বর্ষ! শেষে ছ্বৈতবন ছেডে কাম্যক ৰনে যাওয়ার কথ! আছে। 
১৮৩ অধ্যাযে আছে যে পাগ্বগণ কাম্যকবনে এসেছেন জেনে কৃষ্ণ সত্যভামাকে 
নিয়ে সেখানে এলেন, অভিমন্ঠয ও দ্রৌপদী পুত্রগণের কথা বললেন-_দ্রোপদী 
গুতগণ পাঁধাল রাজধানী থেকে অভিমচ্ু]র্‌ সঙ্গে ঘবারকায় থাকৃতে গিয়েছিল-_ 
তখন বছ সহন বর্জজীবী মার্কগডের মুনি সেখানে এলেন, তীকে যথারীতি অভ্যর্থনার 
পরে কষ তাকে পুরাণ কথা শোনাতে বললেন এবং মা্কপ্ডের কয়েকদিন ধরে 
সায়মাশের পরে বসে বাহিনী শোনালেন । কিন্তু পূর্বে ১৭৭ অধ্যায়ে আছে যে 
পাণ্বগণ ছাদশ বর্ষ দ্বৈত বনে কাটাবেন ঠিক করে সেখানে গেলেন। তাহলে বর্ষা 
শেষ হতে আবার কাষ্যক বনে কেনযাবেন? ঘোষ্যাত্রা অন্গপর্ব ২৩৬ অধ্যায় 
হতে, তর পথম শ্সোক হুল যে দ্বৈতংনে পুণ্য সরোবর তীরে বাস স্থাপন করে 
পাণ্ৰগণ কি করলেন? অর্থাৎ ঘোধযাত্রার সময় পাগুবগণ ছৈতবনে ছিলেন । 
তাঁর] ষেকাম্ক বন থেকে ঘেরে ছ্বৈতধনে গেলেন, সেকথা মার্কগ্ের সমান 
পর্ব শেষে বা ভ্রোপদী সত্যতামা সংবাঁদ শেষে বলা হয নাই। ঘটনীসমূহ কাল 


১২০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


পর্যায় অন্সাবে বল! হয়েছে, কৃষ্ণ ও মার্কগ্ডের খষির কাঁয্যক বনে আগমনের পূর্বেই 
যে ঘোঁষযাত্রীর ঘটনা ঘটেছিল, তা! বলা যায় না| অতধব বর্ষাশেবে পাঁওবগণের 
কামাক বনে আগমনের কথা, এবং সেখানে কষের ও মার্কগ্ডের খাবির আগমন 
কথা পরে কল্িত ১ ১৭৭ অধাষের পব্ই ২৩১ অধ্যাধ বস্বে, মধো যেনব অধ্যায় 
আছে, শুধু মার্কপ্ের সমান] নয়, কিন্তু দ্রৌপদী নত্যভাম! সংবাদও পরের কালেব 
যোজন! হিনাবে বাদ হবে| বন্ধিমচন্ত্র তীর "কৃষ্ণ চরিত্র গ্রন্থে বলেছেন যে এই ছুটি 
অন্থপর্ব যোঁজিত। দ্রৌপদী নত্যভাম। সংবাদকে স্পষ্টতই প্রক্ষিপ্ত বলেছেন, মার্কগডের 
সমান্তা স্থদ্ধে ইঞ্চিত করছেন যে সেটি প্রপ্গিগ্ত। তিনি শ্তমস্তক মণির কথ! 
এবং সন্রাজিত কর্তৃক সত্যভামাকে রুষেরর হস্তে অর্পন করার কথাও বিশ্বাম করেন 
নাই। এই কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেও মার্কগডের সমান্ত। অন্থপর্ব এবং 
ত্রোপদী সত্যভীম। সংবাদ অন্গপর্ব সম্বন্ধে মহা তারুত কাহিনী আলোচনা করে দেখলে 
সেছুটি পরে যৌজিত অগ্চমান ছাড] উপাষ নাই। যেরূপ আত্যস্তিক পতিসেবার 
কথা দ্রৌপদী লত্যভাম! সংবাদে আছে, তা! ভ্রোৌপদীর কথ! বলে মনে হর না, এই 
অন্তরপর্ব ভারত কথার অন্ন বলে ধরা! যায় না। অতএব শুধু মাকণ্ডেয সমাশ্ত। নয়, 
২৩৩-২৩৫ অধ্যায়ে বিবৃত ত্রয়োদশ অন্কপর্ব, ভ্রোপদী সত্যতভাম। সংৰ দও বাদ হবে। 
চতুর্দশ অন্পর্ব ঘোষযাত্রা! ২৩৬-২৫৭ অধ্য'য়ে বিবৃত । ধার্তরাষ্্গণ এশখবরধের 
আঁড়ম্বর করে ছ্বৈতবনের সরোববরের কাছে তাঁদের পটমগ্ডপ করে সেখানে গোঁসজ্য 
গণন! উপলক্ষ করে গিয়ে পাগুবগণের মনে ঈর্ষা ও ক্লেশর উদ্রেক করবেন, 
সেই উদ্দেস্তে স্ত্রীগণসহ গিষে সরোববে মানের অধিকার নিয় গধ্ধর্দের সঙ্গে কলহ 
ও যুদ্ধ বাঁধালেন, চিত্রসেনের নেতৃত্বে গন্ধবসৈন্ত কৌরব সৈগ্দের পরাজিত করে 
দুধোধন ও তার ভ্রাতা ও স্ত্রীগণকে বেঁধে নিয়ে চললেন, কর্ণ বথানাধ্য বুদ্ধ করে 
তাদের ঠেকাতে পাবলেন না। সংবাদ পেষে যুধি্িরের নির্দেশে ভীম ও অজুন 
তীর যুদ্ধে গন্ধবদের পরাজিত করে ছুধ্যোধন ও তার ভ্রাতা ও স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে 
আনলেন। এটি মূল্ন ভারত কথার অংশ এবং গ্রাহথ। তবে ছুর্ধোধনের গ্রাযোপ 
বেশনের সংকল্প জেনে দাঁনবগণ অভিচার ক্রিথা করে কৃত্যা উৎপন্ন করে তাকে 
দিষে ছুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে যাঁওয়া ও সান্বনা দিয়ে জীবন বক্ষা করতে 
প্রচোদদিত করার কথ অনৈদগিক হিদাঁবে বাদ হবে--বাঁদ ২৫১/২১২ হতে 
২৪২/৩৭ শ্লোক । এই অনুপর্বেই দু বাঁধনের বৈষঃৰ যজ্ঞ ক্রিধাঁর বর্ণনা ও কর্ণের হজ্জের 
জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ দিথিজযের কথ! আছে, কর্ণের দিখ্থিজয বথ। সংশোধক মগ্ডলী 


জটা্ুর বধ হতে আরণের অন্নুপর্ ১২১ 


-বাঁদ দিয়েছেন-_অর্থাৎ ২৫৩]১৭ হতে ২৫৪ অধ্যায় সমগ্র বাদ দিয়েছেন, কিন্ত 
-বৈষ্ঞব যজ্ছের কথা রেখেছেন। বৈষ্ণব যজ্ঞেব কথ| পর্ব সংগ্রহ নাই, অতএৰ তাও 
বাঁদ হবে, ২৫৩ ২৫৭ অধ্যায সম্পূর্ণ বাদ হবে। বৈধ যজ্জটি যুধিষ্তির রত বাঁজন্ষ 
“যজ্ধের উত্তর ছিলোৰে করার কথা আছে, তা! রাঁজন্থর যজ্জেব প্রীয় বারো ব্ঘব 
পবে কেন কর! হবে? 


পঞ্চদশ অন্তপর্ব মৃণন্বপ্রোন্তৰ পর্ব ১৭টি শ্লোক যুক্ত একটিমাত্র অধ্যায়ে (২৮) 
সমাপ্ত। যুধিষিব যেন শ্বপ্রে মগের আবেদন শুন্ছেন, আপনারা দৈতবন ছেডে 
অন্ত ৰনে যান, না হলে এখানে মৃগের বংশ লোৌপ পাবে, স্বপ্নের বথ! বলে 
যুধন্ঠির সকলকে কাম্যক বনে নিয়ে গেলেন। কৰিব কাম্যক বনের প্রত 
বেশী টান, বার বার হৈতবন থেকে পাওবদের কাম্যক বনে নিয়ে ধান। পাগুগণ 
বিবেচনা করে দ্বাদশ বর্ষ দ্বৈতৰনে থাকা সাব্যস্ত করেছিলেন। ব্যাদের কথাষ 
ত্রযোদশ মাস পবেই তাঁরা দ্বৈতবন ছেডে কাম্যক বনে গেলেন, তাঁর পরে কাম্যক 
বনে, তীর্ঘে ও হিমাঁলয়ে পাগবদের প্রীয় দশ বমর কেটে গেল, তারপরে ত।রা 
বনবাসের্‌ দ্বাদশ বৎ্নরটি দৈতৰনে কাটাবেন স্থির কবলেন, সেখানে কষেক 
মাসের মধ্যেই কেন মৃুগদের বংশ লোপ সম্ভাবনা হবে। অতএব এই অন্থপর্ব 
বাদ দেওয়া সঙ্গত। 

ষোড়শ অপর ২৫৯-২৬১ অধ্যায়ে বিরৃত ব্রীহিদ্রোনিক পর্ব। বলা হযেছে 
বে বনবাসের চঃখে যুধিঠির দীনমন! হযে চিন্তা করছেন, তখন ব্যাঁণ খষি 
উপস্থিত হলেন ও তাকে ব্ল্লন, পৃঠ্ভিবীতে একটানা হুখ বা দুঃখ কখনও 
হয না$ নত্য, তপন্তা, দান ইত্যাদিতে সর্বদা শুভফল পাওয়! বায়? তাব্পবে 
ব্যাস উ্বৃভিধারী মুদ্গল নামক ব্রাঙ্ষণের কাহিনী শোনালেন, ধান কাটা হলে 
ক্ষেতে যে সব ধান পড়ে থাকে, ব্রাহ্মণ পক্ষকাল ধরে তা কুডিয়ে এনে একটি দ্রোণ 
ৰা কলসে রাখতেন, তারপরে দর্শ বা পৌমাস বজ্ঞ ( অমীবন্তান্প বা পুণিমা 
তিথিতে করুণীষ যজ্ঞ) করে সেই কলসে সঞ্চিত ধানের চাল দিয়ে সখন্ত 
পর্বিবারের ভোজন হ'ত, এই ভাবে পরিবারে ছুই সঞ্চাহ পরে পরে এক একদিন 
পুরো খাওয়া হ'ত ) ছূর্বানা খাষি কয়েকবার পর পর দর্শ-পৌর্ণমাস উপলক্ষে 
এসে সব চালের ভাত খেয়ে বা ন্ট করে যাওয! সত্বেও মুদ্গলের কোন বিকার বা 
ক্রীধ হ'লন!ঃ তিনি ক্রমে স্বর্গের মোহও ত্যাগ করে মৌক্ষলাভ করলেন। 
-এইবপ কাহিনীর কৌন সার্থকতা নাই, উদ্ছবুতি ব্রাহ্মণের জীবন ব্রতের মত ব্রত 


১২২ মহাঁভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কারও অবলম্ষনীয় হতে পারে না। উপাখ্যান হিসাবেও অকন্টপর্বটি বাদ হবে ১ 
বনবানের প্রীয় শেষকালে যুধ্ঠিরেরও দীনমন] হবার কারণ নাই। 
সগুদশ অম্পর্বে ২৬২-২৭১ অধ্যায়-_অস্পর্বের নাম ভৌপদী হরণ । পাগুবগণ" 
শিকারে গেলে জয়দ্থ অন্ুচবস্হ পাঁওব-ঞুটিরের নিকট দিয়ে যাওয়া কালে 
দ্রৌপদীকে আশ্রমে দেখে মুধ্ধ হয়ে তাকে রথে উঠিযে নিয়ে যায়, ভীম-অভু্ি 
অচসরণ করে গিয়ে জয়ন্্রথকে বেঁধে নিয়ে আসেন । ২৬২-২৬৩ অধ্যাযে দ্রৌপদী 
নৈশ ভোজন শ্যের পরে দুর্বাসার দশিশ্ত আগমন, এবং কৃষণকে স্মরূণ করে 
ভ্রৌপদীর বিপদ হতে উদ্ধীর বণিত। এ ছুটি অধ্যায় অনৈসগিকতা হেতু বর্জনীয় %. 
দংশোধকমণ্ডলীও এ ছুটি অধ্যায় বাঁ দ্িষেছেন। ২৬৪-২৭১ অধ্যায় গ্রাহ। 
অষ্টাদশ অন্পপর্ব জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ ২৭২ অধ্যায়ে কথিত--অয়ন্রথকে ভীম অজু'ন 
বন্দী করে আনলে যুধিষ্রির তাঁকে মৃদু ভত্লন| করে মুক্তি দিলেন । এই অধ্যায়ের 
২৯২ শ্লোক হতে ৮* শ্লোক পর্বস্ত নংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। ২৭২-২৯১ স্লোকে 
কথিত গঙ্গাারে জয়দ্থ শিবের উদ্দেশ্তে তপন্তা করে বর পেলেন যে যুদ্ধে অন 
ছাড। অন্ত পাগুবদের তিনি যুদ্ধে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। শিবের উদ্দেশ্তে 
তপস্তা করে বর পাঁওযার পরিবর্তে বলা যাঁধ যে জধঙ্রথ গঙ্গাদ্বাবে কে!ন বিশিষ্ট 
অন্ত্রগুকর নিকট গিয়ে কিছুকাল ধরে অভ্যান করে এতটা! উৎকর্ষ লাভ করুলেন 
যার ফলে তিনি যৃদ্ধে অন ছাড় অন্ত পাঁওবদের ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেন। 
উনবিংশ অন্থপর্ব ২৭৩ ২৯২ অধ্যায়ে বিবৃত বামোপাখ্যান, উপাখ্যান হিমাবে' 
বাদ হবে 3 মহাভারতে যোজন! কালে রামায়ণ-বথায় কিবপ ছিল তা এই উপাখ্যান 
থেকে জানাযার । কিন্তু তা পরিশিষ্টে স্থান পাবে, মূল ভারতকথা মধ্যে নয়। 
বিংশ অনপর্ব ২৯৩ ২৯৯ অধ্যায়ে বিবৃত পতিব্রতা-মাহাত্মা বা সাবিত্রী 
উপাধ্যান। হুন্দর উপাখ্যানটি মহাভারতে যোজিত হওয়ায় রক্ষা পেষেছে, কিছু, 
তা মূল ভাব্তকথার অংশ নয়। 
একবিংশ অন্ুপর্ব ৩০ ৩১০ অধ্যায়ে বিবৃত কুগুলাহরণ ( কুগুল-আহবণ ), 
অন্তপর্ব। এটিতে কর্ণের জন্মবৃত্তাস্ত, কুগুল ও কবচ সহ জন্মের কথা, কর্ণের দান" 
বরতের যোগ নিষে ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের সহজাত অভেগ্ক কবচ ও কর্ণকুগুল নিয়ে 
তাঁর পরিবর্তে একটি এক পুরুষঘাতী শক্তি বা ক্ষেপণাস্ত্র দানের কথ! আছে। এটি যে. 
বনপর্বের মধ্যে যৌজনা, তা স্পষ্ট ঃ কর্ণের কথ যুধিগ্রিরের কোন প্রশ্নের উত্তরে, 
দেওয়া হয নাই, কিংবা পাগ্ুবগণের বনবাঁসকালের ঘটনা বর্ণনা করতে বলা হয় 


জটান্ুব বধ হতে আবণেৰ অন্ুপর্ব ১২৩ 


জনমেজয় ভারতকথা শ্রবণকালে প্রশ্ন করছেন, যুধিঠিরের নিকট লোমশ খষি যে 
বলেছিলেন, ইন বলেছেন তোমার কর্ণ সম্বন্ধে যে ভয় আছে, তা আমি দূর করে 
দেব, সে ভয়ের কারণ কি এবং কি ভাঁবে দূর করা হ'ল? তাঁব উত্তরে বৈশম্পায়ন 
কর্ণের জন্ম থেকে আরম্ত করে ইন্দ্রের কবচ ও কুগুলের পরিবর্তে একপুরুষধাতী 
শক্তি দানের কথা বললেন। লৌমশ খধির সেই উক্তি আছে ৯১/২৩২-২৪১ 
পংকিতে, ত1 এই নির্বাচন কাঁলে বাদ দেওয] হয়েছে । লোমশ খাবি যে ইন্দ্রলোকে' 
গিয়ে সেখানে অন্ুরনকে দেখেছিলেন, তা আছে ৪৭ অধ্যায়ে, সেটিও এই 
নির্বাচনের ফলে বাদ হয়েছে, এবং তাতে ইন্দ্রের এমন কথা নাই যে যুধিষ্িরকে- 
ব্লৰে যে কর্ণ সম্বন্ধে তার যে ভয়, তাঁর কারণ আমি দূর করে দেব। এই অসঙ্গতি 
হেতুও অনুপৎটি বর্জনীয়। কুগুল ও কব্চ পরিহিত ভাবে জন্মও অসস্ভব, 
দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন কথা ও কব্চকৃগুল দানি হিসাৰে গ্রহণের কথাও” 
অনৈসগিক। দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইলার্ত বর্ষের আর্ধবাঁজ ইন্দ্র এক নয । 

দ্বাবিংশ অন্তুপর্ব ৩১১-৩১৫ অধ্যাযে কথিত আরণেয পর্ব । এই পর্বে আছে 
যে ধর্ম মগের বপে এক ক্রীক্ষণের অরণিকাষ্ঠ হরণ করুলেন, অরণির সন্ধানে 
গিষে তৃষ্ণা হয়ে দ্বৈতবনের সরোৰরে জল যঙ্ষের আদেশ উপেক্ষা করে স্পর্শ 
করার ফলে একে একে সহদেব, নকুল, অর্জন ও ভীম প্রাণ হাঁবালেন, যুধিষ্ঠির 
এসে বক্গরূপী ধর্মের সব প্রশ্নের উত্তর দিষে তাকে সন্ত্ট করলেন, ফলে ধর্ম 
পাব ভাতা চতুষ্টরকে পুনজবিত করুলেন ও ব্রাঙ্ষণের অরণি ফিবিয়ে দিলেন। 
উপাখ্যান অতিপ্রাকত, তাই অন্পর্বের অধিকাংশ বাদ হবে। গ্রীহ্য শুধু 
৩১১1১২ ৩২, ৪ পরে দ্বৈতধনে তাদের বনবাসেব দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হ'ল, এবপ 
একটি পৌক বসৰে (থা! "এবং পুণ্যে ছৈতবনে নিবসস্তোছিজৈঃ সহ। নিম্ভিতির 
বৃবিরান্তে পূর্ণান্‌ ছাদশবৎ্রান্‌|৮ )। তারপরে ৩১৫1১২-৮, ২৩-৩১ শ্লোক গ্রাহ। 
বাকী নব বাদ হবে। এখানে উল্লেখ করা৷ যাঁষ যে ২৭৩১ শ্লোক এবং ৩১১1১ 
শ্লোক পার অবিকল এক 7 তাঁর থেকেও অ্ুমান করা যায় যে জয়দ্রথ বিমোক্ষণ 
অনুপবের পরে রামোপাখ্যানঃ পতিত্রতা মাহাআ্য ও কুগুলাহরণ পরে যোজিত £ 
ডয়ত্থ বিমোন্দণের পরে আরুণেষ পর্ব প্লে অর্থাৎ ৩১১ অধ্যাঘ থেকে আস্ত 
করলে ফোন ছেদ পড়ে না। ৩১৩ অধ্যায়ে যদ্ষবপী ধর্ের এ ও যুধিডিরের 
উত্ভরফমূত সুভীবিতাবলীষ মধ্যে স্থান পেষেছে, তৰে তা অনৈসগ্গিক বলে 


ভারত কথার অন্তগতি নয়। জংশোধকগণ তার মধ্যেও অনেক প্রক্ষিপ্ত মক 
পেযেছেন। 


5২৪ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
৮. বিরাট পর্ব 


প্রথম অন্রপর্ব পাণ্ডৰ প্রবেশ (প্রমাণ নংরুরণে ) বা নগর প্রবেশ (সংশোধিত 
এংস্করণে ) গ্রমাণ সংস্করণের ১- ২ অধ্যায়ে বিরত, তার মধ্যে ৬ নং অধ্যায়ে 
বণিত ছুূর্গান্তব সংশোঁধিত সংস্করণে বাদ হযেছে। ১ অধ্যায়ের ৩, ৪ শ্লোক 
-নংশোধকগণ বাঁদ দিয়েচেন, ৫ ৬ লোকও বাদ হবে, কারণ বনপর্বে ধর্মর 
'সুগরণে ও যক্ষবপে আগমনের কথা বদ দেওয়া হয়েছে ও মেই কারণে ১০, ১৫ 
শ্লোকও বাদ হবে। ২ অধ্যাঞ্কে অজ্ুনি কিভাবে অজ্ঞাতবামে থাকবেন সেই 
গুশ্ন করতে যুধিতীর দীর্ঘ প্রশন্তি করেছেন, ভীমকে যেমন এক গ্লোকে সেই প্রশ্ন 
-কর। হয়েছিল, অজুনকেও তাই করা সঙ্গত, তাই ১১-২৪ প্লোক বাদ দিষে 
-একটি শ্লোক বস্বে, যথ। “গাণ্ীবধন্ব! বীভত্হঃ শ্রেষ্ঠ: লর্বধচ্গ্মতাম। স ত্বম্‌ 
-কিংকর্ম কৌন্তেয় কবি ধনপ্রয়॥” (১২ ও ১৯ গ্োক মিলিয়ে )। ৩ অধাষে 
(নকুপ, পহদেব ও কৌপদীকে প্রশ্ন ) সংশোধিত পাঠ গ্রাহথ। ৪ অধ্যায়ে পুরোহিত 
ধোৌম্োর দীর্ঘ উপদেশ আছে রাজার গৃহে গিষে পরিচারকরূপে অজ্ঞাতবাদ করতে 
“হলে কিভাঁবে আচর্ণ করতে হবে, সে উপদেশ অবান্তর মনে হয়১ অতএব ৬ ৫৪ 
শ্লোক বাদ হবে, অবশিষ্ট শ্রোকের সংশোধিত পাঠ নিতে হবে। অবশিষ্ট অধ্যায় 
সমূহ সংশোধিত পাঠযুক্তভাবে গৃহীত হবে । 

ঘিতীয় অন্পর্ব সময় পালন ১৩৭ অধ্যান্ে বিবৃত, সেটি নংশোধিত পাঠ 
অত গৃহীত হবে। 


তৃতীয় অন্ুপর্বে কীচক বধ ১৪-২৪ অধ্যায়ে বণিত হযেছে । ১৪ অধ্যাপ্ন 
€কীচকেন্ কষ্জাকে আমন্ত্রণ ও কৃষ্ণার উত্তব ) থেকে সংশৌধকগণ অনেক শ্লোক 
বাদ দিষেদেন, সংশোধিত পঠি গৃহীত হবে। কৃষ্কার হর্য উপাঁদনা করে এক 
অনৃষ্ঠ রাক্ষদ রক্ষী পাওয়ার কথ| ১৫, ১৬ অধ্যাযে আছে, তা অনৈদগিক, 
তা ছাডা সেই বক্গীর ছাব! বিশেষ কোন কাজ হয় নাই, অতএব ১৫1১৪, ২০ ও 
১৬/১১।৭/১২ বাদ হবে ) ১৬ অধ্যাষ হতে সংশোধকগণ আরে! কিছু শ্লোক বাদ 
দ্িষেছেন, সংশোধিত পাঠ নেওষা হবে। ১৭২০ অধ্যাষে কষা ভীমের 
নিকট গিষে বিপদের কথ! বলে বৃষ্ষা প্রার্থনা সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য । ২১ 
অধ্যায় ভীমের সাস্বনাবাণী ও কৃষ্ণীর বিলাপ সংশোধিত সংক্ষেশিত পাঠ গ্রাহা। 
এ২ অধর, কীচক বধের উপায় স্থির ও কীচক বধ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহা । 


বিবাট পর্ব ১২৫ 


বেশ কিছু শ্লোক সংশোধকগ্ণণ বাঁ দিষেছেন। ২৩-২৪ অধ্যাধ কীচকের দেহ 
সৎকার ও উপকীচক বধ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য । 

চতুর্থ অন্পর্ব_গোহরণ ও যুদ্ধ বর্ণনা-_-২৫৬৯ অধ্যায় নিয়ে । ২৫-২৭ 
অধ্যায় গ্রাহ্য--অজ্ঞাতবামে পাগুবদের সন্ধান ন| পেয়ে চরগণের নিবেদন, ছুর্ধৌধন 
কর্ণ দুঃশাসনের আবে সন্ধানের আদেশ। ২৮ অধাষে ভীদ্মেব ও ২৭ অধ্যায়ে 
রুপের উত্তি, কিভাবে সন্ধীন করতে হবে সেই বিষয়ে--এই দুটি অধ্যাষ বাদ- 
যেতে পারে, কাঁংণ তার পরেই দেখা ধায় যে ভ্রিগর্তরাজ1 কীচকবধের সংবাদ 
দিয়ে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে গোলুষঠন প্রস্তাব করে, এবং সেই প্রস্তাব গৃহীত হুয, 
পরে আর চরকৃত সন্ধাদনর কথ! নাই, অতএব ভীম্ম ও কৃপের কথা অনাবশ্যক | ৩ 
অধ্যায়ে ভ্রিগ্ত রাজ হুশর্মীর প্রস্তাব, গ্রাহ্য। ৩১ অধ্যাষে স্ুুশর্ম কর্তৃক দক্ষিণ 
গোশালামূহ আক্রান্ত হলে বিরাট রাজের যুদ্বোগ্চোগ, ৩২ অধ্যাষে বিরাট রাজ- 
ও স্থশর্মীর যুদ্ধ বর্ন। সংশোধকথণ ৫*৬টি করে গ্োক বাদ দিষেছেন, সংশোধিত 
পাঠ নেওষ] যায। ৩৩ অধ্যায় বিরাট বাঁজের বন্দী হওযার কথ| ও ভীম 
কর্তৃক তীব্র যুদ্ধে বিরাট রাঁজকে মুক্ত করে হ্ুশর্মাকে বন্দী করার কথা, তারপরে 
তাকে মুক্তি দিয়ে ৩৪ অধাঁয় বিরাট রাঙ্গা জয় ঘৌষণা--এই ছুটি অধ্যায যুক্ত 
কবে সংশোৌধকগণ যুদ্ধ বর্ণনা অনেক সংক্ষেপ করেছেন, ৮ থেকে ৩০টি শ্লোক 
বাদ হয়েছে। সংশোধিত পাঁঠ গ্রাহ্য। ৩৫ অধ্যাষে উত্তর গোশালা রক্ষীদের 
নিবেদন--কৌ রব সৈন্য কর্তৃক গোমজ্য অধিকৃত হয়েছে । ৩৬ অধ্যাধে বৃহল্ললাকে 
€অজ্জুনকে ) উত্তর নামক বাজকুমারের সাবথ্যে নিযে ?গের প্রস্তাব, ৩৭ অধ্যাষে 
বৃহ্ললাকে নারথি করে উত্তরেব যুদ্ধার্থ গমন। ৩৮ অধ্যাষে বিরাট খোর 
বাহিনী দেখে উত্তরের ভয় এবং বৃহল্লগার আশ্বাদন । এই অধ্যায়গুলি সংশোধিত 
পাঠ মত গ্রাহ্যা। ৩৯ অধায়ে শমীবৃক্ষ অভিমুখে গমন করলে উত্তরের রথে 
ক্লীববেশধারী লারথিতে দেখে কৌরৰ বীরদের জল্পনা] সারথি অুনি কিনা, কিছু 
বাদ হবে, গ্রাহ্য ১৩, ৯-১২ ১৪-১৭ শ্লোক। ৪০-৪৩ অধ্যাঁষগুলি একতিত 
করে কিছু বাঁদ দিয়ে সংশোৌধকগণ একটি অধ্যায়ে পরিণত করেছেন , এই 
অধ্যায়গুক্িতে অর্জনের নির্দেশে শমীবৃক্ষ হতে উত্তরেব অস্ত্র আহরণ, অন্গুজিক 
পরিচয় দান ঃ সংশোধিত পাঠমত গ্রাহা। ৪51৩ ক্জেোকে উত্তর বলে ষে 
শমীর্ক্ষে একটি শব বীধা আছে শুনেছি, মৃতশরীর স্পূর্শে অশুচি হব। উত্তরে 
অভুন বলেন (৪১৪) যে বৃক্ষে আমাদের ধক ইত্যাদি আছে, মৃউশরীর বৃক্ষে 


১২৬ মহাঁভাঁবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বীধা নাই । পর্বটির ৫1৩১ শ্লোক থেকে মনে হয় যে শমীবৃক্ষটিতে একটি মৃতের 
শরীর বাধা হযেছিল, ৪১1৪ প্লোকের উক্তি ঠিক হলে ৫।৩১-৩৪১ ্লোক কিছু 
পরিবর্তন করে নিতে হবে, যাতে বোঝায় যে অন্রশত্তার্দি একসঙ্গে শরীরাকাব 
করে সাজিয়ে নিয়ে বাঁধা হ'ল, এবং পাগুব্গণ বলে গেলেন যে এখানে এক 
মৃতের শরীব বাঁধ হয়েছে, যাঁতে কেছ সেখানে না বায়। ৪৪-৪৬ অধ্যাযে 
অজুনি নিজের ও যুধিষ্টিরাদির পরিচয় দিলেন, নিজের দশটি নামের অর্থ বসলেন, 
তারপরে নিজের অস্ত্রশ্্র তুলে নিয়ে শমীরক্ষ প্রদক্সিণ করে উত্তরের সিংহ 
লাঞ্চিত ধবজপতাকা খুলে ফেলে নিজের বানর লক্ষণ ধ্ব পতাকা রথে উড্ডীন 
করলেন, তারপর কৌরবদের দিকে অগ্রমর হলেন। ৪৬।৪-৫ স্লোকে কিছু 
অনৈনগিক কথ! আছে, যে অন মনে মনে অগ্নিদেবের অঙ্কগ্রহ চাই লন, তার 
ফলে আকাশ থেকে তীর বানরলাঞ্ছিত ধ্বজ পতাক! যেমন ভূতাধিঠিত থাকৃতো, 
সেভাবে ভৃতাধিষ্ঠিত হয়ে রথে লেগে গেল। এই ছুটি শ্লোক বাদ হবে; অজ্জুনের 
নিজন্ব ধ্বজ পতাকাও সম্ভবতঃ শমীবুক্ষের নিকটে কোথায়ও রক্ষিত ছিল, 
সেখান থেকে নেওয়া! হল। 

৪৭ অধ্যায়ে দুর্ধোধনের প্রশ্ন, তিনি বল্লেন যে ফুদ্ধক্ষত্রে যদি অঙ্গুন এসে 
থাকে, তাহলে ভালই, অজ্ঞাতবাকাল মধ্যে পাগুবগণের প্রকাশ হলে তাদের 
আবার ছাদশ ব্নরের জন্য বনে যেতে হবে, তৰে অজ্ঞাতবাদকাণ শেষ হযেছে 
কিনা তা ভীগ্ম হিসাঁৰ করে বলতে পারবেন। তার উত্তর ভীন্ম ৫২ অধ্যায়ে 
-দিষেছেন, মধ্যে যে কর্ণের দত প্রকাশ, কপ অশ্বথামাব কর্ণকে নিন্দা ও অর্জনের 
বীরত্বকে প্রশংসা, অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ফিরে যাঁওয়াব ইঙ্গিত করা, ইত্যাদি 
পরে যোজিত মনে হয়। অতএব ৪৭/১-১৪ গ্রহ, ২০-৩০ গ্লোক বাদ হবে, 
৪৮ ( কর্ণের কথ1), ৪৯ কৃপের কথা), ৫০ (অশ্বখামার কথা ), ৫১ (ভীন্মের ও 
-ছুরধোধনের চেষ্ট1! বিবাদ থামিযে দিতে )--এই অধ্যাধগুলি বাদ হবে। ৫২-৫৪ 
অধ্যায় (যুদ্ধারভ ও কর্ণের আহত হয়ে পশ্চাতে গমন) সংশোধিত পাঠে গ্রাহ, 
৫& অধ্যায় থেকে সংশৌধনগণ বহু খোক বাদ দিয়েছেন ১ সংশোধিত পাঠ গ্রাহথ । ৫৬ 
অধ্যায়ে দেবগণের খিমানে যুদ্ধ দর্শন কামনার আগমন ও যুগ্বক্ষেত্রের উদ্দে ছ্থিতি, 
অনৈসগ্িক হিপাবে বাদ হবে। ৫৭,৫৮,৫৯,৬০:৬১ অধ্যাযে যুদ্ধ বর্ণনা--দংশোধিত 
পাঁঠ মত গ্রাহ্য । ৬৬, ৬৩ অধ্যায়ে স্কুল যুদ্ধ বর্ণিত, বিরটি রাজ পক্ষে অন্ন 
ভিন্ন কোন দ্ধবী ছিলেন না, যদ্দিও কিছু সাধারণ টৈন্য ও অন্বভার পূর্ণ শকট থাকা 
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ম্ভব ১ উত্তর গৌগ্রহ যুদ্ধ এক একক্ধন কৌর্ৰ রূখী সহ অনু/নের যুদ্ধ, অতএব 
-৬২-৬৩ অধ্যায় বাদ হবে। মহাভারতে সর্বত্র যুদ্ধবর্ণনার আতিশয্য আছে, পরের 
কৰির যোজনা অনেক আছে। ৬৪-৬৬ অধ্যায়ে অর্জুনের সামগ্রিক জগ ও 
কৌরবদের অপযান বর্ণিত, ৬৭-৬৯ অধায়ে উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধে জ়ঘোবণ| ও 
বিরাটি রাজের নিকট পাগুঃগণের পরিচষদান বণিত হয়েছে। সংশোধিত পাঁঠমত 
গ্রাহ্য । 


৭১-৭২ অধ্যায়ে বৈবাহিক অন্থপর্ব, তাঁতে অভিমন্্য উত্তরার বিবাহ নবিস্তারে 
বর্ণিত হয়েছে। স্ংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য । 


৯. উদ্যোগ পর্ব £ সেনোগ্যোগ হতে যাঁনসন্ধি অনুপর্ক 


উদ্যোগ পর্বে গ্রমাণ সংস্করণে দশটি অন্ুপর্ব। প্রথমটি দেনোগ্চোগ, সেনা 
সংগ্রহের উদ্ধোগ--উনিশটি অধ্যায়ে বিবৃত । ১৬ অধাঁষে কষ্ধের নেতৃত্ে পরামর্শ 
-সতার বিবরণ, পরামর্শে স্থির হল যে দুর্বেধধন পাঁগুবদের অর্দরাজয, অর্থাৎ ইন্প্রস্ 
বাঁজা, অঙদুতের স€মত শান্তিতে প্রত্যর্পণ করবে কিনা, দত পাঠিয়ে তা প্রথমে 
-জান্তে হবে , ভ্রপদরাজ বল্ধ্লন যে তীর সঙ্গে তীর দৌত্যকার্ষে অভিজ্ঞ পুরোহিত 
আছে, তাঁকে উপদেশ দিয়ে প্রেরণ কর! যেতে পারে, কিন্ত ইভিমধো দৈশ্বদংগ্রহ 
-করাও প্রয়োজন। এই অধ্যাক়গুলিতে দ্বাভাবিকভাবে সব কথ! আছে, তা গ্রাহা। 
এ অধ্যাষে দুর্ষোধনের ও অঙ্ভ্ূনের এককালে দ্বারকায় গিয়ে কুষকে স্বপক্ষে যোগ 
দিতে অঙ্ধোধ $ অযুধ্যমান একক কৃষকে অঙ্গনের গ্রহণ এবং কৃষ্ণের শিক্ষিত 
নারাপণী সেনাবাহিনী দুর্ধোধন কর্তৃক গ্রহণ বনিত আছে। এই অধ্যার সুনে কিছু 
দ্বিধা আছে, কারণ বলরাম পরে বলেছেন যে তিনি রুষকে বলেছিলেন__দুই পক্ষের 
সঙ্গেই অ'মাদের সম্পর্ক আছে, অতএব ছুই পক্ষকেই লাহাধ্য দাও, কিন্তু কঙ্ক ভানা 
শুন শুধু পাঁগবদের সাহাষ্য দিচ্ছেন (১৫৭1২৮৩২)। তার মপট'তে আছে, 
কষঃ ছুধোধনকে বল্লেন, পূর্বে আমি অঙ্ুনকে দেখেছি, তাঁকেই বেছে দীতে কব, 
একদিকে অযৌহ৷ আমি, আর একদিকে বৃষিদের অক্ষৌহিনী যেল! ? অগ্নি কুফকে 
বরণ করে নিলেন, ছুধধোধন কুতবর্াদিরক্ষিত এক শক্গোহিনী বৃ্টদেন! পেয়ে 


১২৮ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


মনে করল, আমিই জিতেছি।১ তা হলে ৭১৮ শ্লোক কষ কথিত “গোপানামবৃর্দি 
মহৎ নারাধণাঁং ইতিথ্যাতীঃ* এবং ৭1৩২ শ্লৌকে কথিত কৃতবর্মীর এক অক্ষৌহিনী 
সেনা একই সেনাবাহিনী, ছুর্ধোধন ঘ্বারক1 থেকে ছুটি সেনাদল পান নাই। ৭1১৮- 
ও 4৩২ ক্লক যুক্ত করে -নিতে হবে। ৮ অধ্যাধে আছে দূর্যোধন কর্তৃক দসৈন্ত 
মন্ত্রাজ শল্যের আগমনকাঁলে তাঁধ বিশ্রাম ও ভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়ে কৌশলে 
শলাকে দ্বপক্ষে নেবার কথা, ও পরে শল্য যুধিষ্ঠির কথা) এই অধ্যায ছতে সংশোধন- 
মণ্ডলী ৩১,৪২হ ৯,১৯,১৫১১৬৯১ ২৯ ২৩) ৩৪-৩৮, ৪১২,৪২৯ শ্লোক বাদ দিয়েছেন, 
তার উপর আবে বাদ হবে ৪২₹, ৪৩হ-৪৫১, ৪৬, কারণ শল্য কর্ণের সাঁরথি হবে তা 
এইসময অন্মাঁন কর! মভব নয় ; ৪৩১ এর পরে বস্বে ১৮/২৩হ, ছুই শ্লোকা্ধ মিলে 
হবে--“কর্ণাজুনাভ্যাং সংগ্রাণ্ে দ্রথে বাঁজসতম। তত্র তেজোবধঃ কার্ধ 
কর্ণন্তাজুনসংস্তবঃ॥৮ অর্থাৎ কর্ণাভূ্ণনের ই্বৈরথ যুদ্ধ যখন হবে, তখন অজুনের 
গুণগান কবে কর্ণের তেজোহানি--ভ্ব উত্পাদন করবে। ৯1৫*-৫৪ শ্লোক বাদ 
হুবে, ত৷ বৃত্র ইন্দ্র নন্ুঘ উপাখ্যানের সুচনা । ৯-১৮ অধ্যায়ে উপাখ্যানটি বণিত, 
তা বাদ হবে, শুধু ১৮।২১,২৫ গ্োক ৯ অধ্যাষ শেষে যুক্ত হবে, শল্য যুধিষ্ঠির কথার 
লমাপ্তি চক । ১৯ অধ্যায়ে দুই পক্ষে বীর ও সেনাদংগ্রহ বিবরণ গ্রাহ। 

দ্বিতীয় অন্তপর্ব স্গয়ষান, ২০-৩২ অধ্যায়ে বিবৃত। ২০ অধ্যায়ে ভ্রুপদ 
পুরোহিতের দৌত্যকালে ভাষণের বিবৃতি গ্রাহা। ২১ অধ্যায়ে আছে বে ধূতরাষ্ট 
পুরোহিতকে বিশ্রাম নিষে ফিরে যেতে ব'লে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নিজ দুতমুখে 
উত্তর পাঠাবেন ১ এটি গ্রাহথ। ২২ অধ্যায়ে স্ধষের প্রতি বার্ড । সম্বস্ধে ধৃত রাষ্ট্রের 
উপদেশ। ২৩ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের প্রতি বুধিষ্তিরের কুশল প্রশ্ন। ২৪ অধ্যাযে 
সগয়ের উদ্ভর। ২৫ অধ্যায়ে আছে যুধিঠিরের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জষ কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রে, 
বার্তা নিবেদন, ২৬ অধ্যায়ে যুধিষ্টিবের উত্তর, ২৭ অধ্যায়ে সঞ্চয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রে 
বার্তা ম্পষ্টতররভাবে কথন, ২৮ অধ্যাঁষে বুধিঠিরের উত্তর ও কৃষ্ণের মত জিজ্ঞাঁনা 
২৯ অধ্যাষে কৃষেরে উক্ভি, তাঁর মধ্যে যুধি্িরের কর্তব্য এবং ধৃতরাষ্ট্রের বার্ডার 
উত্তর লহন্ধে ই্দিত। ৩*-৩১ অধ্যায়ে যুধিঠির কতৃক ধৃতরাষ্ট্রের বাঙার উত্তর জ্ঞাপন। 


১। দপূর্ব সনদর্শনাৎ কিন্ত পার্থ এব বুণোতি মাম্‌। অক্ষৌহিনী চ বৃষীণা 
অযোদ্ধা চান্মি ছুপতে। মন্তমানোহতিকং ভাগং বুষিসেদাঃ হুযোধন: | কৃতবর্স- 
মুখৈপ্ত াং তমাদাষ বৰখিনীম্‌ ॥"*--ভার্তম্মঞ্ররী, ৩৪০ ৩৪১ পৃ 


সেনোগ্োগ হ'তে যানসদ্ধি অন্ুপর্ ১২৯ 


এই অধ্যায়গুটি তে প্রীয় সব ভাষণই অনাবশ্তক রূপে দীর্ঘ। বিশেষতঃ যুধিিবের 
ভাষণ। ২৩ অধ্যাষে যুধিষ্ঠিবের ভাষণ--এই অধ্যাযে ১-১৪ শ্লোক গ্রাহ, ১৫-২৮ 
বাদ হবে। ৩৯ অধ্যায়ে যুধিত্ঠিরের কথ| থেকে অবাস্তর হিসাৰে ?-৪৬ শ্লোক বাদ 
হবে, গ্রাহ্‌ ৩০/১-৬ এবং ৪৯-৪৯। বাকী অধ্যায়গুলিতে কিছু কিছু অনাবশ্তক 
কথা থাক! সত্বেও ত্য গ্রহণ করা যাঁয়। ৩৯ অধ্যায়েও যুধিচীরের কথা, তীর 
কৌরবদের প্রতি বাতা । পঞ্চগ্রামের বথ। পরে যৌজিত, তাই এই অধ্যায়ের 
১৮২.২০৯ শ্লোক বাদ হবে, বাকী শ্লোক গ্রাহ। ৩২ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে, 
এটিবু কথা প্রথম খণ্ডের ১৩ অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে। 

৩৩-৪০ অধ্যায়ে কথিত তৃতীষ অন্থুপর্ব গ্রজাগব পর্ব, রাত্রি জাগরণ বরে ধৃতবাষ্ট 
বিদুরকে ডেকে তাব নিকট নীতি কথা শুন্ছেন। ৪১-৪৬ অধ্যায়ে কথিত চতুর্থ অচ্পব, 
সনৎস্থজাঁত পর্ব, বিছুর নীতিকথা বলে ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ব বলতে সনতন্থজাত 
খষিকে ডেকে দিলেন। ধুতনাষ্ট্রের ধর্ম ও নীতিজ্ঞান যথেষ্ট ছিল, কিন্ত ন্যায় ও 
ধমের পথে চলবার মত মনের দৃঢতা ছিল না, বিশেষ করে তীর পুত্র ছুর্যোধনের 
ইচ্ছাকে অন্তাঁষ জানলেও বাঁধ! দিতে পাঁরতেন ন11 তীর পক্ষে নীতি ও ধর্মতত 
শোনা অৰাস্তর। এই ভাবে মহাভারতকার, ভারতকথ] র্নার বহুকাল পরে, 
সাধারণের শোনা ও জানার জন্ক নীতি ও ধর্মতত্ব যোজনা করেছেন। এ ছুটিতে 
মৃঙ্গযবান ধর্ম ও নীতি কধিত আছে, সংশোধিত রূপে পরিশিষ্টে, বা! পৃথক গ্রন্থে স্থান 
পাঁবে। ভবে ত1 মূল ভারতব থার অংশ নয, তাই ছুটি অম্পধই সম্পূর্ণ বাদ হবে। 

পঞ্চম অনুপর্ব যাঁনলন্ধি ৪৭-৭১ অধ্যায়ে বিবৃত। এই অঙ্পর্বে সঞ্জয়ের 
মাধামে প্রেরিত বা্ীর পাণুবগণের উত্তর সঞ্জয় কৌরব সভাষ নিবেদন করছেন, 
তাঁর পরে তাই নিয়ে কৌরবদের আলোচনা! আছে। ৪৭ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের কৌরব 
সভাষ আগম্মন, ২-১৭ শ্পৌক গ্রাহ্থ, ১ শ্পোকে বিছুর ও সনৎস্থজাঁতের নীতি ও 
ধর্মকথার উল্লেখ থাকায় তা! বাদ হুবে। ৪৮ অধ্যায়ে সগ্যয় ধৃততাষ্ট্ের বার্তার 
পাণগুবগণ যে উত্তর দিয়েছেন, তা নিবেদন করছেন। অগ্তযযান অন্থপর্বে আছে 
উত্তর বান্দেব ও যুধিষ্রির দিলেন, কিন্তু ৪৮ অধ্য'য়ে বঙ্গ হয়েছে যে অজু 
যুধিঠিরের ও কুষের মত চেনে তাঁদের অশ্ঃমতিমত উত্তর দ্িযেছেন। কোন কৰি 
বোধহয় নৃতনত্ব আনতে এই ভাবে উত্তর সন্নিবেশিত করেছেন, তা মূল ভারতকথাক্র 
ছিল না তবে পাগুবদের উত্তর কিছু উগ্রভাবে হলেও সঠিক বল হয়েছে ॥ 


৬৭৮৮ শ্লোক বাদ হবে, তাঁতে কৃষ্ণের অলৌকিক কীতি বর্ণিত হযেছে, ৯৮১০৮ 


১৩০ মহাঁভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্লোকও বাদ হবে, জ্যোতিষীর ও দিব্যঅস্ত্রের কথ! থাকায়, বাঁকীট। গ্রাহ। ৪১ 
অধ্যায়ে ভীন্মের মুখে অর্্বনের অলৌকিক মহিমা কীর্তন ও কর্ণের নিন্দা 
অনৈসগ্রিক কথ! থাকাঁয বাদ হবে। ৫* অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তয়ে সঞ্চয় 
কর্তৃক পাগুবপক্ষে যুদ্ধের জন্ আগত বীরগণের নাম ও শৌর্য বর্ণনা, ১-৯, ১৫-৫০ 
শ্লোক গ্রাহ, ১০১৪ প্লোকে অগ্ুয়ের অকস্মাৎ মুচ্ছ! প্রাপ্তির ও কিছুক্ষণ পরে 
চৈতন্য লাভের কথা অবান্তর হিলাৰে বাঁদ হবে। ৫১ অধ্যায়ে ভীমের বীর্ধ স্মরণ 
ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, বাহুল্য হেতু ১৯-৬ ১ গ্সোক বাদ হবে, ১-১৮ গ্রাহা। «২ অধ্যাযে 
অভুনের অন্্রচাতূর্য স্বরণ করে ধূ ছরাষ্ট্রের বিলাপ, এটির ১-১৮ শ্লোক গ্রাহ্‌, ১৯-২০ 
বাদ হবে। ৫৩ অধ্যাষে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ত পাগরপক্ষীয রঘীদের বিক্রমের উল্লেখ, 
সম্পূর্ণ গ্রাহ্থ। ৫৪ অধ্যায়ে সঞ্জয়েয় উক্তি, ধৃতরাষ্ট্রের দোষ ও পাগুবদের প্রতি 
অন্ায় অ চরণের উল্লেখ কবে--ত| বাদ হবে, অন্তবালে যদিও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে 
নৎপথে আনবার উদ্দেশ্তটে তা বলতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্ত রাজসভায় তা যুক্তিযুক্ত 
নয়। ৫«€ অধ্যায়ে ছুর্যোধনেব আশ্বামবাণী ও জয়ের আশা প্রকাশ গ্রাহ, তবে ৩* 
শ্লোক বাদ হবে, কারণ পঞ্চগ্রাম প্রার্থনার কথ সঞ্ধষ তার প্রতিবেদনে বলেন নাই, 
এবং ৬৯ শ্লোক বাদ হবে, তা ৫৬ অধায়ের স্থচনা, ৫৬ অধ্যায়ে সঞ্চয় অঙ্তুনের 
দিবা অন্তর অভ্যানের কথা বলছেন এবং অন্গুন ও অন্ত পাগুবগণের রথের অশ্ব ও 
ধ্বজার বর্ণনা দিচ্ছেন, তা অবান্তর । ৫৭ অধ্যায় ১-২৫ গ্নেকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রন্ন 
নগ্রয় পাগবপক্ষের সমাগত বীরদের নাম ও বীর্ষ বর্ণনা দেন, তা৷ পুনরুক্তি হিসাবে 
বাদ হবে, ৫০ অধ্যায়ে তা বণিত হয়েছে । তাঁর মধ্যে আরো] আছে যে পাগুবগণ 
মন্তব্য করেছেন কে কোন কৌরব বীয়কে বধ করবেন, সে মন্্পার কথা সম্পূর্ণ প্রক্ষিগ। 
৫৭/২৬-৪২ স্নো গ্রাহা, তাতে ধূতবাষ্ট্রের পরাজয় আশঙ্কায় বিলাপ এবং ছূর্যোধনের 
উত্তর আছে, তবে ৪৩-৬২ শ্লোক বাদ হবে, তাতে ধৃতরাষ্রের পুনঃবিলাপ এংং 
তীর প্রশ্নে লঞ্ষয কর্তৃক ধৃষ্টছায়াদি পাল বীরের উৎসাহ বর্ণনা, তার কোন মাভান 
সঞ্য়যানে নাই। ৫৮/১-২৮ গ্রাহা, ধৃতরাই্র পুনঃ পরাজয আশঙ্কায় বিনাপ 
করছেন ও হূর্বাধনকে পাগুবদের অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলছেন, হুর্যোধন 
অন্বীকার করছেন। ৫৮/২৯ শ্লোক বাদ হবে, ত] ম্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, ৫৯ অধ্যাযের 
হুচনা। ৫৯/১ শ্লোকে ধৃতরাইর আবার প্রশ্ন করছেন, বাহ্ছদেৰ ও অঙ্গুণ কি 
বলেছেন -ঘেন স্পয়ের পূর্ব প্রতিবেদন শোনেন নাই। তার উত্তরে মণ্তয় একটি 
নৃতন গল্প বললেন, যে ঠিনি পাগুবদেক্র অন্তঃপুরে গিয়ে বাহুদেব ও অহন 


সেনোগোগ হ'তে যানসদ্ধি অনুপর্ব ১৩১ 


-মগ্তপানে উত্তেজিত ও রক্তচক্ষ অবস্থায় দ্রৌপদী ও সত্যভাম! সহ আঁসীন দেখেন, 
ববাহ্দেব বললেন যে তুমি গিষে ধৃতরাষ্ট্র, ভীধ, দ্রো৭ গ্রভৃতিকে অভিবাদন জানিয়ে 
ব্লবে যে কৌরবদের মহৎ ভয় উপস্থিত হয়েছে, আমি যখন সহায়, তখন অঙ্ঞুন 
সহজেই সমস্ত কৌরৰ বীরদের শেষ করতে পীরবে 7 ত| শুনে অর্ভুনও ভরানক লব 
কথা বললে ৬১ অণাষে ছুর্যোধন তার প্রতিবাদ করলেন, যেমন ৫৭ অধাে 
আছে। ৬« অধ্যায়ে দুর্ধোধনের স্মর্থনে কর্ণের কহ! আছে, তার উত্তরে ভীক্ষের 
কথা আছে কর্ণের বীঘ অন্্নের বীধধের তুলনায় কিছু নয়। ইন্্রবন্ত শক্তির কথা, 
অর্থাৎ অনৈদগ্রিকতীও আছে। ৬৩ অধ্যারে দুর্ষোধনের উত্তর, অনেকট। 
৫৭/৩৬-৪২ শ্লোকের পুনরুক। তারপরে বিহবের উপদেশ, শাস্তির পথ শ্রে্ঠ ও 
অব্ল্বনীয় বলে, ৬৪ অধায়েও বিছু রর কঝ|, তিনি জাতিবিরোধের কুফল 
বোঝাতে ছুটি শকুন ও ব্যাঁধের উপাখ্যান শোনাধেন জালে বদ্ধ ছুট শকুন একপন্গে 
বজাল ধছ উডে গেল, কিন্কু নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে প.ড গেল ও ব্যাধের 
হত্তগত হল। ধৃত্াষ্ট্র পুনঃ অঙ্গনের পরাক্রমের কথ| এবং ভীন্মর্দেণের ছুই বক্ষে 
সমান স্েহেৰ কথ| বলে ছুর্ধোধনকে ধর্মের পথে যেতে বলছেন, অর্থাৎ ৫৯ অধ-য়ের 
কথা টাঁনলেন--মধে বু ছয়টি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত সনে নাই। বস্কিমচন্্র তীর 
কৃষ্ণচরিত্রে বলেছেন, ৫৯ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, ৬০-৬৩ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ধের উপর প্রক্ষিপ্ত | 
শম়গ্র ন্তপর্য মন দিয়ে পাঠ করলে সেই সিদ্ধীস্তই করতে হয় । 
এই অন্পর্বে অবশি্ পচটি অধ্যাযও অবান্তর এবং প্রক্ষপ্ত। ৬৭ অধ্যায়ে 
আছে যে ছুর্ধোধন চুপ কবে রইলেন, ধৃতবাষ্্ের আবেদনে কোন সাড়া দিলেন না|; 
“সভায় উপস্থিত রাঁজন্য ও সভাগণ সভাগৃছ ছেডে চলে গেল। তখন ধরা 
'নবয়কে প্রশ্ন করলেন, পাগুর ও ক্লৌরবদের বল তুন্ননা করে তোমার কি মনে হয়? 
সঞ্চয় বললেন, গান্ধারী ও ব্যাসকে ডাকুন, তাদের সামনে বলব। বিদুব ব্যাস ও 
গাদ্ধারীকে নিষে এলেন, ৬” অধ্যায়ে সঞ্চ্ তা মত বললেন, অঙ্গন ও বাহদেব 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধচ্বিদ ; বাঁহদেৰ সমন্ত জগত শাদন করেন; সতা, ধর্ম, হী, খাছুত] 
তী ভূষণ, রুঞ্ক যেখানে সেখানেই জয় । ৬৯ অধায়ে ধৃতরাষ্ট্র বগছেন, বাহদের 
মর্ত জগতেব ইঈশ্বঃ তা! ভুমি কেমন করে জান্লে? অগ্রয় বললেন, তক্কি দিয়ে । 
বরা পুত্রকে বলগেন, তুমিও বাঁহদেবের শরণ লগ । হুর্ধোধন বললেন, বাহুদেৰ 
অঙ্গনের পক্ষে গেছেন, আমি কেন তার শরণ নেৰ 2 অথায়ের শেষে বাস কতৃক 
-কুষ্র মহিমা কীর্তন আছে। *-,১ অধণয়ে সঙ্জয কৃষ্ষেত বিবিধ নাষের অর্থ 


১৩২ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ গসঙ্গ 


বললেন, তর মহিমা বথ| বললেন, শুনে ধুতঃ ই মনে মনে কৃষর শরণ নিত 
ভীঁকে গুণাঁম জানালেন। এই পাঁচটি অধ্যায় যে পরের যোজন] তা স্পষ্ট বোবা 
যার। বৃষ বত্ন দূত বপে হন্তিনাপুরে যান, তখন ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে মনে হয় ন 
যে তিনি বকে দকেব ঈশ্বব মনে করেন। থ্টপূর্ব ছ্িতীয়-তৃতীয় শতাবীতে 
কুষকে বিষ্ুর জপতের রূপে পৃজা-আরাধনা বরা আর্ভ হয়, মনে হয় যে সেই 
জময় এই তথ্যায়গুলি মহরত যোৌঁভিত হয়েছে। এই পঞ্চ তধ্যয় মূল 
ভারতকথার অংশ নয। 


, ১০, উদ্যোগপর্ব £ ভগবদ্যান হতে অন্ব৷ উপাখ্যান অনুপর্ব 


বষ্ঠ অন্তপর্ব ভগব্দযান ৭২১৫০ অধ)ায়ে বিবুত £ তার মধ্যে বহু যে|জন! ব" 
গ্রন্ষিগ্ত আছে। ৭২ অধ্যায়ে পাই যে রুষ্ঝ নিজে দূত হয় কুরসভায় যাঁবেন,, 
পাগুবগণের প্রাপ্য রাজ্য অধিবার ত্যগ না করে শাস্তিস্বাপনের চেষ্টা করবেন । 
তার মধ্যে ১৪-১৭ শ্লোক বদ হবে-_তাত আছে যে যুধিষ্ঠির লিন যে তিনি- 
পাঁচটি মাত্র গ্রাম পেলেই সন্ধি করতে ইচ্ছক ছিলেন, ছুর্যোধন তাও দিতে 
চায় না। সেবথ! যুধিঠির কি বরে ববেন, তখনো! তো। কৌরবদেব উত্তর 
আনে নাই, পাওুবদের এস্তাব নিয়ে অয় সগ্ঠ বিদায় নিয়েছেন। কোন কবি 
পঞ্চগ্রামের কথা যেখানে হোক ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। অবশ্ষ্ট শ্লোক গ্রাহ। 
৭৩-৮১ তধ্যায়ে যুধিঠির, ভীম, অর্জুন, নবুল, স্হদেবের সঙ্গে আলোচনা, 
কি ভাবে কি স্তাব কৌরবগণের নিকট করতে ছবে সেই সন্বদ্বে, তার মধ্যে, 
জহদেংই যুছের পদ্ষে পরিস্কার ভাবে মত দিলেন, দাত্যকি তাঁকে সমর্থন করলেন ।, 
এই তধ্যায়গুলি গ্রাহা। ৮২ তধ্যায়ে ভ্রোৌপদীর কথা, তিনি ভীম অন্ুবনের 
নতি গ্বীবার করেও জদ্ধি ববার বথার নিন্দা করলেন, বলছেন যে যুদ্ধ ল। হলে 
তিনি যে ভাবে অপমানিত হযেছেন, তার শোধ হবে কেমন করে? ৮২11৯ 
স্লৌক বাদ হবে, ডাঁতে ভোঁপদী কুছেন যে যুহিষির পাঁচটি গ্রঃম পেলেই দক 
ক৭তে ছেড়েছিলেন, তাও ছুধোধন দেয় নাই। ভ্রোপদী বল্লেন জন্পুর্ণ ইন্জ€স্থ 
রাজ সসম্মানে ফিরিয়ে দিলেই শুধু সদ্ধি করা উচিত। ২১ ঙ্লোকে দ্রৌপদী 
বিশেষণ - বেদি মধ্যাৎ লরুখতা বাদ দিয় তন্য কোন বিশ্ষেণ বদবে। ২৬-২৮ 
শ্লোক বাঁদ হবে বিপন্ন হয়ে, দ্রৌপদী বৃষ নিকট মনে মনে বক্ষ? প্রার্থন' 
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করেছিলেন, সে বথ। দ্রৌপদী বনপর্বে ১২ অধ্য য়ে খন রুফের সঙ্গে কথা হয়, 
তখন বূলন নাই, তাঁই এটি প্রক্ষিপ্ত সন্দেছ নাই। ৮৩ অধাঁষে রে বাত্রারুন্ত 
বর্নিত, তাঁৰ থেকে ২৭-২৯ শ্লোক বাদ হবে, কারণ বণিষ্ঠঃ বামদের, বান্মীক, ভৃগু 
ইত্যাদী বহু পূর্বকালেব ব্র্মধি এবং নারদাদি দেবধির কষ্ণকে যাত্রাকালে শুভেচ্ছা 
জানাতে আসার কথা অনৈনগিক । ৩৪-৩৬ ক্লক বাদ হবে, কায়ণ তাতে কৃষ্ণকে 
শ্রীবংল-লক্ষণ বিষুঃ বলা হবেছে $ ৬০-৭২ গ্লোকে পুনরায় পথে রুষ্ধের পঙগে 
সেই সব ব্রদ্মধি-দেবধির সাক্ষাতের কথা, কুকপভা পুনরার দেখ! হবে বলা, 
বাদ হবে। ৮৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের প্রধম দিনেয় যাত্র! ও বৃকস্থল গ্রামে বিশ্রামের 
কথ! আঁছে,৩-১৪ শ্লোক বাদ হবে, তাতে যাত্রাকীলে শুভ-মস্তভ লক্ষণ বর্ণিত 
আছে। বাঁকী গ্রাহা। ৮৫ অধ্যায়ে কৃষ্ণ হুস্তিনাপুরে আনবার জন্য যাত্র। 
আরম্ত করেছেন তা চরমুখে জেনে ধৃতরা তার অভার্থনার জন্য আয়োজন 
করতে বললেন, ছুর্যোধন তা করালেন, ৬.৮ শ্লোকে কুঙ্চকে "্ভূহানাং উহ্বরঃ 
ইত্যাদি বলায় তা বাদ হবে, বাকী গ্রাহ। ৮৬ অধাঘে ধৃতরাষই কষ্ণকে নানা 
প্রকীর মৃগ্যবান উপচৌ চন দিয়ে গন্ধ করার প্রস্তাব করলেন, ৩ ৪ জৌক্‌ বাদ 
হবে, বাকী গ্রাহ। ৮৭ অধ্যাবে বিহুরের উক্তি, থে এদৰ উশচৌকন দিয়ে 
কুষ্ণকে তার উদ্দেগ্চাত করতে পারবেন না, তাকে সাধারা ভাবে পান ইত্যাদি 
দিয়ে অভার্থন৷ করে তিনি যে শ্ীস্তি স্থ!পনের চেষ্টায় আনছে, সেই পথ মবলহন 
করুনঃ গ্রাহ্‌, শ৫ ৮-৯ শ্লোক বাদ হবে--তাতে পঞ্চগ্রমের কথার উলেখ 
আছে। ৮৮ অধ্যায়ে ছুর্ধৌধনের উক্তি-__তার কৃষ্চকে বন্দী করবার ইচ্ছ, জাপন 
ও ধৃতরাষ্ট্র ও ভীগ্ের ভর্ঞদনা, গ্রাহথ। ৮৯ অব্যাণ্য রুষের হস্তিনীপুরে 
আগমন, প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে নিয়ে অভিবাদন কুশল প্রপ্ন।দি খিনিম্ন করে 

বিছবের গৃহে গমন-গ্রাহ। ৯ৎ অধাঘে বিহ্ব গৃহ কষ্ঃদহ কুন্ঠীর পাক্ষাত 

ও কুম্তীর দীর্ঘ বিলাপ গ প্রশ্ন ংলী, এবং রুষ্ের সান্ব। দান বর্গিত, কুস্ীর বিলাপ 

কিছু আতিপধ্য হেতু বাদ হবে, গ্রাহ ১-৫৫, ৯০-১৯৫ শ্রোক। ৯১ আ্ধায়ে 

কষে সেদিনই সন্ধ্যার প্রাকৃহালে ছর্ধোধনের গৃণ্হ গমন, সাঘমাশের আযণ 

প্রত্যাখ্যান, বিদুরের গৃহে কিব্লে ভীম্ম, ঘোণ ইত্যাদি এপ কুক্থর তার জঙ্ভ 

প্রন্থত সর্ব প্রয়োনীয় সন্ভারঘুক্ত গৃহে গিয়ে অবসানের লামনণ, কষের দৃবিনয়ে 

প্রত্যাথ্যান_মম্পূর্ণ গ্র হ। ৯২ অর্থায়ে মাযমাশেহ পরে বিহুবের কথা, ছুর্ধোধনের 
'সক্ষাবলন্থী বহু বীর রাজন যুদ্ধের জগ সমবেত, ভারা রঙ্গের শাসি সৌভ্াতের 


১৩৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাণী কাণে না তুলে ব্বকে নিগ্রহ করতে পারে, এইভাবে রুষ্ষের কৌববসভায় 
যাওয়ায় বিপদ হতে পারে। ন৩ অধ্যায় কৃষ্ণের উত্তর, তিনি নিজেকে বঙ্গ 
করতে সমর্থ, এংং মহাঙ্গয়কারী যুদ্ধের জন্ত লমবেত ক্ষত্রিযগণকে তিনি যদি 
ধ্বংস হতে রুক্ষ! করতে পাবেন, ভবে সেটা! মহৎ কীতি হবে? ওযা নিচ্ষ্ন 
হলেও চেষ্টা বর] অবশ্ত কর্তব্য। এই দুই অধ্যায় সম্পুর্ণ গ্রাহথ। 

৯৪ অধ্যায়ে কষের কুরুসভায় গমন ও ৯৫ অধ্যায়ে ধতরাষ্ট্রকে লঙ্গ্য করে 
ছুই পন্গেব মধ্যে শাস্তি স্থাপনের উদ্দেস্টে যুক্তিপূর্ণ প্রীণবস্ত বভ্ৃতার বিবরণ 
আছে। ৪৪ অধায় থেকে ১০ ১১ শ্লোক বাদ হবে (ব্রা্গণদের দানের কথ। ) 
এবং ৪১-৪৬ শ্লোক (নারদ, জামদগ্না, বন্ধ প্রভৃতি দেবধি ব্রশ্মধিদের আকাশপথে 
সভায় আগমন ও উপবেশন ) বাদ হবে। ব্রাঙ্ণণকে দানের বথা এবং বহুপূর্বে 
মৃত খাধিগণের উপস্থিতির বথ! দিয়ে যে ভারত কথার, কৃষ্ণের বথার মহিম1- 
নষ্ট করা হয, ছ1 বোৌধ হয় পরের কালের কৰি ও লিপিকারদের ধারণার মধ্যে 
ছিল ন!। ৯৬ অধ্যায়ে জামাগ্ন্য বা পরশুরাম কধিত দভোত্তব উপাখ্যান-_ 
দন্তোভ্ভব নামক এক চক্রবর্তী সম্রাট সর্বত্র জয়লাভ করে নয় নারায়ণ খাধিছয়কে 
গদ্ধমাদন পর্বতে গিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করে সহজে পরাজিত হন) নর ও লারাধণ 
এখন অজুন ও কৃষরপে আবিভূতি, ছুর্ষোধনের কর্তব্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জযের 
ুরাশা না করে সন্ধ করা। ৯৭-১৫ অধ্যায়ে কন্ব খাধষি মাতলির জামাতা 
অন্বেষণ উপাখ্যান বল্লেন, হুমুখ নামক নাঁগকে মাতলি জাম।তা রূপে নির্বাচন 
কবুলে ইন্্র বিষুর সঙ্গে কথ! বলে তাকে অমরত্ব দিলেন; তাতে গরু ভ্রুদ্ধ 
হয়ে ইন্্র ও বিষ্কুর প্রতি স্পর্ধা একাশ করায় বিষণ নিজের বাম বাহ গকভের, 
স্ব্ধে স্থাপন করে তাকে অবশ করে দিয়ে দেখালেন যে গরুভের শক্তি তার কাছ 
থেকেই এসেছে ॥ উপাখ্যান শেষ করে কন্ব বললেন যে কুষ্ঝ সাক্ষাৎ বিষু, এবং 
ভীম ও অঙ্ভ্নের বল বাঁধু ও ইন্দ্রের সমান, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের আঁশ! ত্যাগ 
করে দুধোধনের কর্তব্য সদ্ধি করা। ১০৬ ১২৩ অধ্যায়ে নারদ গালবের 
দ্সিপাদানের উপাখ্যান শোনালেন, খা বিশ্বামিত্রকে কি গুরাক্ষিণা দেবেন তা 
গাঁলব প্রশ্ন করলে বিশ্বামিত্র গ্রথমে বললেন যে তিনি গালবের সেবা তুষ্ট আছেন, 
কোঁন দক্ষিণ! দিতে হবে না। গালব তবু বাঁর ধার কি দক্ষিণা দেব প্রশ্ন করলে 
বিশ্বামিত্র ভুদ্ধ হয়ে দক্ষিণাৰপে চাইলেন আটশত চন্ত্রধবল শ্ঠামকণ অশ্বঃ 
গালব বব্যতি রাজার কাছে গিয়ে সেইরূপ অশ্ব গ্ার্থনা করলে যতি বললেন” 
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আমার কাছে ওবপ অশ্ব নাঈ, তবে মাধবী নামী শুভ লক্ষণ! বন্যা আছে, সে 
চারুটি লোক বিশ্রুত পুত্রের ভন্ম দেবে, তাকে দান হিসাবে নিতে পারেন, যে 
বাজাদের নিকট এইকপ অশ্ব অ ছে, তাদের এক একজনের কাছে থেকে অশ্বগুলি 
শুক হিসাবে নিয়ে তার কাছে মাধবীকে দেবেন, সে পুত্রের জন্ম দিলে আবার 
তাকে নিয়ে যাবেন ১ গরুড়ের উপদেশমত গালব মাধবীকে যথাত্রমে অযোধাব 
বাজ! হ্যশ্ব, কামর রাজা দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে দিযে দুইশত 
করে চন্ধব্ল শ্ামকর্ণ অশ্ব শুদ্ধ হিসাবে নিয়ে ছয় শত অশ্ব সংগ্রহ করলেন, 
মাধবী তাদের ওঁবসে যথাত্রমে বন্্যনা, প্রতর্দন ও শিবিকে জন্ম দিল আর কোন 
বাজার কাছ (সই জাতীয় অশ্ব ন! থাকাষ গরুভের পরামর্শে গালব ছযশত অশ্ব 
ও মাধবীকে বিশ্বামিত্রের কাছে উপস্থিত করে দ্রিষে বললেন, মাধবীর গর্ভে আর 
একটি বিশ্রুত পুত্র জন্মাবে, তর শুষ্ক দুইশত চন্দ্রধবল শ্যামকর্ণ অশ্ব, মাধবীর 
গর্ভে আপনে পুন্র। উৎপাদন করে সেই শুক্ধ দ্রিষেছেন ও তা আবার আমার দেয় 
দক্ষিণ হিনাবৰে পেয়েছেন ধরে নিতে পারেন, বিশ্বামিত্র ভাতে সম্মত হয়ে 
মধবীর গর্ভে অষ্টক নামক পুত্র উৎপাদন করেন) পরে অভিমান হেতু রাজ! 
ব্যাতির জর্গ হতে পতন হলে মীধবীর গর্ভে জাত পুত্র চতুষ্ট় তাদের পুণোর 
ভাগ যষাঁতিকে দিয়ে তাকে আবার স্বর্গে প্রতিষিত করে। এই উপাখান বলে 
নারদ দুর্ধোধনকে বললেন, অভিমান হেতু যযাঁতির পতন হয়েছিল, তুমিও 
অভিমানের বশীভূত হয়েছ, তা ত্যাগ করে স্ধি করলে তোমার|মন্বল হবে। 
বল! বাছল্য, ছুর্ধোধন এই ভিনজনের মধ্যে করো কথায় কর্ণপাত করেন নাই। 
এই খাদের আগমন শুধু অতিপ্রারত নয়, নিক্ষলও বটে। হ্বর্গ হতে পুরা- 
কালের খবিগণ ইচ্ছামত মত্যের ঝাপারে হন্তন্দেপ করতে পারেন ও করতে 
আসেন ত1 বিশ্বাসযোগ্য নয়। ৯৫ অধ্যা.য যে কুষের সুন্দর যুক্তিপুর্ণ বতৃতায় 
সস্বির প্রস্তাব, ৯৬-১২৩ তধ্যাযে বিবুত অবান্তর কছিনী সমুদ্য তাঁর মূল্য বহুল 
পরিমাণে নষ্ট করেছে। ১২৪ অধ্যায়ে আছে যে ধূতকাস্ট্র প্রথম শ্রে'কে নারদের 
বথাঁর উদ্ধেখ করলেন, পরশুরাম ও কথ্েব কোন উল্লেখ করলেন না, তারপর 

রফকে বললেন যে তিনি রাজ্যের ভার ছুর্যোধনের হস্তে ছেডে দিয়েছেন, চর্ম 
1 দ্বান্ত তার হাতে, তাকে বলুন। স্পষ্টই বোঝা যাঁ যে ৯৬ ১২৩ অধ্যায় পরে 

যোঁজিত হয়েছে, তা বাদ হবে, ১২৪১ শ্লোকও বাদ হবে। ১২৪ অধ্যােই 

ছুষৌধনের প্রতি কৃষ্ণের ভাষণ আছে, তাঁর থেকে ৫৩, ৫৫১ গ্লোক বাদ হবে। 


১৩৬ মহাভাবতব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


১২৫ অধ্যায়ে ভীঘ্, দ্রোণ, বিছুর ছুর্যোধনকে রুঝ্চেে বথুমত কাছ করতে 
বল্লেন, ধুতরাষ্ট ও বলালন, তা গ্রাহ্‌, শুধু ১৬৯ পংক্তি বাদ ছবে। ১২৬ অধায়ে 
শভীক্ষ দ্রোণের যুক্তভাঁবে কথ" তারা ১২৫ অধ্যায়েই তীদের মত বাক্ত করেছেন, 
পুনরাষ কিছু ৰ্লার প্রয়োজন নাই। অতএব ১২৬ অধ্যায় বাদ হবে। ১২৭ 
অধ্যায়ে কৃষ্েের প্রতি ছুর্ধোধনের উত্তব, ২২ কের পরে ছুই পংক্তি বাদ হবে, 
অন্পই্টতার জন্য, বাকী গ্রাহ। ১২৮ অধ্যায়ে আছে কৃষেের পুনঃ ছুর্ধোধনের 
গ্রতি ভাষণ ও ঢুঃশাননের কথা, ছর্যোধনর গৃহ হতে প্রস্থান, ভীমের উক্তি যে 
দূর্যোধন বাঁজ্যাভিমানী, ধর্মপথ ছেডে সংঘর্ষের পথ নিচ্ছে । কৃষ্ণ তখন কুরুবৃদ্ধদের 
দোষ দেখিয়ে দ্বিলেন, দুর্ধোধন অধর্ম করতে উদ্ভ + কুরুকুল্নকে ধ্ব'সের পথে 
নিতে উদ্যত জেনে কনে নিবারণ করেন না। অধ্যায়টি সম্পূর্ন গ্রাহ। ১২৯ 
অধ্যাষে ধু ন্রাষ্ট্রের শাদেশে গান্ধারীকে বাজনভাষ আনয়ন ও ছুর্ধোধনকে প্রত্যানয়ন 
কর] হ'ল, গান্ধারী দুর্যোধনকে পাঁগুবগণের অর্ধবাজ্য ছেডে দিতে বল্লেন, এই 
অধ্যায়ের ২৩-৩৪ শ্লোক বাদ দেওয়া যায়, তত্বক্থার বাভাবাড়ি আছে, বাকীট! 
স্বাভাবিক ও গ্রাহথ। ১৩০ ১৩১ অধ্যায়ে আছে সে দুর্যোধনাদি রুষকে বন্দী 
করতে মন্ত্রনা করছে বুঝতে পেবে সাত্যকি এসে জানায়, কুষ্ণ বলেন তা যদি 
চেষ্টা কর তবে আমিই দ্র্যোধনকে বন্দী কৰে নিয়ে যুধিষ্টিরের কাছে দেদ্। 
এই ছুইটি অধ্যাযে বু অনৈলগিক কথা আছে, যথা কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, 
কৃষ্ধকে বিষু বলে বিছুরের উল্লেখ, মে সব বাঁদ দিতে হবে। গ্রাহ্‌ ১৩০/১-১৬, 
১৭ শ্লেকেহ প্রথম পাদ, ২৩ শ্লোকের ছ্িতীষ পাদ হতে ৩৯ 7 ১৩১/২৮-৪১1১৩২ 
অধ্যায়ে বিছুর-গৃছে কুস্তী সহ কৃষ্ণের কথ। বিবৃত, গ্রাহথ ১-৭ (তার মধো ₹ শ্রৌকের 
ভৃতীষ পাঁদে “ঝধিভি শচৈব চ ময়" স্থলে "যুদ্ধ বাঁবণায় ময়” বা আর কিছু হবে), 
২১-৩৪ । ১৩৩-১৩৬ অধ্যায়ে কুন্তী কথিত বিুল! উপাখ্যান, ১৩৬ অধায় শেষে 
শ্রতিফন হাতে পরের কালের যোজন অনুমান কর! যায়, এগুলি বাদ হবে। 
১৩৭ অধ্যায়ে কুন্তীর পুত্রগণকে দেয় উপদেশ, শেখাংশে কৃষ্ণের হস্তনাপুর হ.ত 
প্রত্যাবর্তনের কথ! মানছে, গ্রাহ, কেবগ ৩৬১ পংক্তি বাদ হবে। ১৩০-১৩৯ 
অধ্যায বাদ হু:ব, কারণ বিহুর গৃহে ফিরে কৃষ্ ও কুস্ভীর মধো কি কথা হ'ল, ত! 
ভী্গ দ্রো৷নেব জানবার কথ। নয়, তা নিয়ে ছুর্ধোধনকে কোন কথ। বলা সম্ভব নয। 
১৪*-১৪৩ অধ কৃষক ও কর্ণের মধো কথখোশকখনের বিবরণ, কৃষ্ণ রথে কর্ণকে 
উঠিয়ে নি'্য তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি কু্তীর গ্রথমজ কিন্ত কানীন পুক্র, 


ভগবদ্যান হ'তে অন্ব। উপাখ্যান অন্থ্পৰ ১৩৭ 


জীনিদ্ে তাঁকে পাগুবপক্ষে আদতে বলেন, কর্ণ দে আমন্ত্র প্রত্যাখ্যান বরেন। 
প্রা ১৪* অধ্যায় সম্পূর্ন) ১৪১1১-২ 5, ৫৭5. ১৪২/১, ২১ ১৬-২০, ১৪৩/১-৭। 
৪৬-৫২। ১9৪ অধ্যায় -_-কর্ণ কুন্তী সংবাদের চন], ১৪৫-১৪৬ অর্ন-কুস্তী সংবাদ 
--পর্বমংগ্রহে এই বিদ্নয়ে কোঁন উল্লেখ নাঁই, অধা।যগুণির ভাষাও ভিন্ন প্রক্কার্‌ 
মনে হয্ব। এই তিন অধায্স বাদ হবে। ১৪৭-৫০ অধ্যায়ে কষ্ক উপধব্যে 
ফিরে এসে যুধিষিরাঁদিকে তীর দৌতোর বিবরণ ও ফল জানালেন। ১৫৭/১, ২ 
্লোকে সংক্ষেপে আছে যে দৌতাকালে য1 ঘটেছিন, তা সব জানিয়ে এবং 
পরামর্শ শেষ করে কষ্ক বিশ্রাম করতে গেলেন। এই ছুটি শ্লোক গ্রাহ। পরবে 
আছে যে ষুখিষ্িং অ'বার রুষ্ণকে ডাকিষে আনালেন, এবং জিজ্ঞদা করলেন, 
খ্বততাষ্ট্র, ভীগ্ম, দ্ব।ণ, বিছবর, গান্ধ রী কি কথ| বলেছিলেন, তা সব বন। কিন্তু 
তারপরে ১৪৭-১৫০ অধ্যায়ে ধৃতরাষই প্রভৃতির উন্কি বন্গে কর্থ। য| বললেন, বা 
ককের মুখে যা বদান হয়েছে, তার সঙ্গে ১২৫-১২৯ অবারে দৌত্যের মূল 
বিবৃতিতে ঝা আছে ত| মেলে না, অনেক নূতন কথা ১৪৭-১৫* অধ্যায়ে আছে। 
১৫০/১৬-১৮১ শ্লে'কে আছে যে কষ্ঝ নান! তীক্ষ কথ! ছূর্যোধনকে বলে অবশেষে 
তাঁকে পাঁচটি গ্রাম ছেডে দিতে বললেন, তাঁও সে দিল না, এ কথা দৌত্যের 
সুল বিবৃতিতে নাই। পরর এছ কধি বা গাথাগার, ধিনি পঞ্চগ্রাম কাহিনী 
কল্পনা করেছেন, ১৪৭-৫০ অধ্যাষের অধিকাংশ তীর বুগনা। অতএব ১৪৭/১, ২ 
“শ্লোক ছাঁড। বাঁকী লব বাদ হবে। 
সগ্তম অন্ুপর্ব পৈন্ত নির্য,এ ১৫১-১৫৯ অধ্যায়ে বিবৃত» ১৫৩ অধ্যারে কন্ী 
প্রত্যাখ্যান বণিত, অধ্যায়টিতে অনৈসগিক কথ! কিছু আছে, রুত্সীর অভ্বনের প্রতি 
বাক্য, বদি তুমি শত্রধীরদের বীব্ত্বহেতু ভীত থাক, আমি সাহা করে শক্র 
নিখন করতে পারু, তাতে অঙ্গুনি বসলেন, আখি ভীত তা কেন বলতে যাৰ? 
ছুর্যেধযও ক'ব সাহঘ্য প্রতাখার কেন, কল্সী যদ লনৈ:না দুর্ধোধনের কাছে 
গিয়ে থাকেন, তবে মনে হয না দুর্যোধন তীকে গুভ্যাখানি কর'বন। তাই 
কল্সীর মাঁগমনে সন্দেহ থাঁকে, এই অধণয সম্পূর্ণ বাঁদ দেওয়াই সত । অন্য 
অহা যগডুলির মধে" ১২৬২ ১০ জ্লে'ক করিত সেনাপতি পদের সই? কর অবান্তর, 
ত। বদ হবে। অন্য অবাধ ও শ্রেঃনমূহ শেঘি 5 পাঠমত গ্রাহ। 
অইম অঙ্গপা উনুক দুতগঘন, ১৬০-১৬৪ অধ্যায়ে কবিত। এই অন্ণওগ 
নংশোধ বহ সংক্ষে করেছেন $ উুশোধিত পাঠযত এই অন্রপর্ব গ্রহ ॥ 


১৩৮ শহাভীবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নবন অন্তপর্ব বুথাতিরথসংখ্যান, ১৬৫-১৭২ অধ্যায়ে কথিত, ভীগ্ম দুই পক্ষে 
রুথী অতির্থদের নাঁম দুর্যোধনের প্রশ্নের উত্তবে বলছেন। ১৬৮৫ ২-৯৯ লোকে” 
কর্ণের সহজাত কবচ-কুগুলের উল্লেখহেতু বাদ হবে, অবশিষ্ট অধ্যায় ও শ্লোক 
শোধিত পাঠমত গ্রাহ্‌। 
দশম অন্থপর্ অন্থ! উপাখ্যান, ১:৩-১৯৬ অধায়ে বিবৃত । অন্থা উপাখ্যান 
১৭৩- ১৯২ অধ্যায় নিয়ে, অবশিষ্ট চাগ্টি তথায় যুদ্ধগস্ততি লদ্ধে। অস্থা 
উপংখ্যান উপাখান হিসেবে বাদ হবে। ভাঁছ'ড1 উপাখ্যানটিতে ত্রুটি আছে। 
আদি পর্বে ১০২ অধ্যাযে বলা হয়েছে যে ভীন্স স্বয়র সভা থেকে কাণ" 
রাজের তিন কন্যাকে হংণ করে নিয়ে যান, শাহ রাজা আক্রমণ করলে তাঁকে 
পয়।জিভ করেন, পরে বিচিত্রবীর্ষের সাঁথে বিবাহ দিতে উদ্যত হলে স্]ষ্ঠ। কন্ত 
অঙ্থার নিব্দেন সে মনে মনে শা র1৪1কে বরণ করেছে- শুনে সত্যব্তী ও মতীদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে অস্বাকে মুক্তি দেন। অন্বা উপাখ্যানে পাই যে তারপরে অন্থা শা 
রাজের কাছে গেলে শান্বরাঁদ তাঁকে ভীন্ম কতৃকি হতা হওয়াতে প্রত্যাখ্যান করেঃ 
অন্বা! তপশ্থা্থ বনে গেলে পযশুরামের এক শিশ্ি অকৃতব্রণ তার কথা শুনে পরশুরামের 
লাহাষ্য শ্রীর্ঘনা করে $ পবশুরাম এসে ভীগ্ঘকে সংবাদ প্রেরণ ক্রেন ; বুক-কষত্রে 
পরশ্তরাম ভীন্মের সাক্ষাৎ হলে পরশুরাম ভীম্মকে বঙ্গে তুমি অস্থাকে বিবাহ কর, 
তীন্ম চিরকৌমার্ধ পদের কথ] বলেন, শরশুরাম যুক্তি দিষে এবং এক্স প্রযোগে 
ভম্রকে বধ করতে না পেরে চলে যান, তারপরে অন্থা শিবের আরাধনা বরে বর 
পায় যে পরজন্মে মহারথ হয়ে ভীগ্পকে বধ করতে পারবে ১ কিন্তু পরুজন্মে অন্থ! 
দ্রপদ রাজার কন্যা হয়ে জন্যালেন, পবে এক গন্ধবের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময় করে 
পুকব হলেন, শিখগ্ডিনী হতে শিৎগী--শিখণ্ী ভীগ্ম বধর জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ, কিন্ত 
ভীম্ম বলেন যে পূর্বনারীত্ব হেতু তিনি শিখণ্ীর সংগে যুদ্ধ করবেন না। 
এই কাহিনীতে এবং মহাভারতের অনেক স্থলেই--পরশুবাঁষকে ব্হুকাঁলজীবী ধরে 
নেওয়া হবেছে, কিন্ত দাশবঘী রামের পুর্বে তার জন্ম, তিনি তার তিন চ'র শত 
বৎসর পরে ভীম্মের জীবনকাঁলে থাকতে পাবেন না। শিবের কথ! মহাভারতে 
অনেক অধ্যায়ে আছে, কিন্তু তা পরের কালের যোজন1- ভীম্ম-বিচিত্রবীর্য এরা 
শীঃ পুঃ একাদশ শতাবীর মাচষ, তখন খগবেদীয় যুগেও শেষ ভাগ, শ্বের পৃজ! 
বা আরাধনা তখনো আর্যদের মধো চলে নাই । অথবা পরেব জন্মে পুরুষ হবেন, 
এই বর পেয়ে থাকলে তিনি কেন &থমে কন্যা হযে জন্মালেন? এক গন্কর্বের- 
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সংগে লিংগ ৰিনিময় কথা অভিপ্রাকৃত, গ্রাহ্হ নয়। অতএব নংনা কারণে 
উপাখ্যান্টি অগ্রাহ। কচিৎ কদ'চিৎ্ লিংগ পরিবর্তনের কথ! শোনা যাঁষ, জন্ম- 
কালে কন্তা বলে গৃহীত শিশুর ছেহাভ্যস্তর হতে পুরুষ লিংগ নির্গত হয়ে বহির্েশে 
স্থিতিলাভ করে, তখন শিশুটিকে পুত্র ভাবে নিতে হয়। ১৭ 1২০২-কন্া। 
ভূত্বা পুয়ান জাতঃ £ ন যৌথন্তে তেন ভারত" শ্লোকার্ধের সেই ব্যাখ্যা করা যেতে 
পারে। সেই যে অন্থা ছিগ পূর্বদন্মে, সে কথা ভীন্ম ১৯২৬৪ ক্লৌোকে বলেছেন, 
কিন্ত শিখণ্ডীর নিজের মুখে সে কথা পাই না। অতএব শুধু উপাখ্যান হিলেৰে 
নয, উপাখ্যানের অর্বাচীনতীর জন্তও ১*৩-১৯২ অধ্যায় বাঁদ হবে। 

১৯৩-১৯৪ অধ্যাষ দুই পক্ষের মহাবী বদের কল্পনা, কে কতদিনে শক্রসৈন্ত ধ্বংহ 
করতে পারে। পর্বসংগ্রহে কোন উল্লেখ না থাকায় বাদ হবে। ১৯৫/১২-১৯ 
শ্লোকঃ কৌবব শিবির নির্মাণ, তা ১৫৬ অধ্যাযে বল। হযেছে । ১৯৫/১-১১ 
কৌরব সৈন্যের যুদ্ধার্থ নিক্রমণ, এবং ১৯৬ হ্যায় পাগুবসৈন্তের যৃহ্ধার্থ নিষ্রমণ, 
ডীন্মপর্বে ১৭১৯ অধ্যাষে তা বণিত আছে, সেখানেই যুক্তিযুক্ত। অতএব' 
১৯৩ ১৯৬ অধ্যায় বাদ পভবে। 


১১. ভীন্ষপর্ব 


প্রথম অন্তপর্ব জম্খণ্ড বিনিমর্ণণ ১-১ অধাঁয়ে কথিত। ১ অধায়ে যুদ্ধীরস্তের 
প্রাবৃকালীন অবস্থা ও যুদ্ধেব নিয়ম স্থাপন--১-১৭১ ২৩-৩৪ গ্রাহা, ১০-২২ শোক 
আতিশয্য হেতু বাদ। ২-৩ অধ্যাযে আছে যে কষ্ণদৈপায়ন ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রে 
কাছে এসে উপস্থিত হলেন, যুদ্ধের কুফল বর্ণন। ক'রে তারপরে ধৃতয়াষট্ুকে যুদ্ধ 
দেখবার জন্য দিব্যচচ্ছু দিতে চাইলেন, ধৃতরাষ্ট্র বল্লেন যে ধৃতরাষ্ট্র চক্ষে স্ববলের 
নিধন দেখতে চীন না, শুধু বর্ণনা শুনতে চাঁন। তখন ব্যাস সগ্তষকে দিব্যদৃষ্টি 
দিলেন, বললেন যে সে সব দেখত পেষে তৌমাকে সম্পূর্ণ বর্ণনা শোনাবে । দিব্য- 
দৃ্টিব কথা গ্রাহ্য নয়, সে কথ গ্রথম খণ্ডের ১৪ অন্চ্ছেদে যুক্তিমহ বলা হয়েছে। 
এই দুটি অধ্যাযে আর য| আছে, যথা শুভ অশুভ লক্ষণের কথা, তা অবাসর। ২-৩ 
অধ্যায় বাদ হবে। ৪-১* অধ্যায়ে ভূমি বা পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ ধারক বপের 
বর্ণনা, ভদ্বীপে বা! এশিয়া পর্বত ও দেশ বিভাগ বর্ণনা, ভারতবর্ষের পর্বত, নদী 
ও দেশবিভাগের বর্ণনা, এবং হিভিন্ন যুগে মাষের আঁধুর বর্ণনা আছে। 


১৪০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


পৌরাণিক কালের ধারণ| মত বর্ণনা, বর্তমান কালের উপঘুক্ত বর্ণনা নয়, এ? 
ভাবতবথ। প্রপঙ্গে অবান্তর, তাই এই অধায়দমূহ লম্পুর্ণ বাদ হবে। 
দ্বিতীয় অগ্পর্বের নাম ভুমিপর্ব, ১১-১২ অধ্যান্গে মাত্র কর্থিত$ দে ঢটিতে 
জদুৰীপ ছাঁড! ঝাকী দ্বীপ বা মহাদেশ সমূহের বর্ণনা, ত কাল্পনিক এবং ভারতকথায় 
'অবানুর ? সং্পূর্ণ বাদ হবে। 
ভুতীয অঙ্পর্ব ভগবদ্গীভাপর্ব, তার মধ্যে ১৩*২৪ অধায়ে যুদ্ধধ কথ! এবং গীতার 
ভূমিকা ২৫-৪২ অধ্যাঘে ভগবদ্রীঠা। ১৩ অধারে আছে যে সয় হঠাৎ যুদ্ক্েত্ 
হতে ধূততরুষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে শিখণ্'রু হস্তে ভীন্সের মৃত্যুলংবাদ দিলেন । 
অধ্যায়টি সম্পূর্ণ গ্রাহ। ১৪ অধ্যায়ে ভীগ্ষেরমূ হাহেতু ধ ভরাট দীর্ঘ বিলাপ আছে, 
ডঃ বেল্ভলকর, বলেছেন যে এই অধা।য়টি নিকট ও বর্জনীয় মনে হয়। তবে বছু 
প্রদেশের পু'থিতে এটি থাকায় তিনি বাদ দিতে পাবেন নাই । আমার মতে শু [১-৪, 
, ৫৭২-৫৮5, ৭৬-৭৯, এই নয়টি শ্লে ক গ্রাহ, বাকী শ্লে'ক বাঁদ ছবে। ১৫/ ৯ 
প্লোক বাদ হবে, তাঁতে ব্যানেয বত্দান ও সপ্ধষেধ তিরঞ্কার বণিত। ১৫1১০-২* 
গ্রাহ, ১৩ অধায়ে দশদিনের যুদ্ধধল বগে এখান থেকে বিস্তৃত বর্ণনার আরম্ত । ১৬ 
অধ্যায়ে বাহিনীদ্য়ের শিবির হতে নিক্ষমণ বত হযেছে, গ্রাহ । ১৭/১-৪, ৭-৩৯ 
গ্রাহ, ৫-৬ শ্লোক বাদ হবে--তাতে আছে যে তীগ্ম ও ভ্রোণ প্রতিদিন প্রাতে পাওু- 
পুত্রদের জয় হোঁক বলে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ আস্ত করতেন, কিন্তু তাঁরউভয়েই 
যথাপাধ্য যুদ্ধ করেছেন, গ্রতিরন প্রাতে পাও্পুত্রদের জন হোক বলে কাজ মাবস্ত 
করতেন তা গ্রাহ্থ নয। :৮, ১৯ অথাচষর বুছ নির্মাণাদি বর্ণন| গ্রাহ। ২, 
"অধ্যায় বাদ হবে, তাতে ধৃতর ষ্র প্রশ্ন আছে যে যুদ্বোগ্ঘম কালে কাদের সেনাকে 
বেশী হট দেখা গেল--এই প্রশ্ন আঁবার ২৪ অধ্যায়ে আছে, এবং ২০ অধ্যায়ের 
ভাষা ও বর্ণনাশৈলী নিকট মনে হয। ২১ অধাধে নারদের কথা এবং কুষ্ণকে 
বৈরুষ্ঠপতি হরি বলা হয়েছে, এই অধাম় পথের কালে যোজিত সন্দেহ নাই। 
২২ অধ্যায়ে যুধিষির কর্তৃক পাগবগণেব সেনাকে উৎদাহ দান ও পাওবগণ 
কর্তৃক ভীগ্মর়চিত বুছের প্রতিবাহ রচনা ইতাদি আছে, প.গুবগণের ঝুহগঠনের 
কথ। ১৯ অধ্যাযেই আছে, হ২ অধ্যায়ে পুনরুক্তি, তা বাদ হবে। ২৩ অধ্যায়ে 
কের উপদেশ মত অন কর্তৃঃ দুর্গান্তব তা বাণ হবে। খুঃপৃঃ একাদ শ-দণম 
শতকে ছুর্গাপুজ। গ্রবতন হয় নাই। সংশোধকগণও এই অধ্যায বাদ দিয়েছেন। 
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২৪ তধ্যায়ে ধৃতবাষ্টেে ৪৯, কারা হ্টমুখে যুদ্ধার্ভ করে, কার] পূর্বে গ্রহার 
করে, কীব। গদ্ধ-মাল্য/ভূষিত ; তাঁর সম্পূর্ণ উত্তর এই অধ্যাষে নাই, ছুই পক্ষের সৈম্ত- 
দেরইহষ্ট দেখ] গেল বলে অকস্মাৎ অধ্যায়টির শেষ হ'ল। ৪৪ অধ্যাযে আবার ধৃতরাষ্ট্রে 
গপ্ন আছে কারা আগে হার আস্ত বধুল, তার উত্তর সঞ্তয দিলেন। মধ্যে 
২৫-৪৭ অধ্যায়ে তগবদ্ীতা এযং ৪৩ অধ্যায়ে যুধিভ্ীরেব কৌর্ব ব্খহের মধ্য 
দিয়ে গিয়ে ভীন্ম প্রোণ কূপ শল/কে এণাম জানাবার কথ! আছে। ভগবদতরীতা 
যুদ্ধকালে কথিত কিনা, ও] মূল মহাভারতের অংশ কিনা, তার বিস্তৃত আলোচনা 
এখানে গুয়োক্জন নাই । সংদ্গেপে বল! ধায় ধে মূল মহাভারতে কৃষ্ণ মানববপে 
চিন্রত, গীভাষ ভীকে ভগবান বপে কথ বলান হযেছে। বৃষ্ণেব উপ বিষুঃর, 
অবতাঁবত্ব আবোপ কুঈনেত্র যুদ্ধের বছ শতাবী পরে হয়েছিল, সম্ভবতঃ তা হয় 
থপ: দ্বিতীষ ব! ভৃতীর শতঙাবীতে। উভয় পক্ষের সৈন্য যখন মুখোমুখী হয়ে- 
পরম্পরকে আবন্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তখন একপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীর কয়েক দণ্ড 
ধরে ধর্মতত্ব শুনবেন এব: ছুই পক্ষের সেনাই চিত্রাপিতং দীভিয়ে ধাক্‌বে তা 
সম্ভব ন্য। গীতায় যেন তার্তযুদ্গের বর্ণন্1 নৃতন করে আস্ত বৰা! হল, ভীম্ঘপর্বে 
১৬-১৭৯ অধ্যাশে যে যুদোছমের বণনা আছে, সেটাকে যেন অন্বীকার কর! হযেছে । 
গীতার প্রথম অধ্যায়ে কয়েকটি কথা৷ আছে, য1 মহাভারত কাহিনীর সঙ্গে ষে'ল 
নাঃ মহাভারত আখ্যানে অজুনি সেদিন পাগুববা,হ রচনা করেছিলেন বল? 
হয়েছে ( :৯ অঃ), কিন্তু গীতাঁষ গুথম অধ্যাষে বল হয়েছে যে ধৃষ্ছা় ত| করেন। 
গীভাঁয় শৈব্য ও কাশিরাজের ন।ম পাণগুবপক্ষের হশ্রষ্ঠ বীরদের মধ্য করা হয়েছে » 
কিন্ত মহাঁভাবুতে তাঁদের নাম যদি ব1 খুজে পাওয়া যাগ, তাদের কৌন উল্লেখযোগ্য 
ভূমিক1 গ্রহণের কথ! নাই। বিশেষ করে উন্লেখযোগ্য এই বথ! যে গীতার 
উপদেশে অর্ভুনের যে কোন ভাবাস্তর হ'ল, তাঁ দেখা যাঁয় না, প্রথমদিন যুদ্ধশেষে 
যুধিঠির কষের নিথট আক্ষেপ করছেন যে ভীগ্ঘ দ্রোণ পাঁওৰ সেনাকে অগ্নিবৎ দগ্ধ 
করছেন, এক ভীম তাঁর যথাসাধ্য প্রতিকার চেষ্টা! করছেন, কিন্তু অভুনি নিলিণু- 
ভবে যুদন্মেতে বিচংণ করছেন। গীতা শুনে *তোমাব কথামত কাঁজ করব” 
কষকে বলে অজুণি কি নিলিগুভাবে থাঁকৃতেন? আরো ভ্রষ্টব্য যে যুদ্ধপর্গুলির 
মধ্যে কৌথায়ও গীতাঁর ব। গীভীর উপদেশের উক্লখ নাই। শীস্তি পর্বে ও আশ 
মেধিক পর্বে আছে, কিন্তু ৩1 স্প্টত পরের কালে যোজিত। যুধঠিরেরও 
কৌরব-বাঁহিনর মধাদিয়ে গিয়ে উম্ম তোপাদিকে প্রণাম করার কারণ নহি, স্ষ 


১৪২ মহাভীবতেব মৃণ কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


-ও কৃষ্ণের দৌত্যকালগে তিনি তাদেব প্রমুখ প্রণাম জানিয়েদিলেন। অতএব 
২৫-৪৩ অধ্যায় বাঁদ হথে, তা মূল ভারতকথার অংশ নয় ) ২৪ অধ্যায় বাঁদ হবে, 
কারণ ২৪ অধ্যাষে কভ প্রশ্ন আবার ৪৪ অধাষে কর] হযেছে, সেখানেই গ্রাহ্‌। 
প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধ্যে ৪৭৪৩২ হতে ৪৯1২৫১, যাঁতে পাগুব- 
পক্ষীব বীর শ্বেতের তীব্র যুদ্ধ ও মৃত্যা ব্ণিত হয়েছে, তা শুধু নংশোধকগণ নয, 
প্রমাণ মহাভারতের সম্পার্দকও প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। শ্বেতের নাম বথাতিষধ 
সংখ্যানে নাই। ভীগ্মের দশদিন যুদ্ধ বিবরণ বছ বিভৃত, তার মধ্যে শ্বেতের যুদ্ধ 
কথার মত আরো! বহু প্রক্ষিপ্ত অধায় ও শ্লোক আছে সন্দেহ নাই। ভীন্মের 
“দৈবাপত্যে প্রকৃতই দশদিন যুদ্ধ হযেছিল কিন্য, তাতেও সন্দেহ আছে কারণ 
ভীগ্ম তখণ অতি বৃদ্ধ, এবং ভীন্ষের সৈনাপত্য কালে দশম দিনে ভীগ্ষের পতন 
ছাডা কোন প্রখ্যাত পাগুব ব| কৌরববীবের পতন হুষ নাই। তৃতীয় দিন যুদ্ধ 
বিবরণে ও নবম দিন যুদ্ধ বিবরণে আছে যে কৃষ্ণ অঙ্গনের ম্ৃহযুদ্ধে বিরক্ত হয়ে 
নিজেই রথ থেকে লাঁফিয়ে নেমে ভীদ্মের দিকে ছুটলেন, অজুমি অনেক কষ্টে 
-তীকে নিবৃত্ত করলেন। পর্বনংগ্রহে একবারই কৃষ্ণের প্রতোদ হাস্ত ভীম্ষের 
অভিমুখে ধাবনের কথ! আছে। ভঃ বেলভুল্কর বলেছেন যে তৃতীয় ও নবম 
দিবসে কৃষ্ণের ভীম্ম অভিমুখে ধ বনের কথার মধ্যে একটি বাদ দিতে পারলে তিনি 
স্থখী হতেন, অর্থাৎ একটি যে পরের কালের যোজনা, তা তিনি অন্ভৰ 
করছেন, কিন্ধ নানাস্থানের পু'থিতে তা থাায় বাদ দিতে পারেন না। হয়তো 
তৃতীয দিনের যুদ্ধ ও নবম দিনের যুদ্ধ একই দিনের কথ|, এবং ভীম্মের দৈনাপত্যে 
বুদ্ধ চারদিনেই শেষ হয়েছিল। কিন্ত বহণতাব্ধী ধরে যে এঁতিহ্‌ গৃহীত হয়েছে, 
শুধু অন্গধানের উপরে তা অন্তরম করা সম্ভব নয়। তবে তৃহীয় দিনের যৃন্ধ 
বিবরণ হতে কৃষ্ের রথ হতে লাফিয়ে পডে ভীম্মের দিকে জ্র্ত গমনের কথা 
ইত্যাদি বাদ দেওযা বটে, কারণ তৃতীঘ্ন দিনের এই ঘটনার বিবরণে আছে যে কৃষ্ণ 
তীর বত্রনাভ চক্র নিয়ে ছুটলেন5ৎ পেই চন্র তে|কৃষ্ণের বথে বা! শিবিবে থাকৃবে ত 
'ঙ্ছুনের রথে কৃষ্ণ কি করে পাবেন? পর্বদংগ্রছে কষ্ছের প্রতোদ হস্তে গমনের কথা 





১। ৫৯৮৮৯ ১ “ততঃ হুনাভং বন্থদেবপুরঃ হূর্প্র 5ং বজ্রণম প্র ভাবম্‌। 
ক্ষুণীস্তমুদ্তমা ভূজেন চক্রং বথাদবধূ হয বিহ্জ্য বাহান । 
সংকম্পঘনন্‌ গাঁং চণৈ্মবহাত্ব। বেগেন কৃষ্ণ প্রপদার ভীম্মম্‌।।* 


ভীন্ব পর্ব ১৪৩ 


ন্সাছে, নবম দিনের ঘটনীয় ১০৬ অধায়ে আছে যে কৃষ্ণ প্রতোদ নিয়েই তীগ্ষের 
দিকে ছুটলেন। &৯ অধ্যায়ে এবং ১৯৬ অধ্যায়ে এই ঘটনার বিব্ণ দিতে বহু 
সাঁধারণ প্পক আছে, তার থেকেও মনে হয় কোন পরের কৰি গ্ত্রোক নকল 
করে ্বিতীপ়্ ঘটনার বিবরণ লিখে বগিয়ে দিষেছেন। অতএব ৫১/৪৯-১০৭ 
শ্লোক বাদ হুবে। প্রথম দিন থেকে চতুর্থ দিনের যুদ্ধ বিবরণে যে দুটি ঘটনার 
বিবরণ বাদের কথা বল| হল, তাছাড়া সংশোধিত পাঠমত গ্রাহথ। চতুর্থ দিনের 
যুদ্ধ বিবরণ শুনে খৃতরাষ প্রশ্ন করলেন যে আমাদের দিকে এত শ্রেষ্ট যোছ। 
আছে, তাঁরা পাগুবদের কিছু ক্ষতি করুতে পারছে না কেন? উত্তরে স্তঘ 
বললেন, চতুর্থ দিন যুদ্ধশেষে দূর্যোধন গিয়ে ভীন্মকে সেই প্রশ্ন করেছিলেন, তার 
উত্তরে তীম্ম যা বলেছিলেন, তা আপনাকে শোনাচ্ছি (৬৫/১-২০ )। ভীদ্মের 
উত্তর হ'ল যে পাঁওবগণ বাস্থদেবের দ্বারা বঙঞ্গিত, বাহদেৰ হলেন বিশ্বের প্র, 
বিশ্বযৃতি, বিষে পরমণুকষ ; ভিনিই আবার আত্মারূপ সংকর্ষন, প্রহর তর 
আত্ম! কব, প্রছুয় হতে তিনি অনিরুদ্ধ কষ্ট করছেন আবার অনিরুক্ 
অব্যয় বিষুর দ্ববপ। সেই পরমপুরুষ বাহদেবরেপে নরদেহ ধারণ করেছেন, 
পাগুৰগণ তর রক্ষিত, তাই ভারা অবধা এবং যুদ্ধে জয়ী হবে? বলদেৰ সাত্বত 
বিধ গানে প্রকাশ করে বাহুদেবের আবাধনা! করেছিলেন। ডঃ ব্লেভলকর 
বলেছেন যে ৬৪ ৬৮ অধায়ে বিবৃত এই যে বিশ্ব উপাখ্যান ব! চতুর্বধাহতত্বযুক্ত 
পাতৃতবেধঘ ব নারাষণীয় ধর্ম বিবব্ৰ, ত| পবের কালের প্রক্ষেপ এবং বাদ দিতে 
পারলে খুসী হতেন, কিন্তু উত্তর ভার্ত দক্ষিণ ভার্হ সব স্থানের পু থিতে 
থাকায় বাদ দিতে পারেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণকে বিষুর ভগবানের অবতার ব| 
লাক্ষাৎ ভগবান রূপে পুজা খুঃ পু তৃতীয় ব1 দ্বিতীয় শতকের পূর্বে হয নাই 
নারাষণীন্ধ ব। সাতৃত ধর্ষ কুপ্ধ কর্তৃক কুঃক্ষেত্র যুদ্ধের কবে বংঘর পরে প্রগরিত 
হন়্। অতএব ৬৫-৬৮ অধ্যাধ যে মূ ভারত কবার অংশ নয়, অনেক পরের কালে 
যোজিত, তাঁতে কোন সন্দেহ নাই। এই চাবুটি অধনয় বাদ হবে ; 

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ বিধর্"ণর মধ্যে ৭৬ অধ্যায্সে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং ৭৭/১-৫ 
শ্লেকে অগ্রধের তিরক্কার অবান্তর হিনাবে বাদ হবে। পঞ্চমদিনের যুদ্ধ বিবরণ 
(৬৯-৭৪ অব্াদ) ও বষ্ট দিনের যুন্ধ বিবরণের ( ৭৫-০৯ অব্যায়) অবশিঃ অংধ 
সংশোধিত পাঠমত গ্রাথ। সন্তথ দিনের যুদ্ধ বিবর43 (৮*-০৬ তথ্যত্ব) 
লগোধিত পঠমত গ্রাহথ। অঃম দিনের যুদ্ধ বিবরণ (৮৭-৯৬ অধান্ ) মধ্যে 


১৪৪ মহণভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


৮৯।১-১৩ শ্লৌক বাদ হবে--তাঁতে ধুতবা্টেব হিলাপ ও সঞ্জয়ের তিরস্কার আছে, 
তা অবান্তর মনে হয়। ৯০ অধ্যায়ে অজু উলুগীর পুত্র ইরাধানের সঙৈন্যে 
আগমন, অজুর্নের নিকট পরিচয় দীন, এবং পাণ্ডবপক্ষে বুদ্ধ বরে কৌএব কাহিনী 
বিচলিত করে অবশেষে কৌরবপক্ষে নব'গত এক রাঙ্গদ অতিরথ আর্ধশৃঙ্ষির হতে" 
মৃত্যু বণিত হয়েছে। আদিপর্বে উলুপী সহ সন্্মের কথা যেখানে আছে, 
সেখানে অর্জুন উলুপীর পুত্রের নাম নাই, পবসংগ্রহ হতে বক্রবাহন উন্ুপীর পুন 
সেই কথ! মনে হয। ভীস্মের অষ্টম দিন যুদ্ধ বিবরণে ছাঁডা ইগাবানের নাম 
মহাভীব্তে আর কোথাও নাই, বিষুপুরাণে আছে, মনে হয় পৌঁবাশিক যুগে 
যুদ্ধ বিবরুণ স্ফীত করতে ইবাঁবানের কথা আনা হয়েছে । এই অধ্যাষের ভাষায় 
ব্ছু পার্থক্য আছে, যথা “ব চম্‌” *ব পরপর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে ( ৩২, ৪২ 
ক্সোকে ), দেই শব্দের ব্যবহার যুদ্ধ বর্ণনায় অন্তত্র বিশেষ নাই। এই অধ্যায়. 
বাদ হবে, এবং ইরাঁবানের উল্লেখ থাকায় ৯১1১, ২৯ $ ৯৬1১-১৩ % ৯৫1৮৩ 
শোক বাদ হবে। 

নবম দিনের যুদ্ধ বিবরণ ৯৭-১৭ অধ্যায নিয়ে বণিত। তার মধ্যে ১০৩ 
তধ্যায় বাদ দেওয়া যায়? এটি স্কুল যুদ্ধ বিবরণ, যুদ্ধপেতের সঙ্গে নদীর তুলন। 
করা হয়েছে, তা অনেক অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়ে মধ্য দিনের যুদ্ধ ব্ণন 
বলে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তৃ১*৪ অধ্যায়ে মধ্য'দনের যুদ্ধের কথা আছে। ১০২ 
অধ্যায়ের পরে ১*৪ অধ্যায় পডলে ম্বাভাবিক মনে হয়। ১৩ অধ্যায় বাদ 
হবে। ১০৭ অধ্যাযে আছে যে যুদ্ধশেষে যুখিষিরাঁদ ভীগ্ষের কাছে গিষে তার 
বধের উপায় জানতে চাইছেন, এবং ভীয্সও বলে দিলেন যে শিখণ্ডীকে সামনে 
রেখে যুদ্ধ করু, ভাঁকে আমি আঘাত করব না, সেই স্থযৌগে আমাকে বধ কধতে 
পারবে। বিপক্ষের সেনাপতির নিকট গিষে তার বধের উপায় জানার চেষ্টার 
কথ! গ্র।হ নয়। সে কথা অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১৮৩ শ্লোকে ছিল, সেটি সংশোধক- 
গণ বাদ দিয়েছেন । ১৭1৪৫ ৯০১ শ্লোক বাদ হবে। 

দশম দিনের যুদ্ধ বিবরণ ১০৮,১২২ অধ্যাযে আছে। তারমধ্যে বু পুননকভি* 
অথাৎ নানা কবির হত্ক্ষেপের নিদর্শন প1ওয়া যায়। ১০৮, ১০৯ ও ১১৫ 
অধ্যায়ের প্রারস্তে ধৃতবা্র গল্প আছে, ১.৮ ও ১০৯ অধ্যায়ে গম্ন যে শিখতী 
ও পাগুবগণ কিভাবে ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল? ১১৫ অধ্যায়ে প্রশ্ন যে 
তীগ্ম কিভাবে পাগ্ুব ও পাধীলদের গঙ্ে যৃদ্ধ করলেন। ১০৮-১১৪ অধ্যায় 


দ্রোণাভিষেক হতে জয়দ্রথ ব্ধ ১৪৫ 


বাদ দিয়ে ১১৫-১১৯ অধ্যায় পঙলে দশম দিনের যুদ্ধের একটি হ্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ 
পাওয়1 যায়। অতএৰ ১*৮-১১৪ অধ্যায় প্রশ্শিগ্ত হিসাবে বাদ হবে। ১১৯ 
অধ্যায়ের ৯২-১*৯১ শ্লোকে কথিত ভীগ্মেব উত্তরায়ণের জন্য গুতীক্ষার বথা 
বদ হবে। সম্মুথযুদ্ধে মৃত্যুতেই তে] হত্রিঃদেব স্র্গলাভ হয় এই ধারণ] ছিল, 
তাঁছাড়। ভীম যদি শাঞ্ভষ্ট বু গোঁ হন, তবে তো তীব মানবদেহ ত্যাগ করে 
যেতে বিলম্ব করবার কারণ নাই। শাপভরষ্ট বন্থর কথ] অবশ্ত পৌরাণিক কল্পনা, 
তবু আর কোন শবত্রিয় বীর উত্তরাক্টণেব প্রতীক্ষার কথা বলকেন নণ, ভী।গ্যই ব্য 
কেন বলবেন ? ১২০-১২১ অধ্যায়ে আছে যে অজ্ু'ন শংশযাষ পতিত ভীন্মের 
দোছুল্যমান মন্তকের জন্য তিনটি বাণ দিয়ে উপাধান বা বালিশের মত বরে 
দিলেন, এরং ভীম্মের পিপাসা নিবারণের জন্য ব্রণ অন্ব প্রযোগ বরে ভূমি 
হতে জলের উৎস স্থট্টি করলেন, যা! ভীগ্ছের মুখে গিয়ে পডল। এই সব 
অনৈসগিক কথা বাদ হবে, অর্থাৎ ১২৯৩৪ ৫৪ ও ৬১২, ১২১ অধণায় সম্পূর্ণ 


বাদ হবে। ১২২ অধ্যাষে ভীগ্মের পতনের পরে বর্ণের সঙ্গে সাগাতের বথা 
আছে, তা গ্রাহ। 


১২. ভ্রোণ পব' £ দ্রোণাভিষেক হতে জয়ন্রেথ বধ অনুপর্ব 


প্রথম অন্গপর্ব প্োণীতিবেক » ১-১৬ অধ্যায়ে কথ্তি। বুদ্ধপর্বগুলির মছো 
ভ্রোণপর্ব বৃহত্তম, ভ্রোণের সেনাপত্যকালে পাঁচদিন যুদ্ধ হয়, তাতে দুইপক্ষের 
অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হয়, সৈন্ক্ষয়ু্ড সবচেয়ে বেশী হয়।১ ভীন্মপর্বে 
যেমন ১৩ অধাঁয়ে আছে যে সর্প যুহক্ষেত্র হতে সহসা এসে ভীগ্মের মৃত্যু সংবাদ 
দিলেন, পরে দিন অচ্ক্রমিক যুদ্ধ বর্ণনা দিজেন, তেমন ডোণ পর্বেও আছ 
বে সয় রাত্রে হত্তিনাুরে এসে ধুতবা। টুর চঙ্গে দেখ! করে ভ'গ্ের পতনের পরে 
ত্রোণকে সৈনাপত্যে ঝঃণের কথা৷ ও প্রোণের পাঁচদিন যুদ্ধের সংক্ষেপ বর্ণনা ছিয়ে 
তাঁর সত্ব কথা বল্লেন (১1৬, ৭ $ ৬.৮ অধ্যায়), ৩14 পরে দিন অক্রমিক 
বিভৃত যু বর্ণনা ১২ অধ্যায় থেকে আব হ'ল। তবে জো৭ পতনের সংখাদ 
ভীন্ম পতনের সংখাদের মত তত অল্পকথান্র বল! হয নাট, প্রৎ্ম অথ্যায়গুলিত 





মধ্যে বহ প্রক্ষিপ্ত আছে। যথ]| ৩, ৪ অধ্যায়ে ভীম ও কর্ণের সাক্ষাতের কথ! 


১৪ আশহমেধিক ৬৭১৭ 
ও 


১৪৬ মহাভারতে মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বহিত আছে, তা ভীগ্মপর্বে ১২২ অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে, দ্রোখ পর্বের ৩ ৪ 
অধ্যায় পুনরুক্তি। আরে! কিছু পুনরুক্তি আছ | গ্রাহ্‌ মনে হয় ১১, ২, 
৪-৭, ১৩, ৪৩, ৪৪ ৪ ১৫, ১৬, ১৮--তার মধ্যে ৪1১৫১ ঈষৎ পরিবতিত হবে-- 
“নিশমা ব্চনং তন) চর্ণাবভিবাঁগ্ভ ৮৮ স্থলে “নিশমা ক্ষে ভতং তেষাং রুখমারুহ্‌ 
নত্বম্” হতে পারে। পরে ৫৮ অধ্যায়, সংশোধিত পাঠমত £ ১-৪ অধ্যায়ের 
অবশিষ্ট অংশ বাদ হবে। ৯৭ * অধ্যাযে প্রোণ বধে ধূ্রাষ্ট্রের দীর্ঘ বিলাপ, 
১১ অধ্যাণে কের মাহাঁত্যের কথ! বলে বিস্তৃত বিবরণ বলার আদেশ মাছে। 
দীর্ঘ বিলাঁপ ও কষ মাহাত্রা প্র্ষিগ্ত সনেহ নাই, গ্রাহ্‌ শুধু ৯১৯ ( বিলাপের 
অল্প অংশ ) এবং ১১।৫-৫১ (বিসভূত বিবরণ বলতে আদেশ )। 

১২-১৩ অধ্যাযে প্রথম দিনের যুদ্ধ বর্দিত হুযেছে। সংশোধিত পাঠে কিছু 
কিছু শ্লোক বাদ হয়েছে। সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্‌। 

ছিন্তীয় অন্তপর্ব সংশগ্তক বধ ১৭-৩২ অধ্যায়ে বর্ণিত। ছাদশ দিবসের যুদ্ধ 
হতে সংশপ্তকদের কথ! গগুদশ দিবসের যুদ্ধ পর্বস্ত আছে, দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধেই 
তাদের শেষ নয়। দ্বিতীয় অন্থপর্ব সমস্থটাই ছাদশ দিবসের যুদ্ধ বর্ণনা। 
২৩ ২৪ অধ্যায়ে রখীদের অশ্বধবজাদি বর্ণন, এবং ধূতরাষ্ট্রেত্ণ কিছু বিলাপ ও 
যুদ্ধের গতি সঙ্বন্ধেগ্রশ্ন, এই ছুটি অধায অবান্তর মনে হয়, বাদ ছবে। ২৯ 
অধ্যায়ে অজুন ভগদভের যুদ্ধ বর্ণনায় ১৭-৩৯ শ্লোক বাদ হবে, তাতে আছে 
যে তগদতের টবফবান্ত্র কষ বক্ষে ধারণ করলেন এবং লেট! তার গলার মাল! 
হষে গেল। অনৈলগিক হিসাবে বাদ, কৃষ্ণ যখন বিষ্ণুর অবতার রূপে গৃহীত 
হুষেছেন, তখনকার কালের প্রক্ষেপ। অবশিষ্ট শ্লোক ও অধাষ সংশোধত রূপে 
গৃহীত হতে পাঁরে। 

তৃতীয় অঙ্ুপর্ব অতিমস্থা বধ, তৃতীয দিব:সর যুদ্ধ, ৩৩-৭১ অধ্ায় নিয়ে, তার 
মধো ৫২-৭১ অধ্যায় সংশোধক মগ্ডলী বাদ দিয়েছেন $ সেগুলি ব্যাস ও নারদ 
কথিত নান! উপাখ্যান হিসাবেও বাদ হবেঃ তার মধ্যে আছে মৃত্যুর উৎপত্তি 
কথা, ক্রপ্রষ-হুবর্ণঠীবী বথ। ও যৌভশ রাঞক পর্ব। ৩5 অধ্যায়ে ২২-২৪ শশ্লোঃ 
বা হবে, ভাতে অভিমন্্রাকে বান এবং “অপ্রাপ্তযৌবন” বল। হয়েছে। ৩৪ 
অধ্যায়ে ১-১০ শ্লোক বা? হবে, পঞ্চ পাণ্ডবগণের ও অভিমন্গ।র গুণগান করছেন, 
১৯ স্লকে ধবছরাষ্ট্র অধীর হয়ে যুদ্ধের বিবর? শুন্তে চাইছেন, দেটিও বাদ হবে »- 
১২১ ১৪১ শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিষেছেন, বাঁকী শ্লোক গ্রাহ.-। ৪২1,-২২ 


দ্রোণাভিষেক হতে জয়দ্রথ বধ ১৪৭ 


এক্জীকে শিবের বরে অর্জুন ভিন্ন পাঁগুবগণকে নিবারণ করতে জয়ন্রথের সামর্থ্য 
প্রীপ্তির কথা আছে, তা অনৈসগিক হিসাবে. বা হবে। জরদ্রথ বহনারে 
থেকে অভিমন্থার বাহ প্রবেশের পরে শুধু যুধিষ্ঠির ভীম নকুল-সহদেবকে নয়, 
সাত্যকি ধৃষ্টছায় প্রভৃতি অতিরথকেও নিবারণ করলেন, তাঁদের সন্ধে শিব হতে 
বরগ্রাপ্তির কথ! নাই। মনে হয় সে ব্যহদারে জয়দ্রধ একা নয়, তার সঙ্গে 
আঁরে কয়েকজন কৌরুব পক্ষীয় মহারথ ছিলেন। ৫০1৩-১৫ কে সমরতৃমি 
বর্ধন, অবান্তর হিসাবে বাদ হবে, ৫০1১, ২ শৌক পৃধ অধ্যায় সহ যোগ হবে। 
'অবখিষ্ট অধ্যায সংশোধিত রূপে গ্রাহ্‌। 
চতুর্থ অগ্ঠপর্ব, প্রতিজ্ঞাপর্ব, ৭২ ৮৪ অধ্যাযে কধিত হয়েছে; প্রতিজ্ঞার কাল 
হু'ল ভ্য়োদশ দিবসের যুদ্ধশেষে। তাঁর মধ্যে ৭৭-৭৮ অধ্যায়ে কষ কর্তৃক স্তদ্রা 
উত্তর ও ভ্রোপদীকে সান্নীবাণী বলার কথা, সথভদ্রার ব্লাপের কথ! ইতাদি 
'আঁছে। কিন্ত পাগুব নাবীগণ যুদ্ধকালে উপপ্লব্যে বাস করছিলেন, সে কথা 
ন্যোগ পর্বে আছে। অশ্বখম। যখন যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের ব্াত্রিতে অন্রকিতে 
পাঁগুব-পার্চীল শিবির আক্রমণ করে তখন শিবিরে কোন নারী ছিল বলে উল্লেখ 
নীই। তার পরদিন নঞল উপপ্রব্যে গিয়ে রথে করে দ্রৌপদীকে শিবিরে লিয়ে 
আসেন। ত্রযোদশ দিবসের যুদ্ধশেষে অজুন পরদিন জয়দ্থ বধ করবার প্রতিজ্ঞ! 
করবার পর তাঁর! বিশ্রাম না করে যে রথে উঠে উপপ্লব্যে যাবেন ও ফিরে আনবেন, 
ত। মনে করবার কারণ নাই, ত সম্ভব নয। অতএব ৭৭-৭৮ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত 
ছিদাবে বাদ হবে; ৮* ৮১ অধ্যায়ে কথিত স্বপ্নে কষ অভুনের একসঙ্গে 
শিবের নিকট গমন ও পশুপত অন্ত্লাভের কথ। আছে। সে কথা সম্পূর্ণ উদ্ভট 
কল্পনা! হিসাবে বাদ হবে। যুদ্ধে পাঁশুপত অস্ত্র অঙ্গন ব্যবহার করেন নাই। 
৮*৮১ অধ্যায় যে পরে প্রক্ষিক, তার আরে! নিদর্শন এই যে ৭৯ অধ্যায় আছে 
যে কৃষ্ণ দবারুককে ডেকে পরদিন প্রাতে নিজের বুথ অন্ত্রধজ্জিত করে রাখতে 
বললেন, উদ্দেশ্য যে অঙু'ন যদি হুধান্তের পূর্বে সব বাধা চূর্ণ করে জয়দরখের 
নিকট গিয়ে তাকে বধ করতে পারবে না মন হয়, তবে তিনি- নিজের থে 
উঠে লব বাধ! চূর্ণ করে দিয়ে অজুনের জন্য পথ করে দেবেন? ৮২1১ ক্লে, 
বল! হয়েছে বে কষ ও দারুকের কথাবাতীর বাত কেটে গেল। অতএব ৮০-৮১ 
অধায় যে পরে প্রক্রিপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭২ অধ্যায়ে অজু'নেকর 
বিপাপ, অভিমন্থার মৃত্যু আশঙ্কায়, অনাবগ্তক দীর্ঘ মনে হয্ব। কিছু সংক্ষে 


১৪৮ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ গস 


কা বায়, গ্রাহ ১১২৫, ৫৫৮৮ ৭৩ অধায়েও অভুরনের প্রতি] বধ্নায় 
আত্িশ্য্য আছে, গ্রাহথ ১২৪, ৪৬ ৫৩১ এবং ৯ নং শ্লোকে “্বরদনেন রহ 
ছলে আর কিছু বসবে। ৭৪ অধ]!যে গ্রাহ ১০৩১ ১০-৩৫ হোক, ৪-৯ শ্লোর 
অজুনের দেবস্ভৰ ভয়ের উল্লেখ হেতু বাদ হবে। ৮৪ অধায়ে ৫-৭ শ্লোক, 
অজুনের ছংপ্র মহাদেধের দর্শন উল্লেখ, বাদ হবে। অবশিষ্ট তধ্যাঃ ও 'শ্ীক 
সমূহ সংশোধিত্রপে গ্রাহ। 

পঞ্চম অন্তপর্ব ভঠজথ বধ পর্ণ, ৮৫১৫২ অধ্যায় নিয়ে। জয়রথ বধ হয় 
চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে হুধা্তকালের মধ্যে । ৮৫/১-৪ শ্লোকের পরে ৮৭ অধর 
বস্বে। ৮৫1৫-২৯ ক্লোকে আছে যে ধৃত বলছেন কৌ শিবির হতে 
মঙ্গল ধ্বনি শুন্তে পাচ্ছি না, বিলাপ শুন্ছি। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে ১৪ 
অনুচ্ছেদে আঁলেচনা করা হযেছে। হন্ছিনাপুর থেকে কুরুগেত্রে যুদ্ধ শিবিরের 
শব শোনা সম্ভব নয়। ৮৫ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ ধতরাষ্্রের প্রলাপ এবং ৮৪ 
তধায়ে সঞ্জযের তিরঙ্কার আছে, তা সব বাদ হবে। ৮৭ অধ্যায় হতে যুদ্ধ 
বর্ণনা আরম । »২ অধ্যায়ে অনের সঙ্গে শ্রাযুধের যুদ্ধ বিবরণ দিতে 
শরন্ডাযুধের অতিপ্রা্কত জান্মর বথা, বরণদেবের ওরমে ও পর্ণাশ। নদীর গর্ভে 
জন্ম, ইত্যার্দি কথা আছে, ৪৪২-৫২১ এবং ৫৭-৫৮১৯ শ্লৌোকে, তা বাদ হবে। 
৯৪ অধ্যায়ে আছে যে দুধোধন দ্রোণের কাছে এসে অভুনকে পাব হয়ে যেতে 
দেবার জন্ত অন্থযোগ করেন, এবং অন্ুনেকে অন্সরণ করে গিয়ে তার সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে বলেন। ভ্রোণ বলেন, আমি বাহমূখ ছেঁডে গেলে আরে বিপত্তি 
হবে, সমস্ত পাণ্ডৰ পাঞ্চাল বাহিনী এগিয়ে যাৰে, তাঁর থেকে তোমার অঙ্গে 
মন্ত্রপুত কবচ বেধ দিচ্ছি, তুমি গিয়ে অজুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সত্ততঃ মন 
পড়ে এক প্রস্থ কচের উপর ছিতীয় এক প্রন্থ কবচ বীধা হুল, যাতে বাণে ভেদ 
করা না যায়। এই ম্ুত্রে দ্রোণ একটি উপাখ্যান বদলেন, বুত্রবধ কালে শিব, 
ইন্ছরের শরীর মন্ত্পূত অত্ডে্যে কবচ বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই উপাখ্যান, ৯৪/:৯-৭১, 
বাদ হবে। ৪৫-৯৭ অধ্যায়ে ব্যহ্মুখে ছুই পক্ষের যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
ভাব মধ ৯৬ অধ্যায় বাদ দেওয়! চলে, তাতে ৯৫ অধ্যাযে বণিত কিছু ছন্থ- 
যুদ্ধের পুনঃ বর্ণনা! আছে। ৯৮ অধায়ে ভ্রোণ সাঁত/কির ছৈরথ যুদ্ধ বগিত, 
তার মধ্যে দেবগণ বিমানে এসে যুদ্ধ দেখে খুলী হজেন সে বথা ৩৩-৩৪, ৪৩-৪৫৯ 
শ্লৌকে আছে, তা বাদ হবে। বাকী শ্লোক গ্রাহ। |] 


দ্রোণাভিষেক হতে জযদ্রথ বধ ১৪৯ 


, ৯৯-১*০ অধ্যায়ে রথ থামিয়ে কৃষ্ণের অঙ্চ্য। বর্ণিত হযেছে, তাঁর মধ্যে 
আছে যে অঞ্জু ভূমিতে বাঁণ বিদ্ধ করে অশ্বগণের মার্জন ও পাঁনের নিখিত্ত 
একটি জলাশয় স্ট্টি করশেন __ঘ্হংস কাঁরগুবাকীর্ঘ*। তা অনৈসগিক, অতএব 
১৯/৫৯-৬৩ এবং ১০৯1১, ৩-১২ শ্লেক বাদ হবে। মনে হয় যেকুরুক্ষেতের 
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে জলাশয়, সরোবব ইত্যাদি ছিল, যেমন কিছু দুরে হদ 
-ছিল-_দেখানে ছুর্যোধন আত্মগোপন করেছিলেন। সেগুলির অবস্থান অজুনের 
“জান! থাকা তার একটির কাছে কৃষ্ণকে পথ দ্রেখিয়ে নিয়ে গেলেন। ১৭২ 
অধ্যারে ছুর্ষেধধন অভুনের সন্মুখ'ন হলে কৃষ্ণের দীর্ঘ ভাষণ আছে, তার কিছু 
“অংশ ৫-১৮ শ্লোক, অবান্তর হিমা'র বাদ হবে| ১০৫।১-৩০৯ মৌকে ধ্বজ 
-বর্দনা, বাদ হবে। ডঃ বে্গতলকর বলেছেন, নানা অধ্যাযে যে ধ্বস বর্ণনা আছে 
ত৷ বর্জনীয় মনে হয়, কিন্তু বু পুথিতে থাকায় তা বাদ দেননাই। ১০৮ 
অধ্যায়ে আছে যে বক নাঁক্ষমের ভাতা অলম্বুষ এসে অদৃশ্য থেকে প্রথমে ভীমকে 
আক্রমণ করে, ভীম তার দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করুতে থাকলে তাকে রথে দেখা 
বাক্স, সে বহু অস্ত্রবর্ধণে পাণ্ডৰ পাল বাহিনী ত্রাসিত করে, ভীয়ের কাছে 
-পরা্জিত হয়ে দে ভ্রোণের বাহে আশ্রয় নেয়। ১০৯ অধ্যায়ে আছে যে অলম্ুবকে 
সেইভাবে তীব্র যুদ্ধ করতে দেখে ঘটোৎকচ এগিষে আসে ও তীব্র যুদ্ধে তাকে 
নিধন করে। তাঁর থেকে মনে হুয যে ১*৮/৩৬-৪৪ শ্লোক বাদ হবে, অর্থাৎ, 
ভী"মর হস্তে পরাজিত হয়ে অলম্থষ দ্রোণের বাহছে আশ্রষ নেয় ত| বাদ হবে, 
অনন্থুষ তীব্র যুদ্ধে পাৰ পাঁঞ্চাল সৈশ্তকে ত্রাসিত করছে দেখেই ঘটোথ্কচ এগিয়ে 
আসে ও অলগুষের সঙ্গে ছৈরুথ যুদ্ধ আরম্ভ করে, অতএব ভীমের আর কিছু 
-করতে হয় না। ১১০ অধায়ের প্রথম অংশে দ্রোণের হু'স্ত সাতাকির পরাজয় 
ও দ্রোণ কর্তৃক পাগুব পাঞ্চাল বাছিনী বিদ্বাবণের কৰা আছে ও ১১০৩৬ শ্লোক 
থেকে আছে যে যুধিঠির পাঁঞ্চজন্ত শঙ্ছের ধ্বন গুনে গাণ্ডীবের টক্কর ধ্বনি শুনতে 
না পেয়ে অর্জুনের জন্য চিন্তিত হয়ে সাত্যঞ্চিকে তাঁর সাহায্যার্থ প্রেরণ করলেন। 
কিন্তু যখন পাগ্ুৰ পধণল বাহিনী বিদ্রাবিত, তখন এক শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকিকে 

বাহনী থেকে অন্তর পাঠান হবে, তা সম্ভব মনে হয না। ৯৮ অধ্যায়ে আছে 

যে প্রোণ সাত্যকি তীব্র কিন্ত সমান যুদ্ধ করলেন, কেউ জিততে পারলেন না; 
সূর্য পশ্চিম আকাশে তুলে পল ও চারদিক ধুলা আবৃত হয়ে গেল। সেই 
-নমক্বে সাত্যকিকে অঙ্গনের সাহায্যে প্রেছণ সম্ভব, ভাই ১১০/১-৩৫ শ্লোক বাদ 


১৫০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


হবে, না হলে অসঙ্গতি থেকে যায। ১১* অধ্যায়ে যুধিঠরিরের দীর্ঘ ভাষণ 
সংক্ষেপিত হবে, যুদ্ধকালে দীর্ঘ ভাষণের অবকাশ কোথায়? তাই ১১1৩৬ ৪৭. 
৬৮-৬৯ শ্লোক শুধু গ্রাহ্‌, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১১১ ১১২ অধ্যায় গ্রাহ। 
১১৩ অধ্যায় হতে ১২৪ অধায় পরধস্ত সাত্)কির কৌরৰ বাহ বিদারণ করে- 
অগ্রসর হওয়৷ বণিত হয়েছে, কয়েকটি অধ্যায় গুক্ষিগত মনে হয়, বছ্তঃ যুদ্ধের 
বর্ণনা মধ্যে সর্বত্র পরের কালের যোগুন] বা প্রর্গেপে আছে, সব নিঃসন্দেহভাবে 
চিহিত কর] যায় না । অতএব ১১৪।১-৫৬ গ্োক- ধুতরা্টের বিলাপ ও সঞ্জয়ের 
ভত্লনা-বাদ দিয়ে সাত)কির অভিযান বর্ণনা সংশোধিত পাঠমত নিতে হবে । 
১২৪ অধ্যায়ে পুন: ধুতরা বিলাপ ও সগ্ডষের তিরস্কার আছে, যুদ্ধ বর্ণনাও আছে, 
সংশোধিতবপে নিতে হবে। ধৃতরাষ্রের বিলাপ ও সঞ্ষযের উত্তর মধ্য মধ্যে 
রাখা বর্তৃব্য। ১২৫ অধ্যায়ে পুনঃ অপরাহে জোণের অপ্রতিহত বিক্রম ও 
জয়ের কথ! বল| হয়েছে, অনেকটা ১০৬ ও ১১* অধ্যাযের মত, তাঁর পরেই 
আবার ১২৬ অধ্যায় আছে যে অর্জুনের গাঙীবটংকার শব শুনতে না পেয়ে, 
সাতাকি কোথায় আছে বুঝতে না৷ পেরে যুধিষ্ঠির ভীমকে অজুনের সাহায্যার্থ 
কৌরব]হ ভেদ করে এগিয়ে যেতে বললেন। সে কারণে ১১০1১-৩৫ বাদ 
দেওয়া হয়োছ, সেই কারণে ১২৫ অধ্যায় বাদ হবে। ১২৪ অধ্যায়ের পরেই 

১২৬ অধ্যায় হবে, ১২৬।১১ ৩, ৪১ ৮২*২৬ বাদ হবে, ১২৬ অধায়ের বাকী 
শ্লোক গ্রাহ্‌। ১২৭ অধ্যায সংশোধিত বপে গ্রাহ্‌। ১২৮1৪১-৫৬ শৌকও ও বাদ- 
হবে, তাতে ১২৬৮২ ২৬ শ্লোকের মত অর্ধাচীন তাষায যুধিষ্িরের হুশ্চিস্তা বণিত 
হয়েছে, অনৈসগিক কথাও আছে। বাকী গ্লোক গ্রাহ। ভীম ও কর্ণের ছন্দযদ্ধ কথা- 
বহু দীর্ঘ করা হয়েছে, ১২৯৮ ১৩১-১৩৯ এই দশটি অধ্যায়ে । ১২৯ অধ্যায়ে বলা 

হ'ল যে কর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে বৃষসেনের বুথে আশ্রয নিলেন । ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬৭ 
এই চার অধ্যায়ে আরে চারবার ভীমের হস্তে ক্র পরাজয ও বিরধধীকরণ' বণিত 
হয়েছে। তাঁর মধ্যে কর্ণের সাহায্যার্থ প্রেরিত ৩১ গন ধৃতরাষ্টরপুত্রের ভীমের অস্ত্রে 

মৃত্যুর কথা আছে। সম্ভবতঃ এক শত ধার্তরাষ্ট্রের মৃত্যু বর্ণনা করতে এই উপায়" 
অবলম্বন কর! হয়েছে ঃ ন। হলে কর্ণের এতবাঁর পরাঁজিত ও বিরথ তীমসহ যুদ্ধে হুবার- 
কথা নগ্ল। প্রথমে একবার ভীমকে উপেক্ষ্য করে মৃদু যুদ্ধ করে কর্ণ পরাজিত 

ও বিরথ হতে পারেন, তার পরে তীব্র যুদ্ধ করে ১৩৮-১৩৯ অধ্যায়ে যেভাবে 

বণিত আছে, সেভাবে কর্ণ জয়লাভ করবেন তাই হ্বাতাবিক। তাই গ্রাহ 


দ্রোণাভিষেক হতে জযদ্রথ বধ ১৫১ 


কেবল ১২৯, ১৩০ অধ্যার, ১৩১।১৯-৫৮। ১৩২৫৮ ১৩৮1৫-২৮ ও ১৩৯ অধ্যায়, 
বাকী অধ্যায় ও শ্লোক বাদ হবে। 

১৪* অধ্যায় বাদ হবে, তাঁতে নাত্যকির হস্তে অলঘুষের নিধন ব্িত, 
কিন্ত ১০৯ অধা য়ে ধটোত্থচের হত্তে অলন্ুযের নিধন বর্মিত আছে, সেটাই 
ওাহ। ১৪১ অধ্যায়ের প্রথমাংশে লাত্যকি সঃ ত্রিগর্ত বাজ এবং দুঃশাসনের 
দ্ধ বণিত, বিস্তু সেই যুদ্ধ একবার ১২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, অতএব ১৪০1১ 
-১১১ বাদ হবে £ ১৬-২৫ ক্লোকও বাদ হবে, সাত্যকি পথে কি করে এলেন তা 
কফের তখন জানার কথা নয, বাকী গ্লোক গ্রাহ। ১৪২-১৪৩ অধ্যায়ে ভূরিশ্রবা 
সাত্যকির যুদ্ধ ৰগিত, সংশোধিত পাঠমতে গ্রাহথ। ১৪৪ অধ্যায়ে পূর্ব ইতিহাঁস 
কথন, ভূরিশ্রধ! কেন একবার সাঁত্যকিকে নিজের ৰশ করে ফেলতে পাবেন, 
তার অনৈষগিক বিবরণ, এই অধায় বাদ হবে। ১৪৫ অধ্যাষে জয়জরখের 
শিকটে লকুল যুদ্ধ বণনা গ্রাহ। ১৪৬ অধ্যায়ে অর্জন জয়ন্রথের যুদ্ধ ও জয় 
বধ বণিত-_-সংশোধক মগ্ডশী বহু জোক বাদ দিষে কৃষ্ণ কর্তৃক ূর্খ আবরণের 
অনৈদগিক কাহিনী ঢুর করেছেন, জয়দ্রথের মস্তক বাণে বাখে চাঁিত করে তার 
পিতা বৃষ্বক্ত্রের কোলে ফেলার কথা ও আইুসঙ্ধিক কাহিনীও অর্থাৎ ১০৪১-১৩১ 
বাদ হবে। ১৪৭ অধ্যায়ে আছে অজু'নকে আক্রমন করে অুনের মৃদু যুদ্ধ 
সত্বেও ₹প অজ্ঞান হয়ে গেলেন তাঁতে অজুনি ছুঃখ পেয়ে বিলাপ করলেন) 
বিলাপ কিছু সংক্ষেপ করতে ১৩-১৬১, ১৯২-২৭২ বাদ হবে। কর্ণ অর্ভদকে 
আন্রমণ কমতে আস্লে কষ ইনদত্ত শক্তির কথা বলে অজুনকে কর্ণ সহ যুদ্ধ 
হতে নিবৃত্ত করলেন ১ ইন্চত্ত শক্তির কথা অনৈসগিক, তাই দে কথা বাদ হবে; 
সাত্যকির গরথমে কর্ণের হস্তে পরাজয়ের পরে কৃষ্ণ রাঁসভ গনিত স্থরে শঙ্খ 
বাঁজিয়ে নিজের রথ আঁনালেন। ভাতে উঠে লাত্যকি কর্ণকে পরাজিত করুল। 
এই অংশ পরের কালের কবির যোজিত যনে হয় । ১৯১ শ্লৌোকেই অধ্যায় শেষ 
হবে। ১৪৮ অধ্যায়ে আছে যে বর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ভীম বিরথ হুলে কর্ণ তাঁকে 
যে গালি দিয়েছিলেন, মে কথা ভীম অঙ্ভুনকে বললে অজু কর্ণের লমীপন্থ 
হয়ে তাকে তৎনা করেন ও তাঁর পুত্র বৃষসেনকে বধ করার প্রতিজা করেন। 
ভীমের নালিশ কর! তাঁর চিত্রের উপযুক্ত নয। ত'রূপরে কষ কর্তৃক যুনক্ষেত্রের 
অবস্থা বর্ণন আছে। তাঁও অবাস্তর। তাই ১৪৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। 
+৪৯ অধ্যায়ে আছে যে কষ, অঙ্গনে, ভীম, সাত্যকি ফিরে গিয়ে যুধিষিরের 


১৫২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নঙ্গে মিশিত হলেন, যুধিঠির অন্ুনের প্রতিজ্ঞ| পাঁলন হয়েছে জেনে আনন্দ 
প্রকাশ করলেন। এই অধ সংশোধিত পাঠমতে গ্রাহ্থ। ১৫৭ অধ্যায়ে 
ত্রোপের নিকট গিয়ে ছুর্যোধনের অনুযোগ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্থ। ১৫১ 
অধ্যায়ে দ্রোণের উত্তর, অধহার হবে না, সারারাত যুদ্ধ হবে, শত্রু শেব না! করে 
নিবৃত্ত হব না। এই অধ্যায় হতে ১৪, ৩৮ ক্লক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ। 
১৫২ অধ্যায় কর্ণ ও ছুর্যোধনের কথা মংশোধিত রূপে গ্রাহথ। 


৯৩, ন্্রোণ পর্ব 8 ঘটোতকচ বধ, দ্রোণ বধ ও 


নারায়ণান্ত্র মোক্ষণ অনুপর্ব 


ভ্োণ পর্বে ধষ্ঠ অন্ুপর্ব ঘটোৎকচ বধ, ১৫৩-১৮৩ অধ্যায়ে বিবৃত। টোৎকচ 
নিহত হয চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধের পরে রান্রিযুদ্ধে। ১৫৩ অধ্যায়ে আছে যে 
দুর্যোধন প্রাণ তুচ্ছ করে পাগ্ডৰ সেনা মধ্যে প্রবেশ করে সেনা ধ্বংদ করতে 
লাগলেন, কিন্তু যুখিপ্িরের বাণে বিদংজ হয়ে পডলেন, তখন ভ্রোণ তার সাহায্যে 
এলেন। সংশোধিত রূপে গ্রা্থ। ১৫৫ অধায়ের ভ্রোণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, 
মধো ১৫৪ অধ্যায়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ ৰ্ণণা! অবান্তর, তা বাদ হবে। আ্রোণের 
*পাধালব্খী নিধনের উত্তরে ভী বু কৌরবরহী নিধন করলেন, ১৫৫ অধ্ায় 
লংশোধিত পে গ্রাহথ। এই অন্গপর্বে অশ্বথামার বীরত্ব বেশী করে দেখান 
হয়েছে, তা পরের কালের গ্র্গেপ্ন লন্দেছ নাই। ১৫৬ অধ্যায়ে ৫৬হ-১৭৯ 
ক্লোকে ঘটোত্কচ ও ভার ন্বাক্ষম বাহিনীর সঙ্গে অশ্বথামার যুদ্ধেব জয়ে ॥ বিস্তৃত 
বর্ণনা, পুনঃ ১৬৬ অধায়ে ঘটোথকচ অশ্বথামার যুদ্ধ বণিত হয়েছে । ১৫৬৬২ 
১৭৯ ক্লোক বাদ হবে, ৩১-৫৫ ক্লোক নংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। অধ্যাযের 
অবশিঃ্ শ্লোক গ্রাহথ। ১৫৭ অধ্যায়ে ভীম ঝহলীক রাজের যুন্ধ বর্ণন! ইত্যাদি 
গ্রাহি। ১৫৮ অধ্যায়ে আছে যে পাগুবদের রাত্রিযুদ্ধে বল দেখে দূর্যোধন কর্ণের 
নিকট গিয়ে কোঃবহাহিনীকে তা করতে বললেন, কর্ণও অশ্বাদ দিলেন, 
বললেন যে স্ব গাগুবদের তি পরাপ্িত করবেন। তা শুনে কপ কর্ণকে 
ভথ্দন| করে অঙ্গনের শ্রেষ্ঠভার কথ! বলেন, কর্ণ উত্তর দিলে অশ্বখান! (১৫৯ 
অধ্যাধে) কর্ণকে গালি দিতে আর্ত করেন, দুর্যোধন এসে বিবাদ মিটিয়ে দেন। 
এইন্নপ বর্ণন| প্রায় অবিকল বিরাট পর্ব উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ মধ আছে; খন 


ঘটোৎকচ ব্ধ, দ্রোণ বধ, ও নারাষণান্ত্র মোক্ষণ অন্ুপর্ব ১৫৩ 


ঘোর ধুদ্ধ চলছে, তখন এব্ধপ বিবাদ সম্ভব নয়। [অতএব ১৫৮/৮ হতে ১৪৯1১৮ 
পর্বস্ত বাদ হবে। ১৫৮।১-৭ এবং ১৪৯।১৯-১০০ সংশোধিত পাঠক্রম অশ্কসারে 
নেওয়া যেতে পারে। ১৬০ অধ্যায়ে ধৃষ্টহায়দহ যুদ্ধে অশ্বখামাঁর জদ্প বণিত 
হয়েছে এই অধ্যায়ের মৌলিকত| সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে বাদ দিবার যথে্ট 
কারণ নাই। ১৬১ অধ্যায়ে স্কুল যুদ্ধ বর্ণন, বাদ হবে, অনেক গ্লোক অন্তান্ত 
অধ্যায় থেকে নেওয়! দেখ! যাধ। ১৬২ অধ্যায়ে সাত্যকি সহ যুদ্ধে সোসদত্তের 
সা, এবং ভ্রোণ যুধিষিরের যুদ্ধ বণিত আছে। বাদ দিবার কাঁবণ নাই। ১৬৩ 
অধায্সে দীপ প্রজলনের কথ! আছে, গ্রাহ। ১৬৪"১৬৬ অধ্যায়ে ছুর্ধোধন 
কর্তৃক্ধ অন্ত বখীদের গ্রণ্ত ভ্রোশকে বক্ষ! করার নির্দেধ, ও বিবিধ ছন্দঘুদ্ধের বর্ণন। 
_-সংশোধিত বপে গ্রাহ। ১৬৭ অধায়ে মন্ত্ররাজ পপ্যের হস্তে বিরাটরাজ ভ্রাতা 
শতানীকের মৃহ্যার কথা আছে, কিন্ত ২১/২৫-২৬ শ্লোকে দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধে 
ত্রোণের হস্তে শতানীকের মৃত্যুর কথ! আছে 7) এবং বাঁক্ষসেন্্ অলমৃষ এরে অন্ধুলকে 
বাঁধ দ্বিল নে কথা আছে, কিন্ত ১০৯ অধায়ে চতুর্দণ দিবলের যুন্ধে ঘটোৎকচ 
'হ যুদ্ধে অলদৃষের মৃত্যুর কথা! আছে -অতএব ১৬৭1২৯-৬০ শ্লোক বাদ হবে, 
১২৮ গ্রাহ। ১৬৮ অধ্যায়ে নকুল পুত্র শতানীক, যুখ্িির পুত্র প্রতিবিদ্ধা 
ইত্যাদিঃ যুদ্ধ বণিত হয়েছে, শতানীকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র চিত্রসেনের যুদ্ধ 
কথা আছে, কিন্ত ১৩৭২৯ ক্লোকে ভীমের হস্তে ধৃতরাষ্্র পুত্র চিত্রসেনের মৃহার 
কথ! বল' হয়েছে । ১৩৭ অধ্যায় বাদ দিলেও ১৬৮ অধ্যায় কয়েকটি অবাস্তর 
বন্যুদ্ধ বর্ণনা! করে যুদ্ধ বিবরণ দীর্ঘ কর] হয়েছে _মনে হয়, ১৬৮ অধ্যায় বাদ 
দেওষাই সঙ্গত। ১৬৯-১৭১ অধ্যায়ে উচ্চতর পধায়ের রথী দর ছন্বযুদ্ধ বণিত, 
মোটের উপব পাগুব পক্ষে জয় কথিত, ৮ংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য । ১৭২ অধ্যাষে 
দুর্ধোধনের দ্ো৭ ও কর্ণকে তিরস্কার করার কথ! ম'ছে, বথালাঁধা যুদ্ধ না। করায় । 
তাতে দ্রোণ ও কর্ণ বিশেষতঃ কর্ণ তীব্রতর যুদ্ধ আর্ক করেন। মোটের উপর 
গ্রী্য। ১৭৩ অধাষে আছে যে কর্ণ পাও পাঞ্চাল বাহিনীকে ত্রন্্ করে 
তুলেছেন দেখে যুধিচীব মজুনিক্ষে বললেন, কর্ণকে নিবার্+ কর) অভুনিও কৃষ্ণ 

বল্লেন, কর্ণের দিকে বুথ গলিত কর, কিন্তু কৃষ্ণ বল্‌-লন, বর্ণের কাছে ইন্দত্ 

অমেধ শক্তি ব| বাণ আছে, ভূমি এখন তার সঙ্গে ছন্দধুদ্ধে প্রতৃত হ'য়ে। না, 

ঘটোতকচকে পাঠিয়ে দাও । ইন্দ্রাত্ত অমোঘ শক্তি ব| বাণের কথ! গ্রাছ নয়, 

“অতএব ১৭৩ ৩%-৬২ বাদ হবে ১ ৩৪ স্জোকের পে একটি শ্লোক যুক্ত হবে যে 


১৫৪ মহাঁভারতব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তভুনি বথ| বলছেন তখন ঘটোত্কচ উপস্থিত হ'ল, তারপরে ৬৩-৬৮ শ্লোক বস্বে” 
ঘ'টাৎকচ নিজেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রব্ৃত হ'ল। ১৭৪ ১৭৯ অধায়ে কর্ণ 
ঘটোৎকচের যুদ্ধ ও ঘটোৎকচের মৃত্যুর কথ! আছে, কিন্তু অবান্তর প্রক্ষেপ তার' 
মধ্যে বথেই্ট আছে ১ ১৭৪1৫-১* শ্লোকে আছে যে জটাহর পুত্র অগ্শুধ অকন্মাৎ 
যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বলে যে আমি পাগুবদের মারতে চাই, ছর্ধোধন তাকে বল্লেন, 
ঘব টাঁৎকচের সঙ্গে যুদ্ধরত হয়ে তাকে নিধন ঝর, তারপরে ঘধোৎ্কচ ও জটান্থর- 
পুত্র অলমুষের যুদ্ধ বর্ণনা ৪* শ্লোক পর্যন্ত, অলঘৃষ ঘটোত্বচের হস্তে নিহত ছ'ল। 
১৭৬ অধ্যায় আছে যে হিডিম্ব ও বিআীর রাঙ্ষপের এক বন্ধু অলাধুধ তার রাক্ষদ 
বাহিনী নিয়ে ছুর্ষোধনের কাছে এসে বল্ল যে আমি ভীম ও ভীম-হিড়িগার 
পুত্রকে ৰধ করতে চাই, ঢুষোধন তাদের গ্রহণ করে যুদ্ধ করতে বললেন» ১৭৭ 
অধা/য় আছে যে অলাধুধ ভীমকে আক্রমণ করে বিপন্ন করল ১ ১৭৮ অধ্যায়ে 
আছে যে তা দেখে ঘটোৎ্কচ এসে অলাযুধের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করল। 
জটাহুর পুত্র দ্বিতীয় অলম্ষ এবং অল্লাধৃধের কথ! পর্বসংগ্রছে নাই । সন্দেহ 
নাই যে যুদ্ধ বিবরণ ক্ষীত করতে এই অধ্যায়গুলি পরের যুগের কবিদের ছার! 
প্রশ্নিগ্ত হয়েছে। অতএব ১৭৪, ১৭৭, ও ১৭৮ অধ্যায় সম্পুর্ণ বাদ হবে। 
১৭৫ ও ১৭৯ অধ্যায়ে কর্ণ ঘটোৎ্কচের যুদ্ধ বর্ণনা আছ কিন্তু ভার মধ্যেও 
গুক্ষেপ আছে। ১৭৫।/৩৩-৩৫ শ্নৌোকে আছে যে বর্ণ সাধারণ অগ্র দিয়ে যুদ্ধ করে 
যখন দেখলেন যে ঘটোৎ্কচকে ৰশে আনা যাবে নাঃ তখন দিব্যঅন্ত্র সন্ধান, 
করলেন, ঘটোৎকচ ও মায়া যন আবস্ত করল, ৩৬-১১৪ শ্লোকে সেই বুদ্ধ বণিত। 
পুনঃ ১৭৯।১৮-২০ শ্লোকে আছে যে সাধারণ অস্্যুদ্ধে কর্ণ শ্রেষ্ঠতা শীভ করতে নাঁ 
পেয়ে দিব্/অন্ত্র সন্ধান করলেন, ত| দেখে ঘটোৎ্কচ অস্তহিত হয়ে মায়াযুদ্ধ আর, 
করল । তাই অনুমান সঙ্গত সে ১৭৫ ৩৪হ-১১৪ শ্লোক বার্দ হবে, ১৭৯।১-১৮ 
শ্লোক বাদ হবে, ১৭৫,৩৪৯ শ্লৌকাঁ্ধেঃ পরে ১৭৯1১৯ বস্বে + একটি নৃতন অধ্যায়ে: 
১৭৯1২০-৬৪ থাকবে, তার মধ্যেও ৬* শ্লোকের শেষার্ধ হতে ৬২ ক্লক পর্ধস্ত বাদ 
হবে-মৃত্যুর সময় ঘটোৎকচ স্বীয় দেহ মায়াবলে বড করে কৌরবৈন্ত বছ নিম্পি্ট 
করে নিধন করল--সে অনৈসগিক কথা গ্রাহ্‌ নয়। 
১৮০-১৮২ অধ্যায়ে কথিত ঘটোথ্কচের মৃত্যুর পরে কৃষ্ণের হর্ধ প্রকাশ এবং 
ইন্দত্ত অমোঘ শক্তির উপাখ্যান বলে সেটি ঘটোৎ্কচের উপর প্রযুক্ত হয়ে গেছে” 
এখন আর কর্ণসহ যুদ্ধে অভুবনের ভয় নাই, এই কথা আছে, তা সব বাদ হবে), 


ঘটোৎকচ বধ, দ্রোণ বধ, ও নারাষণীন্ত্র মৌন্ষণ অন্তুপর্ব ১৫৫ 


ইন্দত শক্তির কথ! অনৈসগিক, এহং ঘটোঁৎকচের মৃত্যুর পূর্বে অনেকবার অজুনি ও 
বর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধকরেছেন। ১৮৩ ১-১৮ বাঁদ হবে, তাঁতেও ইন্্রদত্ব 
শক্তির কথ! আাছে। ১১-৫৭ শ্লোক গরাহ, তাতে ঘটে।ৎকচের মৃতু]ুতে যুধিষ্িরের 
শোক গ্রকাঁশ, এবং কর্ণ সহ যুদ্ধে যখন ঘটোৎকচ বিপন্ন, ত'কে সাহায্য করতে 
কোন মহারধী কেন গেল ন] সেই প্রশ্ন আছে যুধিতীর ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই কর্ণবধ. 
করতে যাবার উদ্যোগ করলে কৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে নিবারণ কর'লন, মূলে ব্যাসের 
কথ আছে, কিন্তু মধারাতরে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ব্যাস এসে উপস্থিত হবেন, তা বিশ্ব সযোগ্য 
নয়। 
দগচম অনুপর্ব ভ্রোণবধ পর্ব ১৮৪-১৯২ অধ্যায় নিয়ে। যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে 
ত্রোণের বীর্ধ হান করতে কৃষ্ণের প্ররোচনায় প্রোণের পুত্র অশ্বথামার মিথা৷ মৃত্যু 
পংবাদ দিবার কথা যে মিথ্য। ও প্রঙ্গিপ্ত, সেকথ! প্রথম খণ্ডে ১৮ অনুচ্ছেদে- 
আলোচিত হুযেছে। দ্োণ-ধ পর্বে তাঁর উল্লেখ যে যে ক্পোকে আছে তা বাদ হবে, 
আরে! কিছু বর্জনীয় আছে। ১৮৪ অধ্যায়ে অর্জুনের ঘে।বণ! মত বান্তি যুদ্ধকালে 
ছুই দণ্ডের জন্য বিরতি ও সৈন্তগণের দিদ্রার কথা_-সংশৌধিত পাঠ মত গ্রাহ। 
১৮৫ অধ্যায়ে দুর্ধোধনের অভিযোগ আছে যে স্োণ পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করছেন না". 
উত্তরে ভ্রোণ অর্জুনের ৰীর্য্যের শসা নিজে বথা সাধ্য যুদ্ধ করছেন" বলে দুর্ধৌধন, 
কর্ণ ও শকুনিকে অজু বধের চেষ্টা করে দেখতে বলেন & আমার মতে এই অধ্যান্ 
বাদ হবে, কারণ জয়দ্রথ বধের দিন অজু ব্যুহের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে গেলে, ভয়দ্রথের 
মৃত্যুর পরে এবং নীতি যুদ্ধের মধ্যে ১৭২ অধ্যাধে--এই তিনবার ছুর্যোধনের ঘোণের 
নিকট গিয়! অসস্তোষ প্রকাশ বা তিরস্কাীরের কথা আছে, চতুর্থবার সেবপ তিরস্কার 
সম্ভব মনে হয় না। ১৮৬ অধাষে বিরতির পৰে যুদ্ধে ভ্রপদরাজ ও বিরাটরাজের 
তোঁণের হস্তে মৃত্যু ও অন্য ছন্দ যুদ্ধ বণিত--সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্থ। ১৮৭ 
অধ্যায়ে হুর্ষোদরের পরে সঙ্গুল যুদ্ধ বর্ণনা সংশোধিত পাঠমত গ্রহ্য। ১৮৮- 
অধ্য'য়েও সঙ্কুল যুদ্ধ বণনা আছে, ভোণ অজজুন ছন্ছ যুদ্ধ কালে দেব-গন্ধর্য খাধিগ্ণের- 
অস্তরিক্ষে আগমন ও যুদ্বপ্রশংল1! ৩৭হ-৪৭ ক্লৌোকে আছে, ত| বাদ হবে, বাঁকী- 
সংশোধত পাঠমত গ্রাহ্য। ১৮১ অধায়ে সঙ্কল যুদ্ধ বর্ণনা_-সংশৌধিভ রপে গ্রাহ্য। 
১৯০ অধ্যায়ে কষ্ধের মনতরনায় ভ্রোণের বীর্যহাসের জন্য মিথ্যা অশ্বথামার মৃত্যু 
সংবাদ দিবার কথা, এবং অন্তরিক্ষে বহু পুরাকীলের খাধির-বিশ্বীমিত্র, বসিষ্ট, 
অমদগ্িৎ ভরদাজ প্রভৃতির এসে ভ্রোণকে বলা যে তৌমার কাঁল পূর্ণ হয়েছে, 
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তখন অন্তর ত্যাগ করে তার জন্য গ্রস্তত হও, ইত্যাদি অগ্রাহ ও অনৈনগিক বথা 
আছে, সম্পূর্ণ নধ্যায়টি বাদ হবে। ১৯* অধ্যায় বর্জন ছেতু কিছু প্লোক বদলে 
নিতে হবে, বথ| ১১ স্থণে “তথা ভ্রোণং যোধরন্তমাস্থিতং রণমূর্ধাণি” ১০ স্থলে 
“লস শরক্ষয়মাসাদ্য রণশ্রমেণ চার্দিতঃ, ১১ শ্লোক স্থলে "উতল্টুকামঃ শঙ্তাণি 
ভীমবাক্য গ্রচোদিত: । তেজস। হীরম] ন যুযুধে ন য্থ| পুরা” ॥ হতে পারে । ১৯১- 
১৯২ অধ্যায় উপরোক্ত সংস্ক।ব করে নিষে সংশাধিত পাঠ নেওয়! সঙ্গত, যদিও 
সেই অবস্থায প্রোণ দুইবার ধৃষ্হায় আক্রমণ বার্থ করে দিয়েছিলেন, তৃতীয়বার 
ধৃছায়ের আক্রমণ করতে হল, তা ব্রাহ্মণ ভ্রোণের মিম! বাঁডাতে বল! মনে হয়| 
অষ্টম অনুপর্ব নাায়ণান্্র মোক্ষণ .৯৩-২২ অধ্যায়ে বিবৃত। নারার়ণাস্্ 
ক্ষেপণের বথ। গ্রাহ নয়, যে অন্ত শিরস্তদের ক্ষতি করে না, কিন্ত অগ্ত্রধারী 
পুরুষের উপর নাঁনাৰপে বধিত হয়, সেবপ অন্ন এখনও কষ্ট হয নাই, তিন সহ 
ৰ্খ্সর পূর্বে তো ছিলই না । »৯৫ |] ৩১ ৩৯ ক্সোক ছ্রেংশের নারায়ণান্র প্রাপ্তির 
কথ! মাছে-যে একদিন নারায়ণ, ত্রাঙ্মণবেশে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলে 
দ্রোণ তাকে উপহার-সম্ভবতঃ পা অর্ঘ্য ইতাদি-দিলেন, নারায়ণ সেই উপহার 
গ্রহণ করে বর দিতে চাইলেন, দ্রোৌণ বর ছিদাবে পরম-অন্থ নারারণত্ম চাইলেন 
নারায়ণ সেই অস্ত্র দিলেন । তবে সাবধান করে ছিলেন সে অগ্রটি ষেন বখন 
তখন প্রয়োগ কর! না হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা রধ ও অস্থ-পরিত্যাগ করে ও যারা 
-শরণাগত হয়, তাদের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নগর, অবধালোককে 
এই অন্ন নিক্ষেপে পীডন করলে ক্ষেপ্ত। শ্ঘয়ং নিপীভিত হবে ; এই বলে নারাধণ 
“স্বর্গে চলে গেলেন। এই কাহিনী অন্সৈগঠিক, নারাধণ ব্রাহ্মণ বেশে দ্রোণের 
কাছে কেন আসবেন? তাছাডা নারাধণরূপে ভগধানের আবাধন। কর! কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ শেষের কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণ নারায়ণীয় || ভাগবৎ ধর্ম প্রচার করবার পূর্বে 
প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় ন7। কোৌর পাওযদের কাল বৈদিক যুগের শেষাংশ, 
তখন বৈদিক দেবগণের উদ্দেশ্যে হজ্জ হত, খকব্দেমংছিতার মধো নারায়ণ ৰা 
“ভগবানের আরাধনার কথা নাই। নারায়ণান্ত্রের প্রতিরোধ করতে কৃষ্ণ বে পন্থা 
অবলম্বন কব্লেন-সকলে মস্থত্যাগ ক.র বুথ থেকে নেমে দভাবে, তাতে নারারণান্্ 
তাদের ক্ষতি করবেনা, নে কথ! নায়ায়ণ অস্বদীনের সমঘ বলেন নাই, তিনি 
বলেছেন যে অন্তত্যাগন করে বুথ থেকে নেমে বাঁধা ধড়াফ তাদের প্রতি যেন 
"এই অন্তর গ্রুক ন। হয, হলে গমোজার অনিষ্ট হবে, নারায়ণাস্ত্ত অবধ্যের ও বধ 
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সাধন করতে ছাডে না। এবথা ১৯৫/৩৫২ ক্লৌকার্দে আছে। নারার়ণান্্ 
ক্গেপণ্রে বথা দুবার আছে, ১৯৫/৫০ ও ১১৯1১৫ গ্লোকে, সেও একটি অমঙ্গতি। 
এই অস্ঙগতির কারণেও নারায়ণান্ত্র মোক্ষণের কথ! অগ্রাহ্‌। 

অশ্থথাম| ভ্রোণের বধকাঁলে উপস্থিত ছিলেন না। ভ্রোণ বধ বিবরণ শুনে 
তিনি পলায়মান কৌর্ব দেন] ধিিষে এনে পাগুব পাঁঞালদের আক্রমণ 
করেছিলেন। কিন্তু নকুলের নিকট বাঁধা পেষেই ফিরতে বাধ্য হন। এই কথ! 
অনুত্রমণিকা অধ্যায়ের ২*২ শ্লৌক থেকে মনে হয) ২০৩ গ্রোকে নারারণাস্ত্রের 
কথাও আছে, কিন্তু তা পূর্বো্ত কারণে বাদ হবে। 

১৯৩ অধ্যায় (ভ্রোণ বধ বিববণ শু"ন অশ্বখামার ক্রোধ) মধ্যে ১-৮১ ২৮ 
৩৬, ৬৮ গ্রহ, বাকী বাদ হবে। ১৯৪ অধ্যায় (ধৃতবাষ্ট্রের মন্তবা ) বাদ হবে। 

১৪৫ অধ্যায ( অশ্বথামার পাঁঞীল বধ প্রত্তিজ্ঞা ও কৌরব সেনার পুনঃ 
গ্রস্তুতি ) মধ্যে ৩, ৮১, ৫২, ৯১, ১৫-২৪, ৪৩-৪৯ গ্রাহ্য, বাকী: বাদ ছবে। 

১৪৬ অধ্যায় (গুরুবধে অজুনের অসস্থেষ প্রকাশ ) মধ্যে ৭-১১, ১৯২- 
২০১, ২৫২ ২৭১, ২৮ (প্রথম পাঁদ ) ৩* ( ছিতীয় পাদ), ৩৩২ ০৪৯, ৪৯২-৮৯৯, 
৫৪ গ্রাহা, বাকী গ্সোক থাদ হবে। 

১৪৭ অধ্যায় (ভীম ও ধৃষ্টছায়ের উত্তর ) মধো ২:২৬, ২৮১ ২৯, ৩১-৪০ 
গ্রা্, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১৯৮ অধায় (সাঁতাকির উক্তি এবং কৃষের 
ইঙ্গিতে ভীম ও গহদেব কর্তৃক ধৃষ্টছায় ও সাত্যবিকে শান্ত করণ ) মধ্যে ৫ (প্রথম 
পাদ ),৮ ( দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পাদ) ৯ (গুথম দ্বিতীয় পাদ), ১২২--১৫৯, 
১৬২, ১৭২-২১১১ ২৪১-৩৭১১ ৪৬২৬৮ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ। 

১৪৯ অধ্যায়ে অশ্বথাম। কর্তৃক নারায়ণাম্ম মৌক্ষণের কথ! ও কৃষের উপদেশে 
সেই অস্ত্র নিবারণের কথা আছে। অনৈসগিকতা হেতু বাদ হবে। ২** 


অধ্যায়ে অশ্বথামার তীব্র যুদ্ধের কথা আছে, নারায়ণান্্ বিফল হলে অশ্বথামা 
তীব্র যুদ্ধে ধৃষ্টায় সাত্যকি ও ভীমকে পরাজিত করণ ইত্যার্দি আছে। ২০০ 


তধ্যায়ের বছ শ্লোক সংশ্ঠধকগণ বাদ দিয়েছেন, আমার মনে হয় সবই বাদ 
ইবে, কারণ প্রক্কত কথ' যে অশ্ব্থামা আক্রমণ 'সাস্ত ক লে নকুলকেই্ পরা 
করুতে না পেরে নিবত্ত হলেন (অচত্রমণিক1 অধ্া]য়। ২২), সে কণা বাদ 
দিয়ে ব্রা্মণ কৰি অশ্থথামার বীধথিকা দেখাতে চেয়েছেন। ২*১/১৪৭ প্লোকে 
অঙ্ুনের হত্তে অঙ্থমীর পন্য ও অশ্বথমার পলায়ন বণিত, তাও বাদ হবে। 
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২০১ | ৪৮-৯৬ গ্সোকে ব্যাসের আগমন ও মহাদেৰের মহিম! বর্ণনা, ২০২ 
অধ্যায়েও মহাদেবের মহিমা বণিত। এগুলি পরের যোজনা হিসাবে বাদ 
হুবে। পর্ব শেষ হবে ২০১ অধায়ের শেষ তিন শ্লোক দিয়ে-১৯৮-২০*, তার 
মধ্যে ১৯৮ শ্লোক ভ্রোণপুত্র স্থলে ছুর্যোধন অবহার ঘোষনা! করলেন এইভাবে 
পরিবন্ভিত করে নিতে হবে । 


১৪, কর্ণপর্ব 


কর্ণপর্ব বেশ বড পর্ব, প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৫০১৪ শ্সোক আছে, কিন্ত 
এই পর্বের কোঁন অন্ুপর্ব বিভাগ নাই। কর্ণ সম্বন্ধে কম্েকটি অসঙ্গতি প্রথম 
থণ্ডের ৫ অনুচ্ছেদে আলোচনা কর! হয়েছে? দ্বিতীয় খণ্ডের ৯ অনুচ্ছেদে 
সম্পাদকের মত উদ্ধৃত কর! হয়েছে--যে এই পর্বে বহু প্রক্ষেপ ও যোজনা আছে। 
লম্পাদক বেশ কিছু অধ্যায় ও শ্লোক বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ডঃ সুকসংকরের 
নীতি অন্গসরণ করতে হওয়ায় অনেক বর্জনীয় গ্লোক ও অধ্যার রাখতে বাধ্য 
“হুয়েছেন। অতএব প্রক্গিপ্ত শির্বাচন অন্তান্ত পর্বের মত করে যেতে হবে। 

১/১-১৬ গ্পোকে বৈশম্পাঁধন কর্তৃক কর্ণকে টৈনাপত্যে বরণ ও ছূরদিন 
যুদ্ধের পরে কর্ণের মৃত্যু সংক্ষেপে বণিত, ১৭২৭ ্লোক অবান্তর, বাদ হবে। 
২। ১-৬, ৮-৯, ২*-২৩ গ্রহ, বাকী শ্লোক অবান্তর । ৩ অধ্যায়ে সঞ্চয় কর্তৃঃ 
মংক্ষেপে কর্ণের সৈনাপত্যে যুদ্ধের বিবরণ কথিত, ৪ অধায়ে ত| শুনে ধৃত- 
রাষ্ট্রের বিলাপ, এই দুষ্টট অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৫৬ অব্যাযে 
নিহত কৌরব পাগুব বীরদের নাম, ৭ অধাষে অবশিষ্ট কোরববীরদের নাম, 
যুদ্ধের ফলের স্মারকলিপি ছিসাবে নংশোৌধিত রূপে নেওয়া বায়, যর্দিও মুল 
কাছিশী ্লতে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ৮৯ অধায়ে ধৃতরাষ্ট্রের দীর্ঘ 
বিলাপ অনাবশ্তক মনে হয়, তবে ৭ অধ্যায় শেষে ধৃএরাষ্ট্রেরে শোকে মুহামান 
হয়ে অচেতনগ্রায় হবার কথা! আছে, তাই ৮ অধ্যায় সংশোধিত রূশে নেও 
যায়, তার পর ন। ৯৪-৯৭ গ্রাহা, বাকী বাদহবে। ১০-১১ অধ্যায় কণের 
মৈনাপত্যে অভিষেক এবং বৃহ রচনা! বণিত, নংশোধি 5 পাঠ গ্রাহ্য। 

১২-৩* অধ্যায়ে ষোডশ দিনের যুদ্ধের বিবরণ। ১২-১৪ অধ্যায় দংশোধিত 
“রূপে গ্রাহা। ১৫ অধ্যায়ে অশ্বথ/ম। ও ভীমের যুদ্ধ বিবরণ মধো সিদ্ধ-চারণদের 
নস্তরিক্ষে আগমন ও প্রশংন! ২৭ ১-৩৫ শ্লোক আছে, তা অনৈদগিক ছিসাঁবে 


কর্ণপর্ব ১৫৯ 


বাদ হবে। ১৬ অধ্যায়ে অভূনি সংশগক যুদ্ধ বিবরণের মধ্যেও ১৭ ১৯১ 
ঞ্লোকে পিদ্ধ দেবধি চারণদের আগমন ও প্রশংসার কথ| আছে, তা বাদ হবে। 
২০১ প্লৌক হতে অশ্বখামার সংশগ্তক লহ যুদ্ধে লিপ্ত অুনের উপর আক্রণ 
ও অঙজুনে সহ যুদ্ধ, ১৭ অধাঁয়ে অশ্বথাম। অর্ভু'নের যুদ্ধ ও অশ্বখামার বিপর্যস্ত হয়ে 
কর্ণের বাহে আশ্রয় গ্রহণের কথ আছে। ১৫ অধায়ে আছে যে ভীমসহ তীব্র 
যুদ্ধে অস্থামা অচেতন হয়ে পডল্ে তার সারথি তাঁকে নিয়ে সরে গেল । তার 
পরেই অশ্বথামা সে সংশগ্তক্গণ পহ যুদ্ধে রত অজুনের উপর আক্রমণ করৰে তা 
বিশ্বাসযোগ্য নয। অতএব ১৬ / ১৯হ শ্লোক হতে অধ্যাযশেষ এবং ১৭ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ ৰাদ হবে। পরের যুগের ত্রাণ পু'থিকার অশ্বধামার বীরত্ব 
বাডাতে অনেক প্রক্ষেপ করেছে। ১৮ অধ্যায়ে অঙুনি হস্তে মগধবীর দণ্ডধার ও 
তাঁর ভ্রাতা দণ্ডের নিধন বণিত;ঃ দণগুধার শিক্ষিত হন্তীতে আরোহন করে 
পাগুবসেন! বিজ্রণ করছিল, কোলাহল শুনে অর্জুন সংশগ্তকলহ যুদ্ধ হতে এসে 
তাঁকে ৰধ করেন। এই অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহা। ১৯ অধ্যায়ের 
১-২৬ ল্লৌকে গুনং অজজুনি সংশগ্তকগণের যুদ্ধ বিবরণ, গ্রাহা। ২৭-৫৩ শ্লোকে 
কৃষ্ণ কর্তৃক ফুদ্ধভূমি বর্ণনা, সেই বর্ণন| পুনঃ ৫৮) ৯-৩৩ শ্লীক আছে, সংশৌধক 
৫৮ ৯ ৩৩ বাদ দিষে ৫৮। ৩৪-৪১ শ্সৌক শোধিত ১৪ অধ্যায়ে, অর্থাৎ প্রমান 
১৯ অধ্যায়ে ৫০ ৫৭ গ্োক ছিদাবে যোগ করেছেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার একই 
বর্ণন বাদ দিয়ে প্রথম বর্ণনাটি পুর্ণ করে নিয়ে রেখেছেন। সেইভাবে ১৯ 
অধ্যায় গ্রহণ কর! যেতে পারে। তবে ১৯। ৫৩২ ৫৮ শো, সংশপ্তক যুদ্ধ শেষে 
কৃষ্ণ অজুণিকে যেখানে পাগ্য বাঞজ কৌঃবণৈন্ত ধ্বংস করছিলেন সেখানে 

নিষ্কে গেলেন, তা বাদ হবে, কারণ সেখানে গিয়ে যে অর্জনে পাণ্য রাজের 
সাহায্যে যুদ্ধ করলেন, তা বল! হর নাই, পরের অধ্যায়ে অশ্বখামাসহ যুদ্ধ পাণ্ড 
বাঁদর মৃহ্যু বণিত হয়েছে, তার মধ্যে অঙ্গনের কথ! কিছুই নাই। ২০ 
অধায় অশ্বখামার হস্তে পাগ্যরাজের মৃতা, সংশোধিত রূপে গ্রাঙ্থা। ২১ 

অধ্যায়ে সঙ্ুল যুদ্ধ বর্ণনা আছে, তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা কিছু নাই, ২৫ 

লোকে ভ্রপদরাজের কথা আছে কিন্তু ভ্রপদ রাজের তো! ভ্রৌণণর্ধতেই মুত 
হয়েছে। যুন্ধ বর্ণন! বাঁভাবার উদ্দেশ্টে ২১ অধ্যায় পরে যৌজিত মনে হয়, সেটি 

বাদ হবে। ২২ অধ্যাষে পুনঃ নন্ন যুদ্ধ থিরন অছে, ২৩ ২৫ অথশনে নাশ 

ইৈরধ যুদ্ধ বণিত আছে, এই অধায় গুলি সংশোধিত রূপে গ্রাহা। ২৬ 


১৬০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অধ্যায়ে গ্রথমে কৃপ ও ধষ্টায়ের যুদ্ধ বর্ণনা, তার মধ্যে কুপের বীর্য বেশী বাঁভিয়ে 
বল। হয়েছে, যেন ব্রা্ষণ লিপিকার ধৃষ্টছায় হস্তে দ্রোণ নিধনের শোধ নিচ্ছেন, 
এই অংশ, ১২১১ শ্লোক, বাদহবে। ২১২-৩৮ গ্লোকে কতবর্মা ও শিখ 
দ্ধ বণিত, সেই অংশ গ্রাহ। -৭ অধ্যায়ে অজুনের নানা রখীদহ বুদ্ধে জঘ 
বহিত, শোধিতবপে গ্রাহথ। ২০ অধায়ে ফুধিষির ছুর্ধোধনের যুদ্ধে যুধিঠিরের 
জয় বণিত, পরে স্কুল যুদ্ধ বণিত % ২৯ অধ্যাযে আছে যে দুর্ধোধন নৃতন সঙ্দিত 
রথে এসে আবাব যুধিষিরকে আক্রমণ করলেন, ক্ষিন্ধ পরাজিত ও বিদংজ্ঞ হয়ে 
গেলেন, তখন কৃতবর্মা এসে যুধিষিরকে আক্রমণ করায় ভীগ এ স কৃতবর্মাকে 
আক্রমণ করলেন ; উভয় অধ্য,য় সংশোধিত বপে গ্রাহথ। ৩০ অধ্যায়ে সন্কুণ 
যুদ্ধ বর্ণন] ও অবহার ঘোষণা, গ্রাহ। 

সগ্চদশ দিবসের যুদ্ধ গ্র্ততি ও যুদ্ধ ৩১-৯৬ অধ্যায়ে বণিত। এই বর্ণনার 
চারভাগ কর] চলে - (ক) শল্যের কর্ণ লারথো নিয়োগ ও কর্ণ শল্োর বাদাজবাদ 
খে) যুদ্ধের প্রথমাংশ, (গ) যুখিতির অজুনি কৃষ্ণ সংবাদ, ঘে) যুদ্ধের শেষাংশ 
ও কর্ণ বধ। (ক) শল্যের কর্ণ সারথ্যে নিয়োগ ও বাদীহ্বাদ ৩১-৪৫ অধ্যায়ে 
ৰণিত। কৃষ্ণ সারথি অজুনিসহ উপযুক্তবপে যুদ্ধ করতে কর্ণ ছুর্ণোধনের কাছে 
দগুদশ দিবস প্রতাষে গিয়ে শল্যকে তার সারথি করে দিতে বলেন। শল্য প্রথমে 
আপতি করেন, ছুর্ধোধন শঙলাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সারথি বলায় এবং রথী 
হিসাবে তাঁকে কর্ণ অপেক্ষা হীন হ্চিত করা হচ্ছে না বলায় শলা সম্মত হুলেন। 
৩১-৩২ অধ্যায় শোধিতবপে গ্রাহ। ৩৩-৩৫ অধ্যায়ে ত্রিপুর উপাখান ত্রদধা 
বর্ডৃক শি.বর সারথ্য ত্বীকার, মধ্যে পরশুরামেয় মহিমা! বর্ণন-পরের কালের 
যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৩৬ অধ্যায় গ্রাহ, ৩২ অধ্যায়ের পরে খ্বাভাবিক 
ভাবে বসে । ৩৭ অধ্যায থেকে কর্ণ শল্যের বাদামবাদ ১ কোন বুহুশ্ত প্রিয় কৰি 
সেটিকে অকারণ দীর্ঘ করেছেন। শ-য প্রথমে বর্ণের সারথি হতে সম্মত হন 
নাই, কিন্তু সন্ঘত হয়ে তিনি ভাবে লারথ্যককার্ধ বম্পাদন করেছেন সন্দেহ নাহি, 
তা না করলে কর্ণ তাঁকে দিনের শেষ শর্ত বিশেষ অপণান্থে বখন অন্ভুননহ- 
দ্বেংখ হ'ল, তখন রাখতেন না। আরে তীব্র কলহ হলে বুধী সারথি উভযেরই 
ধন তিজ্ত হয়ে বায়, বথী সারধির উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, সারধিও বুথীর, 
নির্দেশ বিনা ঘিধায় পাঁদন করতে পারে না। ৩৬/২৭২-৩১ শ্সোকে শলোর 
যে সাবধান বাঁণী আছে, তাই যথেষ্ট ঃ ৩*২-৩২ শ্লোক লংশোধক বাদ দিয়েছেন। 


কর্ণ পর্ব টি 


৩৭ অধ্যাযে ছুরিমিত্ত দর্শনের কথ! আছে, তা কেউ গ্রাহু করল না, 
ছুনিমিত্তের কথা অবাস্তর। ১৩-৩১ শ্লৌকে কর্ণের আত্মশ্সীঘাপুর্ণ উক্তি ও 
৩৩৪* শ্সোকে শল্যের বিদ্রুপপূর্ণ উত্তর ছুটিই অসঙ্গত। ৩০ শ্লোক পর্যস্ত 
উপলাতি বৃত্তের পরে ৩১ গ্লোক হতে বৈতালীষ অর্ধনমবৃত্তের ব্যবহার থেকেও 
পরের যৌজনা মনে হয়। ৩৮ অধ্যাযে কর্ণের ঘোষণা, যে অজু'নকে দেখিয়ে 
দেবে, ভাঁকে বহু পুরুষ্কার দিব, এবং ৩৯ অধ্যায়ে শল্যের উপহাস এবং ভীম- 
অ্র্ণনের তুলনাধ কর্ণকে হীন বল|, দুটিই অসঙ্গত $ তাঁর থেকেই ৪০-৪১ অধ্যায়ে 
কথিত বিবাদ, শল্যের বিদ্রুপাতুক হংস-কাঁক উপাখ্যান কথন, পবই অকবির 
কল্পনা মূনে হয়। ৪২ অধ্যায় কর্ণের শ্বমুখে ভার্গবের অভিশাপ ও ব্রাহ্মণের 
রথচক্র ভূমিগ্রস্ত হবার অভিশাপের বিবরণ, সেই অভিশাপের কাহিনী গ্রাহ্‌ 
নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে , এবং শল্য যদি কর্ণের বীরত্বকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা 
করে থাকেন, তখন কর্ণের পক্ষে সেই অভিশীপঘয়ের কথা বল কোন মতেই 
সম্ভব নয়। ৪৪-৪৫ অধাঁষে মদ্রদেশের ও অঙ্গদেশের নাসীপুরু-বর ব্যবহারের 
নিন্দা উভযের মনকে আর্যে তিক্ত করবে, মে তিক্ততা! ছুর্যাধনের ছুটি কথায় 
দূর হবে না। ভাই ৩৭-৪৫ অধ্যায সম্যক বাদ দেওয়া স্গত। 

(খ) ৪৬-১৪ অধায়ে সগ্চদশ দিবসের পূর্বাহের যুদ্ধ বিবরণ আছে। তাঁর 
মধ্যে বহু প্রক্ষেপে আছে, সংশোধক ডঃ বৈদ্চ অনেক শ্রোক বাদ দিয়েছেন, ৫৭, 
৬২, ৬৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ ও ৫৮ অধ্যায় প্রায় সম্পূর্ণ বাঁদ দিয়েছেন। অতএব 
এই অংশ সংশে।ধিতরূপে গ্রাহ ॥ 

গে) ৬৫-৭৪ অধাঁষে কর্ণবধ হয নাই জেনে যুধিষিরের অজুনকে অপমান, 
অভুনের যুধিতিরকে বধোগ্ঘম ও কৃষ্ণের নত্য ও ধর্মের ব্যাথয। করে উভয় পক্ষকে 
শান্ত করার কথা আছে। যুদ্ধের মধ্যে এখানে কৃষ্ণের অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ ভূমিকা, 
কষেের মধ্যস্থতা না থাকলে পাঁগুবদের দুর্ভাগ্য আস্তো। সংশোধক কিছু কিছু 
হক বাঁদ দিষেছেন, সংশোধিত পাঠ সম্পূর্ণ গ্রহণ কর! যেতে পারে। 

(ঘ) ৭৫-৭৬ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের অপরাহ্ন যুদ্ধ, ছুঃশীলন বধ ও কর্ণবধ 
বণিত হয়েছে । অংশোধক কিছু প্লোক ও অধ্যায় বাদ দিয়েছন, তার উসবে আমার 
মতে অন্থাভাবিকত! ও অনৈসগিকতা হেতু আরো! কিছু বাঁদ হবে যথা, ৭৬৪০ 
(অন্জুনের রথ দেখা যাচ্ছে বলাঁগ ভীমের লারথিকে পুরষ্কার দিবার প্রতিশ্রুতি ), 


৮৭/৩৩৬-৮৮ (যুদ্ধ দেখতে অশ্তরিক্ষে দেব্গণের আগমন ও কথাবার্তা); ৮৮ 
টে 


১৬২ মহাঁভীবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অধ্যায় সম্পূর্ণ (অশবখীমাঁ সন্ধি প্রস্তাব দুর্যোধনের নিকট, কর্ণ-অর্জনের ছন্দ 
আর হবার পর সেই প্রস্তাব হান্তকর ), ৯০/৮১-১১৬ (কর্ণের রথচক্র ভূমিগ্রন্ 
হওয়া, কর্ণের সমন প্রার্থনা--বাঁদ হথে কারণ শাপের কথা গ্রহণ করা হয় নাই, 
এবং চন্র সত্যই প্রোথিত হলে সারধি শল্য কি করলেন তার উল্লেখ থাকা! স্বাভাবিক 
ছিল ), ৯১/১-২২৯, ৩৪, ৩৫ ( ₹ৃষের কর্ণের প্রতি ভৎ্নন! ইত্যাদি । 

৯& অধ্যায় (শল্য কর্তৃক বিধ্বস্ত কর্ণ রথ নিয়ে ছুর্যোখনের নিকট গিয়ে যুদ্ধ 
বর্ণনা) ও ৯৬ অধ্যায় (যুধিটিরের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কর্ণের দেহ দর্শন ) গ্রাহ। 
দংশৌধক ৯৩ অধ্যাধ (কৌরব সন্ত পলায়ন) ও ৪৫ অথায় (অবহার 
ঘোষণ! ও শিবিরে গমন ) বাঁদ দ্িষেছেন। ৯৪ অধ্যায় কিছু শ্লোক বাদ দিয়ে 
রেখেছেন, ষেটি বাদ দেওয়াও যেত, তবে রাখলেও ক্ষতি নাই। 


১৫. শল্য পর্ব 


এই পর্বের প্রধান ছুই ভাগ শলাবধ পর্ব ও গদা! পর্য, প্রমাঁণ সংস্করণের ১ ২৮ 
অধ্যায় ও ৩* ৬৫ অধ্যায় । মধ্যে ২৯ অধ্যায়ে হুদ প্রবেশ নামক একটি ছোট 
অন্পর্ব। 

প্রথম অন্থপর্ব শল্যবধ পর্ব। ১ অধ্যায়ে প্রথমে জনমেজয়ের প্রশ্নে বৈশপ্পায়ন কর্তৃক 
সংক্ষেপে কর্ণবধের পরের সব ঘটনা বর্ণিত, পরে সঞ্চয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ণবধের 
পবের সব বিবরণ কথিত, সংশোধিত রূপে গ্রাহছ। ২ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ, 
তার মধ্যে ১-১৯, ২০২-৩*৯, ৫৩২-৭০ গ্রাহ্য, বাঁকী শ্পোক পুনরুক্তি হেতু বাদ 
হবে। ৩ অধ্যায়ের ১,২ স্োক ছাভ। বাকী শ্লোক সংশোধকগণ বা? দিয়েছে ন। 
তাদের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য। ৪ অধ্যায়ে কপ কর্তৃক ছুর্ধাধনকে সব্ধি প্রার্থনার উপদেশ, 
ভারত মঞ্জরীতে এই উপদেশের কথ! না থাকলেও গ্রহ্‌ মনে হয়, তবে কিছু সংক্ষেপ 
হবে, গ্রাহথ ১১৪, ৪৩-৫১, মধো বহু শ্পোকে অর্জুনের বীর্ধের ও অন্ত্রগৌরবের কথা, 
তা বাদ হবে। ৫ অধাষে দুর্ষোধনের সধ্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও যুদ্ধ চালাবার 
মিধান্ত জাপন, সংশোধিত রূপে গ্রাহ। ৬ অধ্যায়ে শল্যাকে কৌরৰ লেনাপতি 
করবার প্রস্তাব, তার মধ্যে অশ্বথামাঁর গুণগান, ৭ শ্নকের চতুর্থ পাদ হতে ১৭ 
ঝেকের প্রথমপাদ, বাঁদ হবে, তা ভৃগ্তবংশীয় কৰি ব। লিপিকার ক্তৃক পরের কাঁলে 
যৌজিত সন্দেহ নাই। বাকী শ্লোক গ্রাহ। ৭ অধ্যাযে শলাকে নৈনাপত্যে 
অভিষেক, পরে সপ্তদশ রাত্রিতে বিশ্রামের কথা, মধ্যে আছে যে শল্য কৌরৰ 


শল্য পৰ ১৩৩ 


সেনাঁপতি হয়েছে জেনে যুধিষ্ঠির কৃষকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের কি কর্তবা, তার 
উত্তরে কৃষ্ণের যেন বিদ্রপত্বুক ভাবে যুধিত্টিগকেই শল্যবধ করতে বলাঁ--বিদ্রুপ - 
নঙ্গত মনে হয় না, অতএব ২৭হ-৩৭ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ। ৮ অধ্যায় 
হতে যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ । ১১/১-৬ বাঁদ হবে, পরে যৌজিত মনে হয়, কারণ ৭ শ্লোক 
হতে পুনঃ বর্ণনা আরম্ভ ; এই অধ্যায়ে ১৪-১৮ গ্ৌকে ছুরলক্ষণ বদন, ভীমের গদ্ার 
বর্ণনীযুক্ত ৫০-৫৭ শ্লোক বাদ হবে, ৪৫২৪৭ সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, বাঁকী 
শ্লোক গ্রহ । ৯,১*, ১২-১৭ অধায়ে যুদ্ধ বর্ণনা, ১৭ অধ্যায়ে শল্যবধ, শোধিত 
ন্ধূপে গ্রাহথ। ১৮ অধ্যায় পরে যোজিত মনে হয়, ১৭ অধ্যায়ের পরে ১৯ অধ্যায় 
স্বাভাবিক মনে হয়, ১৮ অধ্যায় বাদ হৰে। ১৯-২০ অধ্যায়ে যুদ্ধের বর্ণন ও 
শাঘবধের কথা, শৌধিত বপে গ্রাহ। ২১ অধ্যায় বাদ হবে, কৌর্বরধী ক্ষেমুষ্তি 
বধের কথা! দ্রোণ পর্বে ১০৭/১-৬ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে $ এবং সাত্যকি ও কতবর্মীর 
যুদ্ধের কথ। শল্যপর্বে ১ অধযায়েই আছে। ২২ অধায়ে সন্কুল যু বণিত, বাদ 
দ্রিবার কারণ নাই। ২৩ অধ্যায়ের ৪-৮ গ্োক বাদ হবে, তা ১৭ অধ্যায়ের 
ঘুদ্ধের শেষভাগের বর্ণনার পুনরুভি। ২৪ অধ্যায়ে ১৭-৫০ শ্লোকে অজুননের 
বীর্ঘ উক্তি বাদ হবে, তা৷ স্থানকালোচিত নয়। ২৭ অধ্য.য়ে পুনঃ অজুনের 
অনাবশ)ক উক্তি আছে--১৩২-২৭৯ $ ত| ছাড়া ২৭ অধ্যায়ে যুদৃক্ষেত্রে হৃর্যোধনের 
উপস্থিতির কথা আছে এবং তার এক ভ্রাতা হদর্শনের ভীমের হস্তে মৃত্যুর 
কথ। আছে; কিন্তু ২৫ অধ্যায়ে ব্ল! হযেছে যে দুধোধনকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে ন! 
পেষে কৃতবর্মা, অশ্বখামা ও কপ তার খোঁজ করতে লাগলেন, পেলেন না, আর 
দর্শনের মৃত্যুর বথ! করো পর্বে ১২৭ অধ্যায়ে আছে। অতএব ২৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ 
বাদ হবে। ২৫১ ২৬, ২৮ অধ্যায়ে যুদ্ধের বিবরণ শোধিত রূপে গৃহীত হবে, 
২৮ অধ্যায়ে সহদেবের হস্তে উলুক ও শকুনির মৃত্যু বর্ণিত হযেছে । 

হুদ প্রবেশ অগ্পর্ব প্রমাণ সংস্করণের ২৯ অধ্যাযে। এই অধ্ায়ে যুদ্ধের 
'শেবাংশের বর্ণনাও কিছু আছে। কিছু পুনরুক্তি হেতু বাদ হবে। গ্রাহু 
১, ১০১ ১৫৪ ২০১ ২২২, ২৩, ২৪২, ২৬২, ২৭, ৩৭-৯৭, ১০১ ১০২১ শ্লোক। 
এই অধ্যায়ে আছে যে সঞ্জষ যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হলে সাত্যকি তাকে ব্ধ করতে 
উদ্ভত হয়েছিলেন, দৈপায়নের কথায মুক্তি দিলেন। হৈপায়নের আকত্সিক 


উপস্থিতির কথ! এখানে গ্রাহ মনে হয় না, যুধিগ্িবের কথায় সাত্যকি সধুকে 
ছেডে দিলেন এই ভাবে পাঠ পার্িবতিত হবে। 


১৬৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


গরদাযুদ্ধ অন্ুপর্বের ৩০ অধ্যাযে ছুর্ধোধনের ত্ুদে অবস্থান সন্বদ্ধে ভীমের 
সংবাদপ্রাণ্থি এবং পাগুবগণের সাত্যকি কৃষ্ণ সহ সেই হ্ুদের নিকট রুথ সহ গমন 
বরদিত, শোধিত পাঠ গ্রাহথ। ৩১ অধ্যযে যুধিষ্তিরের ছুর্যোধনকে হুদ হতে 
নির্গমন করতে আহ্বান ও ছূর্যোধন দহ কথা» ৬₹-১৬১ শ্লোকে রষঃ 
কর্তৃক ছুর্বোধনের মায়া জয় করতে উপদেশ, অনাবশ্তক হিদাবে বাদ হবে। 
বাকীটা শোধিতবপে গ্রাহছ। কৃষ্ণের কুমন্ত্রনা দান এবং বলরামের গদাযুদ 
কালে আগমনের কথা যে গ্রাহ নয় তা প্রথমখণ্ডের ১৯ অনুচ্ছেদে আলোচিত 
হয়েছে। ৩২ অধ্যায়ে দুর্যোধনের হুদ হতে নিগমন ও যুধিির সহ কথা, ফলে 
যুধিগিরের দেওয়া কবচ শিবন্ত্রান ইত্যা্দ পরিধান করে হছুর্যোধনের গদাযুদ্ধের 
জন্ত প্রস্তুতি এ'ং দুর্যৌধনের সদস্ভ আহ্বানে ভীমের দুর্ধোধন লহ গদাযুদ্ধের জন্য 
অগ্রদব হওয়], শৌধিত পাঠ গ্রাছ। ৩৩ অধ্যায়ে প্রথমে কৃষ্ণের উজি, 
পরে তীম-ছুর্যোধনের পরম্পরের প্রতি তর্জন, তার মধ্যে ৭১-১৭১, ২৪-২৯ বাদ 
হবে, কারণ কৃষ্ণ অন্তায় যুদ্ধের প্ররোচনা দিলেন বা ছুযোৌধনকে অধিক কৃতী 
বললেন, ত৷ গ্রাহথ নয়। প্রথম খণ্ড ১৯ অনুচ্ছেদের আলোচনা মত ব্লবামের 
আগমন কথাবাদ অর্থাৎ ৩৪-৫৬ অধায় এবং ৬০ অধ্যায সম্পূর্ণ বাদ। ৫৮ অধায়ের 
প্রথমে অজুনের প্রশ্ন, গদ্দাযু দ্ধ ভীম দুর্ধোধনের মধ্যে কে শ্রেষ্ট, এবং কুষের উত্তর, 
ভীম বলবান কিন্ত ছুর্যোধন অধিক কৃতী, অন্যায় যুদ্ধ না করলে ভীম জিত্‌তে পারবে 
না, শুনে অভুনের শ্বীয় বাম উরুতে চপেটাঘাত করে ইঞ্ছিত দানের কথা আছে, 
ত|গ্রাহু নয়, অতএব ৫৮1১-২১ শ্লোক বাদ হবে; ৪৯ ৬২ শ্লোকে প্র'কৃতিক 
বিক্ষোভ ও নিদ্ধ চারণদের কথ! আছে, তাও বাদ হবে; ২২.৪৮ শ্লোক গ্রাহ্‌। 
৫৯ অধযাযে আছে জয়লাতের পরে ভীমের ছুর্যোধন প্রতি উ্ভি ও মন্তকে 
পদ্দবাঘাতের কথা, এবং যুধিষ্ির কর্তৃক ভীমকে নিবারণ, শোধিত পাঠ মত গ্রাহ। 
৬০ অধ্যায়ে বলরামের কথা, বাদ হবে পূর্বেই বল! হয়েছে। ৬১।১-২১ গ্রা্, 
গরে ছুর্ধৌধনেব কষ ও পাগুবগণকে অধর্ম ও ছল অবলম্বনে যুদ্ধজয়ের 
জন্য তীর নিন্দা, কষের উত্তর, ছুর্ধোধনের উদ্দেশ্টে পুষ্পরুটি এবং অবশেষে 
কুষের উক্তি যে অধর্ম অবলম্বন না করলে পাগুবগণ ভীম, ভ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি 
মহারথদ্বের পরাজিত করতে পারতেন না, কষ পাওবদের ছিতের জন্য আন্ধার 
উপায় বলে ভাঁদের বধ সন্তব করেছেন--এই সমস্ত অগ্রাহ্য এবং অসভ্য, তাই 
২২-৭১ শ্লোক বাদ হবে। ৬২ অধ্যাধে আছে যে পাগুবগণ সাত্যকি ও কৃষ্ণ সহ বুছ 


শল্য পথত ১৬৫ 


এক্ষেত্রে ফিরলেন, অরক্ষিত কৌরব শিবির হতে প্রচুব ধন রুত্ব সংগ্রহ করলেন 
ইত্যার্দি। ৭হ-৩২ শ্লোকে আছে যে রথ থেকে সকলে নামবাব পরে কষ 
নামলেই অজুর্নের রখ পুভে গেল, রুষঃ বললেন যে দ্রোণাদির ব্দ্ধান্ত্রে রথ 
তগ্ত হয়েছিল, কৃষ্ণ রথে ছিলেন বলে জলে যায় নাই. তিনি নামলে জলে 
গেল। এই উপাখ্যান গ্রাহ নয়, কৃষ্ণের অতিগ্রাকৃত শক্তির দীবী মূল মহা- 
ভারতের অংশ নয়, এবং গ্রতিরাত্রেট তো! কৃষ্ণ রথ হতে নামতেন, দুর্যোধনের 
উদ্দেপ্ডে হের নিকট গিষেও তো কৃষ্ণ সহ সকলে রথ থেকে নেমেছিলেন, 
তখন কেন জলে যায় নাই, স্থতরাং পূর্বে জলে না যাবার যে কারণ কৃষের 
সুখে বমান হযেছে ভাঁও বিগারদহ নয়। এই শ্পোক গুলি ম্পটঅই প্ররক্ষিপ্ত 
এবং বাদ হযে। ১- ১৯ ৩৩-৩৯ শ্লোক মাত্র গ্রাহ। ৪০-৪৫ শ্লোকে আছে 
যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, হস্তিনাঁগুরে গিয়ে গান্ধাগীকে শান্ত করে আনুন, 
না হলে গান্ধারী পাগ্বগণকে শপ দিয়ে দ্ধ করতে পারেন তাও বাদ হবে। 
৬৩ অধায়ে কৃষ্ণের হস্তিনাঁপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্টরগান্ধীরীকে সব জানিয়ে 
'ান্বনার বাণী বল। এবং অশ্বথীমাঁদি রাত্রে পাঁগুবশিিরে হান! দিয়েছে বুঝতে 
পেরে ফিরে আসবার কথ! আছে। এই সমস্ত পরে প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, ৬৩ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ৬৪ অধ্যাযে আছে যে ধুতুষ্ট্র শুন্তে চাইলেন, 
হুর্ষোধন ভগ্ন উরু হয়ে পঃডে থেকে কি বগেছিলেন, সঞ্য় ছুর্যোধনের দীর্ঘ বিলাঁপ বলে 
গেলেন $ ৩৮২-৩৯১ শ্লৌকে চাঁবীকের উদ্লেখ আছে, ছুর্যোধন বলছেন যে আমার বন্ধু 
চার্বাক আমার এইভাবে বধের কথ। জানলে প্রতিকার করবে । শান্তিপর্বে ৩৮৮৩৯ 
অধ্যায়ে ব্রা্ষণবেশী দুর্ষোধন বন্ধু চার্বাকের বথা আছে, তাঁকে বাঁজসভাস্থ ব্রাঙ্মণরাই 
যুধিঠিরের নিন্দা করায় মেরে ফেললেন। এই ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষদের কাছ থেকে কিছু 
প্রতিকার যে দুর্ষোধন আশা করেছিলেন তা মনে হয় না। মহাভারতে নান! স্থানে 
দীর্ঘ বিলাপ বাণী আছে, আঁমার মনে হয় যে সে সবই পরের যুগের প্রক্ষেপ, আর্ধগণ 
যখন তদের বীর্য থেকে অনেকটা ভ্রষ্ট হযে সংসার দু'খযয় মনে করতে আরম্ভ করে- 

ছিলেন। অতএব ৬৪ অধ্যাধ বাদ হবে। ৬৫ অধায়ে আছে যে অশ্ব্াঁমা কপ ও 
ককতবর্মা গদীষুদ্ধের পরে পীগুবগণ চলে গেলে দুর্ধোধনের নিকটে এলেন, এবং 

অশ্বখ্যম] পাণ্ডৰ পাালদের শেষ করবেন প্রতিজ্ঞ! করায় দুর্যোধনের নির্দেশিমত কপ 

তাকে দৈনাপত্যপদে অভিষিক্ত করলেন। রখীগণ ছুর্যোধনকে সেখানে ফেলে রেখে 

চলে গেলেন। এই অধ্যায় ভারত কথার অংশ রূপে গ্রাহ। 


১৬৬ মহাঁভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
১৬: সৌপ্তিক পর্ব 


১-৯ অধ্যায় নিয়ে সৌন্ডিক অনুপর্ব। ১ অধ্যায়ে ১-৬, ১৭৬৯ শ্লোক গ্রহ, 
তাঁতে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত অশ্বরথাঁমা ও অন্য ছুই বর্ীর শিবির অভিমুখে 
গমন ও কাধ প্রণালী চিত্তন বণিত। *-১৬ শ্লোক দুর্যোধনের উদ্দেস্টে ধুতরা 
বিলাপ বাদ হবে, কারণ সঞ্য় যখন অশ্বথামাদির নিশি অভিযান বর্ণনা 
করুছেন তখন ছুর্যোধনের জন্য বিগাপ প্রাদপ্জক নয। ২ অধ্যায়ে কপ কথিত 
দৈব ও পুক্ুষকার সম্পর্কে তত্বকথ! এবং বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরামর্শ 
গ্রহণের কথা আছে? তত্বকথাঃকিছু বাদ দিয়ে ১-৩৯, ১৯-৩৫ শ্লোক নেওয়া 
যেতে পারে। ৩ অধায়ে অশ্বথামার উত্তর ও নুপ্ত পাওৰ পাঁঞচাল্দের সণ! 
আক্রমণ করে বধ করার'গ্রস্তাব, সে সংকল্প অশ্বথামার মনে পূর্ব হতেই ছিল, 
তাই ভনিত| কিছু বাদ দিয়ে ১-৩, ১৬-৩৬ শ্লোক নেওয়া] যেতে পারে। ৪৫ 
অধ্যায় ংশোধিত রূপে গ্রাহ্‌, তার মধ্যে কপের উক্তি ও সুপ্ত শিবিরে আক্র- 
মণের ধারা স্থির করুণ বিবৃত আছে। ৬ অধ্যায়ে বণিত মহাভূত বপে শিবের 
পাধ্াল শিবিবের ছাররক্ষারর কথা এবং ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত অশ্বখামাঁর শিবস্ততি 
ও শিবের নিকট হ'তে অন্তগ্রাপ্তির কথ! অতিপ্রাকৃত হিসাবে বাদ হবে। শিব 
যদি গুখনুপ্ত সৈনিকগণের নিদ্ত্রিত অবস্থা হত্যার প্রশ্নাসী লোকের সামান্ত 
ভ্বতিতে তুষ্ট হয়ে তাঁর সাহীযয করেন, তাঁহলে শিৰকে যে উচ্চ শ্রেণীর দেব বলা 
যায় না, তা প্রন্মেপকা্ীর চিন্তায় স্থান পায় নাই। ৮ অধ্যায়ে ৬৯৭৫ শ্লোকে 
কথিত রক্তাম্বব্র ধারিণী কালীর ক্ষবিতাবের বথ! ও ১৩৪-১৪২ শ্লৌোকে কধিত 
পিশাচ ও রাক্ষদগণের আবির্ভীব কথা বাদ হবে, বাকী বিব্রুণ গ্রাহা। ৯ অধ্যায়ে 
১-৬১ শ্লোক গ্রাহা, কপ অশ্বখামা কৃতবর্মীর ছুর্যোধনের নিকট এসে তাকে 
অচেতন দেখে বিলাপ, হুর্যোধনের চেতনা সঞ্চার হলে তার কাছে ধক 
শিখন্তী ত্রৌপদেয়গণ ও অন্তান্ত পাধশল পাগুব সৈন্যের বধ জ্ঞাপন ও ছুর্যোধনের 
লন্তোষ প্রকাশ করে মৃত্যু তাতে বগিত হয়েছে ॥ ৬২-৬৩ গোঁক বাদ--সওয়ের, 
দিব্যু্টি প্রার্চি গ্রহণ না করায় দিবাযৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তির কথাও বাদ হবে। 

১০-১৮ অধ্যায় নিয়ে এধীক অন্পর্ব। ইধীকা একটি বিশেষকপে নিধিত 
বাণ, যা দিয়ে ব্রত্শির অস্ত্র প্রয়োগ করা যায়।৯ অশ্বথীমা! ও অজুন ইযীকা! 
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সৌন্তিক পর্ব ১৬৭ 


যৌগে ব্রন্মশির অন্তর ক্ষেগ্থ করলেন তার থেকে এই অনুপর্বের নীম। ১৯ 
অধ্যায় গ্রাহা, তাতে আছে যে বৃষটায়ের সারধির নিৎট হতে যুধিঠির বষ্টছা 
পিখত্ী ছঁপিদী পুত্রগণ ও অন্ঠান্ত পা্চীল বীর ও দেনাদের রাজ্জে নিধনেব 
কথ! শুনে নকুজকে পাঁঠিয়ে দিলেন উপগ্রব্য থেকে ত্রৌপদীকে নিয়ে আমতে। 
১১ অধ্যাযে আছে যে দ্রৌপদীর কথায় ভীম নকুলকে সারথি ভাবে নিয়ে 
অশ্বথাম! বধের জন্ত যাত্রা করলেন, তার মধ্যে ১৬-২১ শ্লোক অবান্তর 
হিসাবে বাদ হবে, বাবী গ্রাছা। ১২-১৩ অধ্যায়ে অরুনকে নিযে ফের 
ভীমকে অনুসরণ এবং জাঁহ্বী কুলে অঙ্থখীমাঁকে ব্যাস প্রভৃতি খধির পঞ্গ 
আসীন দর্শন, তীমসেনকে ধনু উদ্ভত করতে দেখে অশ্বথামাঁর ব্রদ্ধশির অন্ত 
প্রয়োগ বর্দিত $ এই ছুই অধ্যায়ে অনৈমগিক কথ! অনেক আছে, তা বাঁদ হবে, 
গ্রাহা, ১২1১-৬, ৮, ৪১ $ ১৩১৮৩, ৬০২২, বাঁকী গ্লোক বাদ হবে। ১৪ অধ্যাধে 
অরুন কর্তৃক ব্র্মশির অস্ত্র গরযৌগের কথ আছে? কিন্তু তাব পরে অনৈসগিক 
কথা আছে-ষে নারদ সহ আবিভূর্ত হলেন, নারদ ও ব্যাস ছুই ত্রমবর্ধমান 
দিব্যা জাত অগ্নিজালার মধ্যে দীডিযে পৃথিবীর ধ্বংস নিবারণ করুতে অশ্ব 
খাম অর্জুন ভুজনকেই ভাঁদেব অন্ম প্রত্যাহার করতে বললেন, অজুন করল্নে 
বিস্ত অশ্বখমা পারলেন না, ইত্যাদি। তার থেকে ভাগৰত পুরাণে অধিক 
হ্বাভাবিক বর্ণনা আছে, ষে অঞ্জু প্রতি অন্তর প্রযোগ করে অশ্বথীমার অস্ত্র 
উপশম করুলেন, তারপর নিজের অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিলেন এবং অশ্বখামাকে 
বন্দী করে ফেল্পলেন (ভীগবত-১1৭1২৯-৬৩ )| অতএব ১৪)১-৪৯, ৬২, ৭-৯ 
শ্লৌোকের পরে বস্বে-দদৃষ্টা লৌকান্‌ দহ্যখানান্‌ অজুনঃ পরমান্তরখিৎ। সংজহার 
ছষং অস্ত্রং মহ্দবীর্যং প্রদর্শয়ন। 
অনিচ্ছন্‌ তু গুরুপুত্ং নিহস্থং সহসাভুনঃ। জহারান মুরধমণিং অসিন| সহূর্ধজম্‌ ॥ 
বিহটবান্‌ ততঃ পাঁপং দ্রোণপুতরং হত ত্বিষম্‌।” অযৰ| এই অর্থ প্রকাশক অন্ত শ্লৌক। 
১৪ অধ্যায়ের বাঁকী গ্লোক বাদ হবে। ১৫ অধ্যায় বার দিয়ে কযেকটি 
জৌকে বলা যেতে পাবে যে যে এইভাবে হতমান হয়ে অশ্রথায়া অভিশাপ দিল 
ষে পাগুবংধূ উত্তবার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট ছবে। তারপরে ১৬ অধ্যাষের ১-২২ 
শ্লৌক বাদ দিযে কয়েকটি শ্ৌকে বল! হবে যে রুষ্ণ বললেন যে তিনি অশ্বখামার 
শাপামিদদ্ধ সন্তানকে বীচিয়ে দেবেন, সেই অভিমনগ্য পুত্র শিক্ষা লাভ করে বাট 
ব্খ্সর রাজত্ব করবে, বংশ পরিঙ্গীণ অবস্থায় তার ছন্স হওষায় তীর নাম হবে 


১৬৮ মহাভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


পবিগ্গিৎ ভারপবে ২৩ ৩৭৯ শোক হবে, ৩৭২ বাদ হবে। ১৭১ ১৮ অধ্যায়ন্ব 
বাদ হবে, ত'তে শিবের মহাত্মা কীর্তন বর! হযেছে, মহাভারত ধুগের কষেক 
শতাব্দী পরে তা যোজিত হয়েছে সন্দেহ নাই। 


১৭. দ্ত্রীপর্ব 


এই পর্বে তিনটি অন্পপর্ আঁছে--(১) জল গ্রাদা'নজ পর্ব, ১-১৫ অধ্যায় 
নিয়ে, অন্ঠপর্বের নাম মংশোধক মগ্লী পরিবতিত করে «“বিশোক” নাম দিয়েছেন ঃ 
সেই নীমই অধিক যুক্তিযুক্ত; (২) স্ত্রী-বিলাপঃ ১৬২৫ অধ্যায় নি: ঃ (৩) 
শ্রাদ্ধ অন্থুপর্ব, ২৬-২৭ অধ্যায়ে--এই অন্তপর্বই জল প্রার্দানিক অন্পর্বঃ এখানে 
উদদকক্রিয়] বা মৃতের উদ্দেশে জলঘানের কথা আছে, শ্রা্ধের কথ! শাস্তিপর্বের 
আবন্তে আছে। 

বিশোৌক অন্গপর্ব£ ১ অধ্যাষে ধৃতরাষ্টট বিলাপ, তার থেকে সংশোধকগণ যা 
বাদ দিয়েছেন, তার উপর &, ৩, ১৩ গ্পোক অব্স্তর বা অসঙ্গতি হেতু বাদ হবে। 
২ অধ্যায়ে বিছুর কর্তৃক সান! বাণী কথন, গ্রাহা। ৩-৭ অধ্যায়ে বিছুর ধুতরাষ্ট্রে 
প্রশ্নের উত্তরে নানা সাত্বনা বাণী ও তত্বকথ| শোনাচ্ছেন, ৮ অধ্যায়ে দৈপায়ন 
খাবি এসে পান্না বাণী শোনীলেন। এই ছ্ষটি অধ্যায় অনাবশ্তক ও পরে 
ঘোজিত মনে হয়। ৩।১১ শ্লোকার্দে আছে যে ধৃভরাষ্্র বিদুরের কগ1 শুনে বিগত- 
শোক হলেন তাহলে আবু নানা কথা জিজ্ঞাসা কেন, এবং ব্যাসের আগমন কেন? 
৩-৮ অধ্যায় বাদ হবে। ৯ অধ্যায় বহুলাংশে ২ অধ্যায়ের পুনবাবততি হওয়ায় 
সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। ১* অধাধ প্রথম শ্লোক সহ গ্রাহ--এই অধ্যায়ে 
কুরুত্্রীগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা আর্ত? প্রথম শ্লোক সংশোধক 
বাদ দিয়েছে, কিন্তু এখানে ৩.৮ অধ্যার় বাদ দেওয়াতে প্রথম গ্লোকটি রাখা 
গ্রযোজন। ১১ অধ্যায়ে আছে বে কুরুক্ষেত্র পানে যাত্রাকালে কূপ, কৃতবর্মা ও 
অশ্বখীম৷ ধৃতরাষ্ট্রের লঙ্গে দেখা করলেন ও পাগুবগণ তাঁদের সন্ধানে আসবে ভয়ে 
তিনজন তিনদিকে চলে গেলেন। শোধিত পাঠ মত গ্রাহ। ১২ অধ্যায়ে পাগুব- 
গণের ধৃতবাষ্ট্রের স্কট আগমন, লৌহ্তীম চূর্ণ করণ ইত্যাদি $ ১৩ অধ্যায়ে কৃষঃ 
কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দান ও লান্বনা ) ১৪ অধ্যাষে গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণ ও 
পাওবগণের গমন * ১৫ অধ্যয়ে পাওবগণ ও ভ্রোৌপদ্দী পহ গাদ্ধাবীর কথা_ এই 
অধ্যা়গুলি সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহা। 


সত্রীপর্ব ১৬৯ 


স্ত্রী বিলাপ অন্ুপর্ব ১৬-২৫ অধ্যায় নিয়ে, তার মধ্যে ১৬-২৪ অধ্যায় সংশোধিত 
“পাঠ মত গ্রাহা। ২৫ অধ্যায়ের ৩৮৫০ শ্লোক বাদ হবে--কারণ ৩৪ শ্লোকে 
“গাদ্ধারী বলছেন কৃষকে, যে তুমি যখন ব্যর্থকাম হু-য় উপপ্রৰো ফিরে গেলে, 
তখনই আমি বুখেছি ষে আমার পুত্রগণ নিহত হ'ল৯, তার পরে আবার কুষ্ণকে 
যুদ্ধ নিবারণ না করবার জন্য দৌষী বল্বেন এবং বু স্কুলের নিধন ও জ্ঞাতিশোকে 
কাতর অবস্থায় কৃষ্ণের কুৎদিৎ উপায়ে মৃত্যু হবে, এই অভিশাপ দেবেন, ত| 
প্রা নয় । ২৫৩৭ ক্লৌকের পরে ২৬ অধ্যায় বসলেই সঙ্গত হয়। 
শ্রাদ্ধ বা জল প্রা্দানিক অন্ঠপর্য ২৬-২৭ শ্লোক নিষে। মৃতদেহ সমূহ সৎকার 
ও মুতের উদ্দেন্টে জল প্রদান কর! হ'ল তাই বিবৃত হযেছে। ২৭ অধ্যায়ে কুস্তী 
-কর্ণের পরিচয় দিয়ে ঘুধিষির, ভীম, অনুনিকে ভার উদ্দেশ্টেও জন প্রদান করতে 
-ব্লুলন। এই মধ্যায়ছয় সংশোধিত বপে গ্রহণ করা যায়। 


১৮ শান্তি পর্ব ও মনুশাসন পবণ 


শাস্তি পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ১৩,৭৩২ শ্লোক ও অন্শানন পর্বে ৭৭১ শ্লোক 
'আছে, এই ছুই পর্বেই প্রমাণ মহাভারতের প্রায় এক্ক চতুর্থাংশ শ্লোক আছে। 
কিন্তু যখন প্রথম মহাভারত কাহিনী পর্বে পর্বে বিভক্ত করে পু'থিতে লিখিত 
হয়, তখন অন্ুশান নামে পৃথক পর্ব ছিল না, শল্য পর্ব ও গদাপর্বে পৃথক পৃথক 
পর্ব ধরে অষ্টাদশ পর্ব বলা হত। যবদ্ীপে যে মহাভারত পাওয়া! গেছে, তার মধ্যে 
শান্তি ব৷ অ্শাসন কোনটাই পাওয়া যায নাই, সেখানে প্রাপ্ত আটটি পর্বের মধ্যে 
আঁদি পর্ব আছে, সেই আঁদিপর্বের পর্বসংগ্রহে শাস্তিপর্বে ৩৩৩ অধ্যায় ও ১৪,৫২৫ 
সেক আছে বল! হয়েছে: অন্ধুশাঁঘন পর্বের উল্লেখ নাই। সংশে।ধিত সংস্করণের 
পর্বনংগ্রহ মতে শীস্তি পর্বে ৩৩৭ অধ্যাফ ও ১৪,৫২৫ স্লৌক, এবং অন্ুশাদন পর্বে 
১৫৩ অধ্যায় ও ৮** শ্লোক, অতএব যবদীপে যখন মহাভারত গিয়েছে, তখন 
অন্শাদন পর্ব ছিল না, এবং অশ্শশালন পর্ব শান্তিপর্বের অন্তভূক্তি ও ছিল না। 
গ্রমীণ সংক্করণে অন্ুশীদন পর্বের ১৬৭ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ১৬৬ অধ্যাষ সম্পূর্ণ 
অবান্তর বিষয় ও অর্বাগীন কাহিনী নিয়ে বচিত-_বাঁর বার ব্র্গ মহিমা ঘোষণা, 





১। প্তদৈৰ নিহভাঃ কম মম পুত্রাস্তরপ্ধিন:ঃ। যদেবাকৃত গীমন্ং উপগ্নবাং 
গতঃ পুনঃ 1" 


১৭০ মহাভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বর্ষণে দানে পুণের কথা, ব্রাঞ্ষণের বিভ্ত জেনে ব1 ন! জেনে নিলে অমার্ভনীর 
অপরাধ এবং শাস্তি হয়, তার উদ্দাহরণ 5 ব্রার্মণের অধধাত ও লঘু দণ্ডের বিধান, 
ইত্যাদি আছে £ ভূগুবংশের মছিমার বথা বার বার উল্ত হয়েছে, ভূগুব মহিমা 
দেখাতে পূর্ব কথিত কাহিনীর পতিবন্ধিত বপ আছে, যথা উদ্চোগপর্বে ৯১৮ অধ্যায়ে 
কথিত ও শাস্তি পর্বে ৩৪২ অধ্যায়ে কথিত ও বনপর্বে ১৮১ অধ্যায়ে কথিত নহুষ 
উপাখ্যানে আছে যে অগন্তোর শাপে ইন্রত্ব প্রাপ্ত ন্ছুষ সর্পে পরিণত হয়, কিন্ত 
অন্তশাসন পর্বে ৯৯-১০* অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভৃগু অগন্তোর জটার মধো থেকে 
অগন্তাকে অভিশাপ দিয়ে ঘর্পে পরিণত করেছিলেন । অন্গশাসন পর্বের উপাখ্যান 
সমূহ অন্বদ্ধে সংশোধকমগ্ডলী বলেছেন যে এক একটি উপাখ্যান মহাঁভরতের অন্তর্ভুক্ত 
করবার উদ্দেশ্টে যুদ্ধষ্িরকে দিয়ে অর্বাচীনের মত প্রশ্ন করানো হয়েছে, অনেক স্থলে 
প্রশ্নের উতরের সঙ্গে উপাখ্যানের কেন সঙ্গতি নাই। বহ্ধিমচন্দ্র তীর কৃষ্ণ চরিত্রে, 
বলেছেন, "কতকগুল! বাজে কথা লই! এই অনুশাসন পর্ব গ্রথিত হুইযাছে। 
সমুদয়ই বোধ হয তৃতীয় স্তরের । . পর্বের শেষে ভীম্ম হ্বর্গীরোহণ করলেন ইহাই 
কেবল প্রথম স্তরের 1৮ অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র পরশয্যায় শায়িত অবস্থায় ভীম্ম কর্তৃক 
বাজধর্মীদি বিষয় কথন যূল ভারত কথার অংশ বলে মেনেছেন। তবে তার মত 
যে অঙ্কশাসন পর্বের ১-১৬৬ অধাঁধ তৃতীয স্তরের, অর্থাৎ বু শতাবী পরের 
যোজনা, তা যে গ্রাহ তাতে সন্দেহ নাই। যবদ্বীপে মহাভারত যায় অঙ্মান 
খৃ্টীয় দ্বিতীষ শতাব্দীতে, তখন অস্ুশাসন পর্ব এবং তাঁতে বিবৃত উপাখ্যানাদি ছিল 
না। আলবেরুণি খুষ্টার় দশম শতাঁবীর কোক, তিনি সুলতান মামুদের অন্ভযান 
কালে ভারতে এমে সংস্কৃত শিক্ষা কবেন। তিনি মহাভারতের পর্বগুলির নাম 
করেছেন, তার মধ্যে অস্থশাসন পর্ধের নাম নাই। ক্ষেমেন্দ্রের ভারত মঞ্জরী অনুমান 
১০৫০ খুষ্টাবে রচিত হয়, তাতে অনুশাসন পর্ব নাই। অন্গশাদন পর্বের $-১৬৬ 
অধ্যায় যে মূল ভারত কাছিনীর অংশ নয, তাতে কোনই সন্দেহ থাকৃতে পারে না। 
এখন অঙ্শাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় এবং দীর্ঘ শাস্তিপর্বের কতটা মুল কাহিনীর 
অংশ তাই বিবেচ্য। 
শাস্তিপর্বে যুধিঠিরের অভিষেকের কথা আছে ৪* অধ্যায়ে, অভিষেকের পরে 
প্রজাদের বাজসভা হতে বিদাষদানের কথা ৪১/৮-৯ গ্লোকে, ৪৪1১ গ্লোকে ও 
অস্ুশৃসন পর্বের ১৬৭/১ শ্লৌকে। এই তিনটির মধ্যে একটি মাত্র গ্রাহ। কৰি 
ৰা লিপিকারগণ দেখাতে চেয়েছেন যে অহুশাপন ১৬৭১ ক্লোকে যে প্রজাগণকে 


শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পরব” ১৭১ 


বিদায় দিবার কথা আছে, ত1 অভিষেকের পরে নয়, ভ্রিশদিন ধবে ভীম্মের কথা 
শুনে ভীম্মের অনুমতিতে সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরবার পরে--অচ্শামন 
১৬৬ অধ্যায়ে আছে যে ভীগ্ম সব বথা শেষ করে যুধিঠিরকে বললেন যে এখন 
ফিরে যাও, উত্তরায়ণ আরস্ভ হলে আমার বিদায় গ্রহণ করবার সময় এসে $ তখন 
পৌঁরজানপদগণ এবং ধৃতরাষট্,গান্ধারী প্রভৃতি সবাইকে নিষে যুধিষির হস্তিনাপুরে 
ফিরলেন ( অন্ধ ১৬৬/১৫-১৭), অন ১৬৭1১ শ্লোকে নেই পৌবরজানপদগণকে 
বিদায় দেবার কথা বলা হয়েছে । তা1যে নয়, তা শাস্তিপর্বের ৫৩| ৪-১৬ প্লোক 
থেকে প্রতিপন্ন হয়,--যুধিঠির বলছেন, ভীম্মকে এখন বহুজনের উপস্থিতি দিয়ে 
পীড়ন করা বর্তব্য নয, তিনি গুহ উপদেশও দিতে পারেন, অতএৰ সৈন্য ও 
পরিজনদেব না! নিয়ে শুধু আমর! নিজের! তাঁর কাছে যাব। অঙ্গশাসন পর্ণ 
১৬৭ অধ্যায় সবটা পডলেও স্পষ্ট হয় যে ১৬৭/১ শ্লোকে অভিষেক মভা থেকে, 
গ্রজাগণকে বিদায় দেবার কথাই বল! হয়েছে। ৪ শ্লোকে অভিষেকের কথা আছে, 
২ ক্লৌকে হতপতি হতপুত্র নারীদের ব্যবস্থা করে দেবার কথা! আছে, ৩ শ্লোকে 
গ্রজাদবের উপযুক্ত কার্ষে ব্যাপৃত করবার কথা আছে। এই অধ্যায়ে পঞ্চাশ বাঁত্র 
হস্তিনাুরে কাঁটিষে উত্তরায়ণ আরস্তে অস্তযো্টি ক্রিঘ্নার দরাম নিয়ে গিয়ে ভীম্ষের' 
পঙ্গে দেখা। করবার কথ! আছে, সেদিনেই ভীম্ম দেহত্যাগ করলেন। অতএব- 
মনে হয় যে এক সময় শাস্তিপর্বের ৪০ অধ্যায়ের পরে অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় 
ছিলঃ তখন ভীম্মের ৫৮ রানি পরশয্যা ও ইচ্ছা মৃত্ার কথা কল্পিত হয়েছে, 
কিন্ত বাজধর্মাদদি কথন কল্লিত হয় নাই। অর্থাৎ শাস্তিপর্বের ৪১ (বা ৪৫) 
অধ্যায হতে অনুশাসন পর্বের ১৬৬ অধ্যায় পর্যন্ত সমৃস্তই আবে! পরের কালের" 
যৌজন1। তার সমর্থক আর একটি উক্তি শাস্তিপর্বে 8৭৩ হ্লৌকে-- "নিবৃত্ত মাত্রে 
বয়ন উত্তরে বৈ দিবাঁকরে” ( হুর্ধের উত্তরীয়ন আস্ত হলেই )১-_ দেই সময় ভীন্ম 
তীর স্তব আবৃত্তি করছিলেন, যা কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে থেকেই শুনলেন, এবং তাঁর পত্রে" 
পাঁগবগণকে তীগ্মের কাছে নিয়ে গেলেন। অন্ভশাসন পর্বের ১৬৭/৬হ শ্রোকার্ছে ও 
উত্তরায়ন আরস্তের কথ! আছে। তাহলে বহুদিন ধরে তত্ব কথা ও কাহিনী শোনা 
হয় কেমন করে? 
৬ 
১। নিবৃত্ত -160:550, 000060 6৪৫1 (8066:5 980515716 8:06119) 
1316080781৫)-- শ্লৌকাদ্ধের আক্ষরিক অর্থ হুর্ধ উত্তর অয়নে কিরে আসা মান্ত। 


১৭২ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভীন্ষের পরশয্যায় শয়নকাল সন্বদ্ধে বহু শপঙ্গতি পূর্ণ শোকের আলোচন! ও 
অন্তান্ত আহুসঙ্গিক অসঙ্গতির কথ! প্রথম খণ্ডে ১৭ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। 
তার থেকে অচ্মান সঙ্গত যে পরশধ্যা কাহিনী পরের কালের কল্পনা, যুধিষির বধ 
-ঝাজত্ব করেছেন, ধর্মজ্ঞানও তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত £ তাঁর পক্ষে বাজধর্মাদি কথা শোনা 

নিঅযধোজন ১ মোক্ষধর্মান্শাসনে যে সাংখা ও একান্ত বৈরাগা যূলক ধর্মের বথা 
শশান্িপর্বে আছে, তা! কৃকক্ষেত্র যুদ্ধক্কালের পরে প্রচলিত হয়। তা ছাড়া ভীগ্ঘ- 
-স্তবরীজে (৪৭ অধ্যায় ) কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান বলা হয়েছে; সেটি ভারত 
কাহিনীর মূল পর্যায়েব কথ! নয়, সেট। হ'ল খৃষটপূর্ব তৃতীষ শতাব্দীর যোজনা, যখন 
তগব্দ্‌ গীতা মহাঁভারভে সন্নিবেশিত হযেছে । অতএৰ শাস্তিপর্বের ৪৫ অধ্যায় 
হতে শেষ পর্যস্ত পরের বলের যোজন! হিমাবে, মুগ ভারত কথার অংশ নয় 
হিসাব, বাদ হবে। এখন শাস্তিপর্বের ১-৪৪ অধ্যায় মধ্যে কতট1 মূল ভারত 
কাহিনীর অংশ, তাই বিচার করতে হবে। শাস্তিপর্বের নামের এই সার্থকতা যে 
যুধিষ্ঠির জাঁতিদের দেহ সংস্কার করিয়ে জাতি বর্গের, বিশেষতঃ না জেনে জোষ্ঠ 
ভ্রাতা কর্ণকে বধ করার জন্য, অত্যন্ত সন্তপ্ত হন, রাজা ছেড়ে বনে যেতে চান, শেষে 
অজুনি তীমাদির কথা শুনে, বিশেষত: ব্যান খধি ও কৃষের উপদেশ, মনে 
শাস্তি পান ও রাজাভার গ্রহণ করেন। 

১ অধাক়ে নারদ, কথ প্রভৃতির কথ! আছে। কথ পাগুবগণের কয়েক 
শতাঁবী পূর্বের খষি, নার? দেবলোকের দত ও গায়ক বলে কল্লিত। তত্তিন্ন 
১ অধ্যায়ে কর্ণের প্রতি ভাঁগবের অভিশাঁপ ও আর এক ত্রাঙ্মণের অভিশাপের 
ছুচনা আছে। পরশুরাম ভার্গবও কর্ণ ও পাগবগণের কালের বহু পূর্বে বর্তমান 
ছিলেন, তাঁর অভিশাপ এবং অস্ত ব্রা্মণের অভিশাপ পরে কল্পিত হিসাবে বা? 
“হবে, ত৷ প্রথমথণ্ডের ৫ অনুচ্ছেদে বল! হয়েছে। কর্ণের জন্স কথ।ও আদি পর্বে 
বল! হয়েছ। অতএব ১ অধ্যায় এবং কর্ণের জন্ম ও অভিশাপাদির কণথাপূর্ণ 
২৫ অধ্যায় ঘম্পূর্ণ ৰা হবে। ৬ অধ্যায়ে কুত্ীর উক্তি এবং যুধিঠিরের অভি- 
'শাপ--স্্ীগণ গুহ্য কথা গোঁপন রাখতে পারবে না, তাও অবাস্তর এবং গ্রাহ্য 
নয়। 

৭ অধ্যায়ে যুধিঠিরের নির্ধেদ বাণী ও রাল্যত্যাগের সংকল্প প্রচাশ, ৮১৪ * 
অধ্যায় অজুনি, ভীম, নক, লহদেৰ ও ভ্রোৌপদীর উক্তি এবং যুধিষ্িরের 
“্অনমনীয় উত্তর । যুবিষ্ির যদিও প্রধানতঃ অন্্নকে সথ্যোধন করে কথা বলছেন 


. শীন্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব ১৭৩ 


তবু, ভীম, নকুল, সহদেব, ভ্রৌপদী-_তীরা চুপ করে বসে থাঁকবেন তা বল। 
যায না। অতএব ৭-১৯ অধ্যায সংশোধিত বপে গ্রাহ। ২০ ২১ অধ্যায দেব 
স্থান খাষিব উক্তি ২২ অধ্যা অর্জনের উক্তি, গ্রাহ্থা। ২৩ অধ্যায় ব্যাসের" 
উক্তি, তার মধ্যে সুদ্ুয্ের উপাখ্যান (১৫-৪৫ শোক ) বাঁদ হবে বাকী গ্রাহ্য। 
২৪১ ২৫ অধ্যাষ, ব্যাস যুখিঠিরের কথ) গ্রাহ্য । 

২৬ অধ্যাঁষ যৃথিষ্ঠিরের উ্জি, ধনের গ্রযৌজনীষতাঁর কথা খগুনের চেষ্টা 
ব্ছলাংশে ১৯ অধ্যাষের পুনরাবৃত্তি, এটি বাদ হবে। সংশোধক মগ্ডলীও এই 
অধ্যায় বাঁদ দিয়েছেন। ২৭ অধ্যাযে ভীনম্ম ও দ্রোণকে অধর্ম পথ অবলম্বন 
করে ব্ধ করার ছস্ত সম্তাপ প্রহশ আছে, তা বাদ হবে কারণ ভীম্ম ও ভ্রোণ 
বধে পীগুবগণ অধর্ষেব পথ নিয়েছিলেন, তা পরের কালের কল্পনা। ২৮ 
অধ্যাষে বাস কথিত অশ্ব-জনক উপাখ্যান ও বাদ হবে, কারণ উপাখ্যানে 
প্রতিপান্ধ হুল যে মাচষ তার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, সেই অঙ্কসারে স্থখ ছুঃখ পাঁষ, 
তবু শান্তর নিিষ্ট পথে চল! উচিত। এই নীতি গ্রাহা মনে হয় না, এবং যুধি- 
চিরের মনে শান্তি আনার বঠঁপারে অবান্তর মনে হয। ২ন অধ্যাযে অজু!নের 
অচবোধে কৃষ্ণ বর্তৃক যৃষিষ্টিরকে উপদেশ --১-১৪৩ শ্লোক গ্রাহ্য, তার মধ্যে 
ষোড়শরাজক কথার মূল রূপ আছে। ২৯১৪৪-১৪৯ শ্লোক ও ৩০ ৩১ অধায়, 
নরুদ কথিত স্থবর্নহীবী ও হ্গ্রষের উপাখ্যান, বাদ হবে, কারণ নারদের উপস্থিতি 
গ্রাহ৷ নয়, ২৯1১৪ শ্লৌোকেও নারদের উল্লেখ বাদ হবে। ৩২৪ ৩৩ অধ্যায়ে 
পুনঃ ব্যাসের ও যৃিঠিরের কথা, গ্রাহ্য । 

৩৪- ৩৫ অধ্যায়ে ব্যাস কথিত প্রাযশ্চিত্ত বিধি 9 ৩৬ অধ্যায়ে কথিত 
তক্ষযাভক্ষ্য বিচার, অবাস্তর হিসাবে বাদ হবে। ৩৭1১-১৭ শ্লোকে ভীম্মের নিকট 
গিয়ে ঝাজধর্মাদি শ্রবণের চনা আছে, ত| বাদ হবে, ৩৭/১৮-৪৯ হক গ্রাহা। 
ব্যাসের উপদেশ ও কৃষ্ণের উপদেশ শুনে যুধিষ্িরের মন শা হল ও তিনি 
হত্তিনাপুর অভিমুখে যাহ! আঁবস্ত করলেন। ৩৮ অধণায়ে বিবৃত হস্তিনাপুরে 
প্রবেশ ও ছযোধনের ত্র ্গণবেশীবন্ধু চাবাকেব বধ গ্রাহা। ৩৯ অধ্যায়ে বিবৃপ 
চা্বাকের পূর্ব জন্মবথ। বাদ হবে । ৪০ অধাযে হুদ্িটিরের অভিষেক বণিত, ৪১ 
অধ্যায়ে যুধিঠিবের কৃত কর্ণ বিভাগ বর্ণনা, ও 5২ অধাধলে হুদ্ধ্িবেরে 
আদেশে যুছে মৃত বীন্দের শ্রুদত্রিয়া ও হ্ধের ফলে অন ৭ নান 
পোষণ বাবস্কা বর্ণন, এগ গ্রশ্হা। 


য& 
তেনু ড5ৎ 


৪৩ অধানত্হ হটিবেক শেপ ০ 


১৭৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসল 


নবপে স্ততি, তা পবের কালের যোজন! হিণাবে বাদ হবে, গ্রাহ্য শুধু ৪৩1১-৩ 
শ্লেক, তা পরের অধ্যায়ে যুক্ত হতে পারে। ৪৪1১ লোক বাদ হবে, প্রঙাদের 
-বিদায়দানের কথ] ৪১ অধ্যায়েই জাছে, ৪81২-১৬ গ্রাহ্য। অন্শীন পর্বের 
১৬৭ অধ্যায়ও বাদ হবে। 


১৯, আশ্বমেধিক পর্ব 


এই পর্বের প্রথমে ভীম্মের দেহ ৎকাঁরের পরে যুধিষ্টিরের নির্ধেদ তাৰ ও 

-তৈক্ষ্য অব্লম্বনের ইচ্ছার প্রকাশ আছে) কিন্তু ভীম্ষের সপ্ত মৃত্যু হম্েছিল, 
অষ্টপঞ্চাশৎ দিন শরশধ্যাঁর পরে নয, তা মনে বাধলে ঘুধিঠিরের পুনঃ বিষাদ ও 
'নির্ধেদের কারণ থাঁকে না। অতএব ১ অধ্যায়ে যুধিিরের নির্বেদ প্রকাশ ও 
স্তরাষ্ট্রের সান্তনা! বাণী, ২ অধ্যায়ে কষে উপর্দেশ, এবং ৩১-১* শ্লোকে ব্যাসের 
উপদেশ বাঁধ হবে। পুনরায় শোক ও তাঁর শান্তির কথা যে প্রক্ষিপ্ত, তা ১৪ 
অধ্যায় হতে পরিস্কার বোঝ যায় $ সেখানে বল! হয়েছে যে কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, 
অজু, ভীষ, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ইত্যাদির কথায় যুধিষিরের শোক ছুঃখ 
-ও মানদিক সন্ভাপ দূর হযে গেল, কিন্তু আশ্বমেধিক পর্বে যুধিঠিরকে সান্বন| বাণী 
বললেন শুধু ধৃতরাষট্, ক, ব্যাস * দেবস্থানি , অজুনি, ভীম, নকুল, সহদেব, 
দ্বৌপদীর উক্তি শাস্তি পর্বে আছে, আশ্বমেধিক পর্বে যুধিষ্ঠিরের শোকের পুনকুত্রেকের 
পরে নাই। অর্থাৎ লিপিকার্‌ শাস্তিপর্ব থেকে যুধিষ্টিরের শোক ও সান্বনের 
কথার জের টেনে চলেছেন। ৩1১১-১৯ গ্নোকে যুধিঠির অশ্বযেধের জন্য ব্যয় 
সংগ্রছের কথ! জিজ্ঞানা করছেন ও ব্যাস তাঁর উত্তর দিচ্ছেন, গ্রাহা, তৰে ভূমিকা 
ছিদাবে তাঁর পূর্বে কয়েকটি পংক্তি বসাতে হবে -ত! এই তাবে হতে পারে :-- 

"অভিষিক্ত ভ্তথা রাজ্যে হযীকেশপুরোগমৈঃ | 

অন্থশাসৎ স ধর্মাতআ! পৃথিবীং লাগরাভরাম্‌ ॥ 

অথ কদাচিৎ সংপ্রাপ্তং ব্যাসং মত্যবতীমৃতম্‌। 

উবাচ বিনীতো রাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ | 

অন্জাতোহম্সি ভগবন্‌ বাজিমেধং স্দক্ষিণম্‌ ।” 

তারপরে ৩/১১-১৯ গ্নোক বন্বে। ৪ অধ্যায়ে মরু রাঙা ও ভার স্বর্পাত্র 

তৃষিষ্ঠ যজ্ঞের বিবরণ গ্রাহা ; ৫-১০৩৬ পর্যন্ত যজ্ঞের বিভ্তত বিবরণ ৰা? হবে, 
তার মধো ইন্দ্র, বৃহণ্পতি গ্রন্থ তর কথ| আছে, ১*1৩3-৩৭ গ্রছা, হ্র্ণ পাত্র দি 


আশ্মেধিক পর্ব ১৭৫ 


কিছু ভূপ্রোথিত হয়ে রইল তা বৌঝাতে। ১১-১৩ অধ্যায়ে যুধিটিরকে সান্তনা 
দিতে কৃষেের উপদেশ গ্রাহ্য নয়, কারণ ১৩৭ গ্লেকে আছে যে মরত্তের হ্র্ণ- 
পাত্রের কথা জেনে যুধিষ্ঠির খুসী হয়ে সেই বিত্ত সংগ্রহ করে ধক্ঞ করবেন ঠিক 
করে মন্ত্রণা আবন্ত করলেন, তখন তিনি আর শোঁকাচ্ছন্ন নন$ তাছাড়া ১২ 
অধ্যায় প্রায় শাস্তি পর্বের ১৬ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি । ১৪ অধ্যায়ের কথা পূর্বেই 
বলা হয়েছে, সেটিও বাদ হবে। 

১৫ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের চীরিদ্দিকের বনে ও ইন্্প্রন্থে গিয়ে ভ্রমণের 
কথা, ও কৃষ্ণের নি দেশে ফিরবাঁর ইচ্ছ! জ্ঞাপন, গ্রাহ্য। ১৬-৫১ অধ্যাষে 
অর্জুনের প্রশ্নে কৃষ্ণ কর্তৃক অন্গীতা ও ব্রাহ্মণ গীতা এই ছুই ভাগে ধর্ম সম্বন্ধে 
উপদেশ দীনের কথা আছে, কিন্ত ভগব্দ্‌ গীাই মূল মহাভারতে অন্মান থ্‌ঃ 
পৃঃ তৃতীয় শতাঁবীতে যোঁজিত হুষেছিল + অনুগীতা ও ব্রাহ্মণ গীভার যোজনার 
জন্য অ্নের মুখে বদান হয়েছে, কৃষ্ণ, তুমি যুন্বারন্তে ষে ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলে 
“তা আমি ভূলে গেছি, তা আবার বল) কৃষ্ণ বললেন, ঠিক সেইভাবে এখন আমি 
বলতে পাঁরুৰ না, তবে তোমাকে ধর্মের কথা শোনাচ্ছি। তার থেকেই দেখা 
খাঁ ষে অন্ধগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতা ভগবদ্‌ গীতার পরে যৌজিত; সম্ভবতঃ কয়েক 
শতাঁবী পরে যৌজিত। লংশৌধক মণ্ডলী মন্তব্য করেছেন ষে অন্থ্গীতায় ভগবদ্‌- 
গীতার কিছু শ্লোক অবিকল বসিয়ে দেওয়া হযে ছ, এবং ভগবদ্গী ভাঁয় কথিত 
কিছু কিছু তত্ব বিস্তৃততর ভাবে বুঝাঁবার চেষ্ট| আছে, তু মোটের উপর নৃতদ 
তত্ব অনুগীতা৷ ঝ৷ ব্রাহ্মণ গীতা হতে পাওয়া যায় না। মূল ভারত কথার অংশ 
নয় বলে ১৬-৫১ অধ্যাষ বাদ হবে। 

৫২ অধ্যায় ১৫ অধ্যায়ের পরে স্বাভাবিকভাবে বসে, এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ যুধি- 
হীরের নিকট হতে বিদীয নিলেন। ৫৩।১-৬ ক্লোকে কের ছবারকা অভিমুখে 
যাত্রা বণিত, গ্রাহ্য ॥ ৫৩৭ হতে ৫৯1২ শ্লোক পর্যন্ত রগ উত্ত্ সংবাদ, অবান্তর 
কথায় পূর্ণ এবং পর্বসংগ্রহে তার কৌন উল্লেখ নাই, এই অথায় ও শ্লোক সমূহ 
বাদ হবে। মংশোধক মগ্ডশী বলেছেন যে ৫৬৫০ অধ্যায় আধুনিক কালে 
অর্থাৎ ভারত-মঞ্জরী রচিত হবার পরে -যোজিত ? ৫৫ অগাঁয়র পরে ৫৯ অধ্ায় 
বদালে কৌন ছেদ পড়েনা, তা ছাঁড| ৫৬-৫₹ অধ্যায়ে কথিত উত্তক্ক কর্তৃঃ 
ওরপন্রীর জন্য কুগুন আহরণ আদিপর্বে পৌঁন্য অঙ্পর্বেই বিবৃত হয়েছে। আমার 
মতে ৫৩1৭ হ'তে ৫৫ "অধ্যান্ব এবং ৫৯1১১২5 ও বাদ হবে। তাঁর মর্যো শাছে 


১৭৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবধ প্রসঙ্গ 


যেকুরু পাগুৰ যুদ্ধ নিবারণ না করবার জন্ত উত্তপ্ষ কৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে 
উদ্ভত হ'ল ইত্যাদি, তা ভূগুকুলের গৌরব বাঁডাতে যৌজিভ হযেছে, উত্তন্ক 
ভূগুকুলজাত। ৫৯।২হ-২১ শ্লোকে কষ্ধের দারকায় আগমন বর্ণিত, ৬* অধ্যায়ে 
পিত| বন্দেবের নিকট সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ কথন; ৬১1১-২৪5 শ্লৌবে 
অভিমনথুর মৃত্যু বিব্রণ-_-এই সমস্ত গ্রাহা। ৬১/২৪২-৪২ শ্লোকে ভৌপ্দী ভন 
প্রভৃতির অভিমন্যর মৃত্যুতে শোক বণিত, অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে। 
৬২।১-২ স্লোক ৬১।১-২৪5 প্লোকের পরে সেই অধ্যাযে যুক্ত হবে, $২1৩-৮১ ত্রাক্ষণ 
দের শ্রার্ধে বহুদানের কথা, বাদ হবে। ৬২/৮২-৯৯, ১০-২১ গ্রাহ্য, তাতে 
ব্যাস কর্তৃক যুধিতির, অজুন ইত্যাদির সাক্ষাতে উওরাকে আশ্বীসদানের কথ! ও 
গুণবান পুত্রলাভের কথ! আছে। 


৬৩ ৬৫ অধ্যাষে পাগুব ভ্রাতৃগণের সৈন্য ও অচুচর সহ হিমাল্য়ে গমন। 
সেখানে মকত্তের যজ্ঞভূমি নির্ণয করে ধনাধ্ক্ষ কুবের ও সগণ রুদ্রের উদ্দেস্তে 
বস্তযয়ন করে ভূমিখনন করে বহু স্বরণপাত্র প্রাপ্তি ও হস্তী, অশ্ব, শকট ও অশ্বতর 
যোগে সেগুলি হস্তিনাপুরে আনয়নের কথা আছে, নংশোধিত বপে গ্রাহা। 
৬৬ অধ্যায়ে ₹ষের স্থভত্রামহ হস্তিনাপুরে আগমন কথা, নং শ্লোক বাদ 
হবে, কারণ ভখন বাঁজিমেধের সময় নয, উত্তরার গ্রঘবকাল। বাকী শ্লোক 
গ্রাহা, শুধু যেখানে অশ্বথামার অস্ত্রে দ্ধ এইভাবে শিশুর বর্ণনা আছে তা 
পরিবর্িত করে নিতে হবে, যথা! ১৬২ পাক্তিতে “অশ্বথায়৷ হতে। জাত” স্থলে 
“সোহ্যং শোতে মৃবৃতে! জাত” হতে পারে । ৬৭ অধ্যায বাঁদ হবে, ৬৬ অধ্যায়ে 
বুস্তী কষ্চকে অনুরোধ করলেন মৃত বাঁ মৃতপ্রায় শিশুকে বাঁচিষে দিতে, 
তারপরে ৬৭ অধ্যায়ে সুভদ্রার অন্গরোধ নিশ্রযোজন। ৬৮1১-১৩ গ্রাহা-_ 
হুতিকাগৃহে কফ্চের গমন ও উত্তরার বিলাপ, তারমধ্যে ১৩ ঞ্জোকে “ভ্রেণ পুন্াস্্ 
ির্দগ্ধং' স্থলে “তীব্রশোকাখ্রিন! দ্ধ বস্বে, কারণ পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর 
মৃত্যুর শোকের দাহনে গর্ভস্থ শিশু বিপন্ন হয়েছিল মনে হয। এই অধ্যায়ের 
অবশিষ্ট শ্লোক প্রলাপ হিসাবে বাদ হবে। ৬৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরার 
মৃত বা মৃতবৎ শিশুকে সজীবকরণ বিবৃত হয়েছে, গ্রাহা। কেবল ১৬ গ্লোক 
বাদ হবে, উত্তরার গর্ভগ্থ শিশুর দেহে অশ্বথামার ব্রহ্মান্ত প্রবেশ করেছিল, তা 
অসম্ভব। সেই কারণে ৭০।১-৩ (শ্লাকও বাদ হবে, বাকী শ্লোক গ্রাহা। 


আশ্বমেধিক পর্ব ১৭৭ 


তাঁতে অভিমগ্াগুত্রের স'জ্ঞা প্রাপ্তি এবং পাঁগুবগণের শ্বর্স্ভার সহ হিমাুয় 
হতে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে। 

৭১৭২ অধ্যাযে যুধিঠিরের অশ্বমেধ বজ্ঞার্থ দ্রব্য সম্ভার আহরণের কথ! 
আঁছে আরো। আছে যে উৎহৃষ্ট অঙ্বরক্ষার্থ অজু'ন বক্সী হ যাঁবেন। ৭৩ 
অধ্যায়ে যুধিঠিরের বহ্ঞার্থ দীক্ষাগ্রহণ এবং অজু'নের যথাক্রমে ত্রিগর্ত 
রাজ্যে, প্রাগজ্যত্ষিপুরে, সিদ্ধ দেশে, মণিপুরে, মগধে, নান। দক্ষিণ দেশীয় 
রাজে) ও গান্ধীরে গমন ও অন্বমৌচনার্থ যুদ্ধ বণিত হয়েছে। সর্বত্রই অর্জুন 
কোঁথায়ও তীব্র যুদ্ধ করে" কোথাও মৃদুযুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন বলে বণিত, 
কেবল মণিপুরে তিনি পুত্র বন্রবাহনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিষে বিসজজ্ঞ মুমূূ হন, 
তখন উলুপী মণির সংস্পর্শে -_-অর্থাৎ উপযুক্ত উধধ দিয়ে--অজুনকে সচেতন 
বা সন্ত্রীবিত করেন। পূর্ব নির্ণয় মতে চিত্রাঙ্গদার বথা বাঁদ হবেঃ অতএব ৭৯ 
৩৮৩৯১ ৮০ | ১-১৯ শ্লোক বাদ হবে ; ৮০৫৭ শ্লোক সংশোধিত হবে, যথ! 
প্উলুপ্যা সহ তিষঠস্তীং" স্থলে "উলুগীং তত্র তিষঠীং* হতে পারে। ৫৯২ শ্লোকার্ 
বাদ হবে। ৮১/১২-৪১ ৮-১৯ বাঁদ হবে, ২৩৯ও বাদ হবে, ২৪ শ্লৌকে মাতৃভ্যাং 
সহিতঃ প্লে মান্র। চ সহিতঃ”, ২৭ শ্লৌকে ভাঁধীভ্যাং স্থলে ভার্যয়] বদবে। এই 
সংশোধন যোগ কৰে ৭৪ ৮৪ অধ্যায়ের শোঁধিত পাঠ গ্রাহ্য । 

৮৫ অধ্যায়ে অশ্বমেধের যজ্ঞঘাঁট প্রস্ততি বণিত, ৮৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণ সহ 
বৃষষিবীরদেত আগমন বণিত, উভয় অধায় গ্রাহ্য। ৮৭ অধ্যান্সে অভু'নের 
অশ্বসহ প্রত্যাবর্তন বণিত, ২৭ গ্ৌকে বক্রবাহনের আগমন, “মাতৃভাং লহিতঃ 
স্থলে স্বমীত্রা সহিতঃ বা এইরকম কিছু হবে। সংশোধিত রূপে গ্রাহা। ৮৮ 
অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্জের আরুস্ত বণিত, মধ্যে হনং শ্লোক হতে চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ 
বাদ হবে, এবং ২-৪ ক্পোকে চিত্রাঙ্গদা! উলুপী দুঙ্গনকে বোঝাতে ছ্বিবচন ব্যবন্বত 
হয়েছে, তার স্থানে একবচন বগাতে হবে । এই ভাবে শুদ্ধ করে অধ্যায 
গ্রাহ্য। ৮৯ অধ্যাষে হজের বর্ণনা ও সমাপ্তি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য । 

৯০ অধ্যায়ে কথিত সুবর্ণ নকুল উপাখ্যান বাদ হবে। তা অনৈসগিক এবং 
অবিশ্বীস্ত। ৯১ অধ্যায়ে বজ্ছে পশ্তবধের নিন্দা আছে, সংশোধকগণ বলেছেন 
যে লেটি বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষতঃ সম্রট অশোকের স্াপিত নিয়মের প্রভাব শ্চিত 
করে? ৯২ অধ্যায়ে ভ্রোধরূপী ধর্মের জমদূঘ়ি খাষিকে পরীক্ষার বথা ও পিতৃ- 
গণের শাঁপে ধর্মের নকুলরপ প্রাপ্তি ইত্যাদি কথা আছে। এই ছুটি অধ্যায় 


ও বাঁদ হবে; তা মূল ভীবত কাহিনীর অংশ নয়। 
৬২ 


১৭৮ মহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


২০. আশ্রমবাসিক পর্ব 


১ অধ্যায়ে যুখিষ্ঠিবের ধৃতরাষ্ট্রকে আরামে বাঁখবার বর্ণনা, ভার মধ ১5 

ক্লোক বাদ হবে, কারণ সৌস্তিক পর্বের এক নায়ক কপকে আবার পাগুবগণ রা্জ- 
গৃছে স্থান দেবেন, তা মনে হয় না, ২৩১ গ্লোকার্্ বাদ হবে, উলুপী পাঁগব প্রাদা্দে 
থাকৃতেন না, চিন্রাঙ্গবীকে কাল্পনিক সাবাস্ত কর! হয়েছে। বাকী শ্লোক গ্রান্য। 
ই-৪ অধ্যায়ে ভীমের ছ্র্যবহারে জন্য অন্যদের যথাসাধ্য সন্মান দেওয়া! সত্বেও 
ধতরাষ্ট্েয সন্্যাস গ্রহণের ইচ্ছা, বাসের সমর্থনে যুধিতিবের সম্মতি দীন--গ্রাহা। 
সন্যাসগ্রহণ কুকক্ষেতের যুদ্ধর পরে পঞ্চদশ বর্ষে। ৫1১৬ গ্রাহ্য, ৫1৭ শ্লোক 
হতে ৭ অধ্যাপ্সের শেষ পর্যন্ত বাঁদ হবে-_ধৃতরাষ্ট্ের বিদায় নেবার পূর্বে মুখিষ্িকে 
বাঁজধর্ম সম্বদ্ধে উপদেশ দেবার কারণ নাই, ১৪।১৫ বৎসর এক প্রাদাদেই 
তো কাঁটালেন। সেই লঙ্গে ৮1১৩, যুধিিবের উত্তর, বাদ হবে। ৮৪1৯ শ্লোক 
গ্রাহ্যা। ৮1১* শ্লোক হতে ৯ অধ্যায় শেষ পর্ধন্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগণকে সম্ভাষণ ও 
বিদীয় বাণী, ১০ অধ্যায়ে গ্রজগণের মুখপাত্রের উত্তর) তারতমঞ্জরীতে এই 
গ্রুসঙ্ষের কোন উল্লেখ নাই, এই প্রসঙ্গ তার পরের প্রক্ষেপ মনে হয়, তাই বাদ 
হবে। ১১-১৯ অধ্যাষে ধৃতরাষ্ট্রেরে ভীম, ব্রোণ, স্বপুত্রগণ ও জয়ন্রথের উদ্দেস্তে 
শ্রা্ধ ও দানের জন্য অথযাচন, ভীমের অসম্মতি হেতু যুধিষ্ঠির ও অজুঃন কর্তৃক 
তাঁদের পৃথক অংশ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ দান, ধুতরাষ্টের শ্রাদ্ধ ও দান বণিত 3 পরে 
ধৃতরাষ্্ ও গাদ্ধারীর দন্ন্যাসে দীক্ষাগ্রহণ ও শতৃপ রাজধির আশ্রমে গমন, কুন্তীরও 
পুত্রদের সনির্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ করে তাঁদের সঙ্গে বনে গমন বর্িত হয়েছে। 
বিছুর ও সঞ্ঘয় একই সময বনে গিয়ে গৃথকৃভাবে তগম্তা করার কথাও আছে। 
মোটের উপর গ্রহ, মধে৷ মধ্যে দুই একটি শ্লোক, ধথা ১৭১৪২, ১৮২, বাদ হবে। 
২০ অধ্যায়ে আছে নারদের আগমন ও ধৃতরাই গভূতির গতি সম্বন্ধে ভবিহ্া্‌ 
বাণী অনৈদগিক হিপাঁবে বাঁদ হবে। 

২১-২৪ অধ্যায়ে আছে যে যুধিঠিবাদি মাতার অদর্শন হেতু দুঃখিত ভাবে দিন 
কটিযে অবশেষে বনে গিয়ে মাকে ও ধৃতরাষ্ট্র গাঞ্ধাবীকে দর্শন করে আদা স্থির 
করে ধৌমা ও যুষুৎন্থর উপর রাজাতার দিয়ে দর্শন করতে গেলেন? তাদের 
দুঃখের আতিম্ষ্য বর্ণন বাদযোগ্য মনে হয়। বহু পৌর-জানপদ সঙ্গে নেৰার 
কথাতেও সন্দেহ জীগে, তবু ছুই একটি শ্লোক, যথা ২৩৬ কূপের উল্লেখ হেতু 


আশ্রমবাঁসিক পর্ব ১৭৯ 


বাঁদ দিয়ে গ্রহণ করা! যেতে পাঁরে। ২৫ অধ্যায়ে পাঁওব ও পাঁগুবন্ত্রীগণের বর্ণনার 
সধো ৫-৮ শ্লোক বিরাটপর্বে ৭১1১৩-১৭ শ্লোকের পুনরাবৃতি, ৫-৮ শ্লোকও বাদ 
হুৰে 7 ২৫। -৪ গ্রাহ, ৪নং শ্লৌকে যে আছে স্থত সবার পরিচয় দিলেন, তাই 
যথেষ্ট। ২৬ অধ্যায়ে ধৃতরাষট্ ষুধিষ্িরের আলাপ গ্রাহ, পরে বর্গিত বিছুরের 
আত্মার যুধিষ্টিরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ গ্রাহ্‌ নয়, তাই ২৬, ২৭, ৩১% ৩৭, ৩৩ 
«ক্লক বাদ হবে, বাঁধী গ্রাহ। ২৭ অধ্যায়ে পাগুবগণের আশ্রম বাসের বর্ণনা, ও 
ব্যাসের আগমন কথা, গ্রাহু। 

২৮ অধ্যাধ পুত্রদর্শন পর্বের সৃচন|-ব্যাস এসে বললেন, আমা? তপোবলে 
এতৌমাদের অদ্ভূত দৃশ্ত দেখাব। ২৯-৩৩ অধ্যায়ে পুত্র দর্শন পর্বঃ ব্যান লকলকে 
পনিয়ে ভাশরুধীর তীরে গেলেন, সেখানে সন্ধা হয়ে গেলে আহিক করে ব্যান 
'াীর্ধী জলে অবগাহন করে যুদ্ধে মৃত পাগুব-কৌরববীরদের আবাঁছন করলেন, 
“তার ফলে পাৰ কৌরববীরগণ সশরীরে যুদ্ধের পূর্বে যেখন ছিলেন তেমন ভাবে 
ভাগীরধীর জল থেকে উঠে এলেন, সমন্ত রাত্রি পিতা, মাতা, বন্ধু, স্ত্রীগণদহ হুখে 
-কাটিয়ে ভোর হতেই তাঁরা ভাগীরথী জলে নেমে অনৃষ্য হয়ে গেলেন ? ব্যান বললেন 
কুরুন্ত্ীন্দের মধ্যে যাঁরা! পতির সাল্সিধ্য চায়, তাঁর! ভাগীরখীতে অবগাহন করে প্রাণ 
ত্যাগ করলেই প লোকে যাঁৰে ; তথন ঘুদ্বিির সহ যে কৌবসীগণ আশ্রম এসে- 
'ছিগ, সঙ্কলেই নদীতে ডুব দিল। এই কাহিনী অনৈপগিক, এবং ৩৩ অধ্যার 
শেষে পাঠ ও শ্রু'তকল থাকার পরের কালের যোজন! অনুমান করা যাঁর, নে কথ! 
মৃংশোধকণড বলেছেন। ভারতমঞ্জীতে শু আছে যে ব্যান স্বর্গনদীলে (অর্থাৎ 
ছাঁয়। পথে) মৃত বীর্গণ সঞ্চরণ করছে তাই কুরুত্বীদের দেখালেন। অভএৰ 
কর্তমান আকাৰে পুত্র দর্শন কথ! গ্রী্ী় একাদশ শতাবীর পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে ? 
২৮-৩৩ ও সেই সঙ্গে ৩3 অধ্যায়, সশরীরে মৃতের দর্শন দেওয়া সম্ভব কিনা ভার 
বিচার, ও ৩৫ অধ্যাষ জনমেজয়ের পিতা পরিক্ষিৎকে দর্শন কথা, বাদ হবে। 
ভারতমঞ্তন্নীতে যেমন মাছে, সেই নেই ভাবে ছায়াপথে মৃত বীরদের বিচৰ করুতে 

দেখা গেল, সেই ভাবে কয়েকটি শ্নোক যোগ করে নিতে হবে। 

৩৬ অধ্যায়ে ব্যামের কথার ধৃতনাষ্ট্রেত পাওবগণকে দ্বরাজধানীতে ফিত্রব র 
উপদেশ দান ও পাওব্গণের প্রত্যাবর্তন বর্গিত। তার মধ্যে ১-৪, ১৯, হ* শ্লোক 

"বাদ হবে, বাণী গ্রাহ। 


৩৭-৩৯ বায়ে ধ তরাষট্, গ।দ্ধারী, কুম্তীর মৃহা সংবাদ পেয়ে ফুখ্িন্বের শেক 


১৮০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ও তাদের অভ্যেটটি ভরিয়া সম্পাদন ৰণিত হয়েছে? তা মোটের উপর গ্রাহ্‌, কিন্ত 
নারদ এসে সংবাদ ও সাত্বন! দিলেন, তা বাদ দিষে একজন খাধি এস সংবাদ 
দিলেন ও সানা বাণী বলে গেলেন, এইভাবে পরিবর্তন বরে নিতে হবে। 


২১. যৌসল পর্ব 


কৃষ্ণ পাঞ্চবাত্র বা! নারাস্ণীষ বা ভাগবত ধর্ম নামক একটি নৃতন ধর্ম প্রচার করে" 
ছিলেন, এবং সেই ধর্ম বলযাম বা সংকর্ষণের নিকট হতে আয়ত্ত করে শাত্ডিল্য তা 
বিকৃত করে এব খান] সংহিতা গুণয়ন করেছিলেন, তাঁর গুমাঁণ আমর] পাই বর্ন্থত্রের 
২/২/৪২-৪৫ সুত্রে এবং তার শঙ্করূভা।য্য ১ এবং মহাভারতের শাস্তিপর্বের নারায়ণীয় 
অংশে, ৩৩৪-৩৫১ অধ্যায়ে ১ ভীম্মপর্বের বিশ্ব উপাখ্যানেও (৬৪-৬৮ অধ্যায়ে). 
তাঁর কিছু কথ| আছে। ছান্দোগা উপনিষদে ৩ অধ্যায় ১৪ থণ্ড ( শাপ্ডিল্য বিছা), 
এবং ৩ অধ্যায় ১৭ খণ্ড (পুক্লুষ যজ্ঞ, ঘোর খবির কৃষ্ণকে উপদেশ) কৃষের প্রচারিত' 
ধর্ম দ্বার গুভীবিত। পুরুষ যজ্ঞ খণ্ড হতে অঙ্ধমীন কৃরা! যাঁয় যে মানুষের জীবনকে 
যজ্ঞ রূপে মনে করে সত্য, খভুত] ও শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করলেই 
পরম শ্রেয়োলাভ হয়, বৈদিক ত্রব্যযজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই, ভগবানকে" 
ভক্তিভরে আরাধনা করতে হবে, এই শিক্ষা কষে প্রচারিত ধর্মের অঙ্গ ছিল। 
খুঃপুং চতুর্থ শতাব'তে পাণিনি কের ধর্মকে বেদ বিরোধী বলে বর্ণনা করেছেন। 
বৈদিক ভ্রব্যজ্ঞ করণীয নয়, এই শিক্ষা দেওয়াতে সমসামগ্নিক ব্রাহ্ষণগণ, এবং 
পরুবর্তী কয়েক শতাববী ধরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ বিরোধী ছিলেন। অবশেষে' 
ক্রমবর্ধমান কৃষউপাঁসক ভাগবত সম্প্রদায়কে শ্বীকার করে ভাগব্দ্‌ গীতা গ্রণীত 
করে মহাভারতের অন্তভূ্ত কর হয়। 
দমসাময়িক বেদজ্ঞব্রা্ঘণদের মুখপাত্র হিসাবে কৃষদৈপায়ন ব্যাস কৃষের নব-- 
ধর্মের প্রচীর বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, করতে না! পেরে যাদবদের বিভিন্ন 
গোঠীর মধ্যে বিরোধের স্থযোগ নিয়ে এবং যাদবদের মঞ্চগ্রিষতার স্থযোগ নিযে 
প্রভীসে যাদবগণের এক বাধিক উৎসবে তিনি তাদেব মধ্যে ছন্ব বাধিয়ে দিয়ে 
তাদের প্রায় নমল করেন। কৃষণছৈপায়ন যে গ্রভাসে যাঁদবদের আত্মহণনের 
পরিজন! করেন, ভার আতাঁস পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের ১/৬।৩ প্রকরণে;- 
এই শ্রী. পৃঃ চতুর্থ শতাবীর পুস্তকে আছে যে অতিমাত্রায় হর্ষের বশীভূত হয়ে 
ঘেপায়ন খাবিকে আক্রমণ করে বৃক্ষিস্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এখানে হর্ধ অর্থে, 
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'্মন্ছপান জনিত উত্তেছ্ছনা। বৌদ্ধ জাতক কাহিনী মতে কৃঞ্চবৈপায়ন মূদলাঘাতে 
'যাঁদবকুল ধ্বংসের অভিশীপ দিয়েছিলেন । মহাভীরত কাহিনী মতে কথ, খিশ্বামিত্র 
ও নারদ অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কথ ও বিশ্বামিত্র কৃষ্ণ অর্জনের তিন চার 
শত বর্ষের পূর্বকার খষি, এবং নারদ দেৰলোকের গায়ক, তাঁরা এমে অভিপাস 
"দেবেন তা বপকথ| হিসাবে বর্জনীয়। যাদবকুল ধ্বংসের ব্যাপারে কষ্দৈপাঁয়নের 
স্ভূমিক1 গোপন করতে মুঘলপর্বকে সম্পুর অবান্তর রূপ দেওয়া! হয়েছে। তাই 
স্দল পর্ব থেকে মুললভীরত কাহিনী উদ্ধার কর সম্ভব নয্র। পর্বটি গুনলিখন 
প্রয়োজন । যা হোক, কিছু অংশ এইভাবে বাঁখা যায় ১ 

১ অধ্যায়ে যে নংক্ষিত্ত বিবরণ আঁছে তা বাদ হবে। ২*২-৩১-গৃহে গৃহে 
'অ্চ প্রস্ততি নিষেধ গ্রাহু, তার পূর্বে শ্লোক বস্বে ষে যাঁদবগণের পানমত্ততা 
বেডে গিয়েছিল । 

২ অধ্যায়ে গ্রাহ ১০, ১১, তার পরে ২৩২-২৪ ? ২৩২ শ্লোকার্ছের পূর্বে 
ক্লক বস্বে যে প্রতি বসরই যাদবদের প্রভাসে তীর্ঘযান্র। এবং উত্মব হত। 

৩ অধ্যায়ে ৭৪৭ গ্রাহ্‌, যদিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে বিবাদ হ'ল, 
যজ্ঞ করা না কর! নিয়ে বিবাদ হল, তাতে সন্দেহ আছে। হয়তো যজ্ঞ কর! 
"না কর নিষে বিবাদ আরম্ভ হতে প্রানে! কথাও উঠে গেল$ বজ্ঞ করে 
ব্রাহ্মণদের অন্ন না দিয়ে বানরের দেওযা হল তার উল্লেখ ১৪ ক্লোকে আছে। 
৪/১৪২-১৭১, ১৯, ২৫-২৮ বাদ হবে অনৈনগিকতা হেতু, বাকী শ্লোক গ্রাহু। 
এখানে কৃষ্ের প্রয়াণ বর্ণিত হয়েছে। 

৫ অধ্যায়ে অর্জনের ছাঁরকায় আগমন বর্ণিত, ৬ শ্লোক বাদ, কের যোড়শ 
সহ স্ত্রীর উল্লেখ হেতু। ৬ অধ্যায়, বন্ৃদেৰ সহ অভুনের কথোপকন, গ্রাহ্‌ ১৩২- 
১৭ অনৈসগিক, বাদ হবে, বাকী গ্রাহথ। ৭ অধ্যায়ে ইনপরন্থ অভিমুখে অর্জুনের 
'ুতাবশিষ্ট যাদব বৃদ্ধ শিশু ও দ্ত্রীগণ সহ যাত্র! ও পথে দৃশ্থযগণ কর্তৃক বছ নারী- 
হরণ, অজ্জুনি কর্তৃক মাতিকাবতে কৃতবর্মার পৃত্র ও স্্ীগণকে, ইনপরন্থে কের 
প্রপৌত্র ব্জ ও বৃষি ভোজ বংশীল্প ভ্রগণকে ও সরম্বতী নদীকুলে এক জনপদে 
সাতাকি পুত্র ও দম্পকিত স্্রীগণকে স্থাপন বিত্ত । ৩৮ শ্লোক বাদ হবে, যোড়শ 
শহর কৃষের স্থীর উল্লেখ হেতু, ৭৬ ক্লক বাঁদ হবে ব্যাসের উল্লেখ হেতু, বাঁকী সব 
এক গ্রাহ্‌। 


৮ অধায়ে অভুনের ব্যাসের অঙ্গে কথা বর্ধিত আছে, পরে যুধিঠিরের 


১৮২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নিকট নিবেদন আছে। ব্যাস লহ কথা বাদ হবে, অতএব গ্রাহ্‌ ৩৮ শ্লোক, তারপর 
অভুনি উবাচ বলে ৭২, ১৯১ ২৩২ গ্রাহা, বাকী সব শ্লোক বাঁদ হবে। 


২২, মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও ব্বর্গারোহণ পর্ব 


১ অধ্যায়ে যুধিষটিরের বাজ্যভার পরিঙ্মিতের উপর দিয়ে ভ্রাতৃগণ ও ভ্রোপদী 
পহ রাজধানী ত্যাগ ও ভারত পরিক্রমা আর্ভ বিবৃত, গ্রাহ, কিন্ত ১২, ১৪-১৫১ 
২৭২-২৮১ ৩৪-৪৩১ অনৈনগিকতা হেতু বা অন্ত কারণে বাদ হবে। 

২ অধ্যায়ে বণিত ভারত পরিক্রমা শেষ করে হিমালয়ে আরোহণ, ত্রৌপদী, 
এখং লহদেব, নবুল, অজুণি ও তীমের ত্রমে ক্রমে প্রাণহীন হয়ে পতন গ্রাহথ। 

৩ অধ্যায়ে আছে যে ইন্দ্র যুধিঠিরের জন্য দিব্য রথ নিয়ে এলেন, কুকুরকে 
নেওয! হবে কিনা সেই তের পরে বুবুর ধর্মদেব হয়ে গেলেন, যুধিষির ্বর্গ- 
নদীতে আন করে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হলেন। অনৈসগিকত হেতু বাদ হবে ৯ 
€কৃত বথা £নে হয় যে ভ্রৌপদী ও ভ্রাভৃগণের মৃত্যুর পরে যুধিতির পর্বতশিখরে 
উঠে যোগ অবম্বন করে দেহত্যাগ করলেন, তীর আত্মাকে নিয়ে যেতে চর্ম- 
চক্ষুর অনৃষ্ঠ বুথ আস্লো ও তীকে উর্ধলোকে নিয়ে গেল। 

ছর্গাবোহণ পর্বে প₹ই মৃতুর পরের কথা, এবং তার মধো অংশাবতরণ। 
কাহিনীর জের টানা ছয়েছে। এই পর্ব সম্পূর্ণ বাদ হবে। 


২৩. উপসংহার 


মূল তারত কাহিনীর উপাখ্যানবজিত ও প্রক্ষিগ্ত বজিত রূপ কি ছিল, কি 
হতে পারে, তাই আমাদের নির্ণয় প্রয়াস। যে ভাবে নির্ণয় করা হল, তাতে 
গ্রাহ মৌকসংখ্যা অনুমান ২৪০* হবে। আদিপর্বে বলা! হয়েছে যে উপাখ্যান 
বজিত ভারত কাহিনী ২৪**০ গ্লোকে বিন্বত হয়েছিল, পরে উপাখ্যান ও খিল 
পর্ব হরিবংশ যোগ করে জক্গ শ্লোকময্র মহাভারতে পরিণত হয়। অনৈমগিক 
কথাও মূল তাঁরত কাহিনীতে ছিল না এই আমার বিশ্বাস, আদিপর্বের ৬১ 
অধ্যায়ে বিবুত ভাঁরতচ্ত্রে কোন অনৈসগ্রিক কথা নাই। অনৈনগিক কথা, 
প্রশ্িগ্ত ও উপাখ্যান বাদ দিয়ে কি কাহিনী পাওয়া গেল তা যদিও প্রথম তিন 


খণ্ডের পাঠকের কাছে অজানা! নয়, তবু সেই মূল ভারত কাহিনীর সারমর্ম পরের, 
খণ্ডে বিরত হল। 


তুর্থ খণ্ড 


মহাভারতের মূল কাহিনী 
১. আদিপব--পুকঃ ভরত ও বুক-পাঞ্চাল বংশ 


মহাভারত কাহিনীর নায়ক ফুধিঠির এবং প্রতিনায়ক ছুর্যোধন উভয়েই কুরু- 
বংশষ নৃপতি। - কুরুবংশ চন্দ্রবংশের একটি শাখা, চন্ত্রবধশের আদিগুরুষ চ ভ্তরর 
পুত্র বুধ । মনে হয় যে শ্বামাত শ্বেত আর্ধগণ চন্চের উপাদক ছিলেন, তাদের মধ্যে 
বোন বীর্যবান রাজা চন্দ্র নামধারী ছিলেন। ভূতত্ববিদ্গণ বলেন যে পৃথিবীতে 
চতুর্থ ব! শেষ তুষার যুগের আরম হয় অন্থমান পধাশ সহ বৎসর পূর্বে , তখন 
উত্তর মেকর চারিদিকে ব্ছদুব পর্বস্ত তুষারের গভীর স্তর বিস্তৃত হয়ে উত্তর 
আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঁংশ আচ্ছাদিত করে, এবং সমুত্রের জল কমে 
গিয়ে ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর ইত্যাদি প্রা জলশৃন্ত হয়ে যায়। অন্থমান 
ঘাদশ সহন্জ বৎমর পূর্বে সেই তুষার যুগ্ন শেষ হুয, তুষার স্তরের বহুলাংশ গলে 
সমৃত্রের জল বৃদ্ধি করে, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর প্রভৃতি পুনরায় ক্রমে জলপূর্ণ 
হয়, এবং বছ নিমনভূমিস্থ মাঁচিষের বাঁসঙ্থীন প্লাবিত করে। এই মহা প্লাবনের কথা 
বহু দেশের পুরাণে বা জনশ্রাতিতে বিদ্যমান আছে। তুষার আবরণ মুক্ত হয়ে 
পৃথিবীর বহু ভূভাঁগ বাদযোগ্য হয, এবং প্লাবনের জলও ভ্রমে ক'মে নিম্নভূমিকে 
পুনঃ বাসযোগ্য করে। এই সময়ে আর্যজাতির ছুটি প্রধান গোষ্ঠীর কথ! জানা! যায়, 
উত্তর দেশে যাঁরা অল্প তুষাবার্ত ভূমিতে শীতের মধ্যে প্রধানতঃ পণ্ডশিকার করে 
প্রাণ ধারণ করত, তাঁর! গৌরবর্ণ বা ধবলশ্বেত আর্ধ_নভিক (149210 ) ১ এবং 
তুষার আচ্ছাঁদনের দক্সিণে যার] কৃষি, পশুপালন, ইত্যাদি করে জীবনধারণ করত, 
তার! শ্তামাভ শ্বেত আর্ধ (08115 জা:16 )। গোৌরবর্ণ আর্ধগণ প্রাণ ধারণের 
জন্ত সর্ষের তাপের আঁবশ্কতা ভাল করে বুঝতঃ তাঁরা ছিল প্রধানতঃ হুর 
উপাঁমক--তাঁদের থেকেই কুর্ধবংশীয় আর্য হ'ল। শ্রামাভ শ্বেত জাতি চন্দ্রের 
সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পেত, চন্ত্রমানে মাস ও বদরের পরিমীপ করতে শিখ ল-_ 
তারা চল্ের উপাসন, তীদের থেকেই চন্দ্রবংশ। 

সূর্যের তাঁপে তুষার আচ্ছাদন দূৰ হয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমি বানযোগ্য হ'ল, 
তাই হুর্ঘ উপাঁসক আধগণ নৃতন যুগকে বৈবদ্থত যুগ বা মনবস্তর নাম দিল-_বিধশ্বান্‌ 


১৮৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বা হুর্ধ ছিমের উপর জয়ী হওয়ায় বৈবন্বত নাম হ'ল। এবং গৌরবর্ণ আর্যগোঠীর 
গ্রথম নায়ক বা প্রধান বৈবন্বত মনত নামে পরিচিত হলেন । বৈবদ্বত মন্গর পুত্রগণ--- 
ইক্ষান্ছ, নাভাগ, নরি্তস্ত প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন সূর্যবংশীয় কুলের 
সথষ্টি করে। অন্তর কন্তা। ইলাকে চন্তরপুত্র বুধ বিবাহ করে, তাদের পুত্র পুরুরব!। 
পুরুরবার পুত্র আযু, আয়ুর পুত্র নহুধ, তার পুত্র যাঁতি। পুক্ররবা, আঁযু নহুয ও 
বযাতির কথা খগবেদে আছে, কিন্তু তাদের জন্ম ও নিবাঁণ স্থান ককেশাসের 
পার্বতা অঞ্চলে বা কাশ্ঠপ নমুব্ডেণ তীরে ছিল অনুমান করা সঙ্গত, তাঁরা ভারতবর্ষে 
আগে নাই। 
যঘাতি অন্থ্রকুলের পুরোহিত শুক্রাচার্যের কন্ঠ! দেবযানীকে এবং অহ্থররাজ 
বৃধপর্বার কন্য! শমিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। দেবযানীর পুত্র যছু ও তুরবন্থ $ শরিষ্ঠার 
পুত্র ত্রুহ্‌ও অনু ও পুরু | ্ূর্ধবংশীয় আর্যগণের এক বা একাধিক শাখা স্থপ্গ পথে 
ইলাবৃতবর্ষ, অর্থাৎ কাঁশ্ুপ সাগর থেকে পামীর মালভূষি পর্বস্ত পারম্যের উত্তরস্থ 
দেশ দিয়ে কারাঁকোরম ও হিমালয় পর্বতমাঁল। ভেদ করে ভারতবর্ষে এবে কয়েকটি 
রাজা স্থাপন করে। তার মধ্যে অযোধা! উদ্ভেখযোগা । যযাতি কোন কারণে 
তার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর উপর গ্রীত হয়ে তাঁকে নিজ রাজা দিয়ে যান। ফলে পুরুর 
দমৃদ্ধি ও পুরুবংশের ্ছ বিস্তার হয়। হুর্ধবংশীয় আর্ধ গোঠীর ভারতবর্ষে আগমনের 
পরে পুরুবংশের এক গোষী গুলপথে ভারতবর্ষে আসে, কুক্পাঞ্চাল ও অন্যান্ত রাজ্য 
তাঁদের উত্তর-পুরুষেরা স্বাপন করে। 
ুস্তস্ত নামক এক পুরুবংশীয় বীর ভারতবর্ষের এক জনপদে রাঁজান্থাপন করেনঃ 
সম্ভবত: এই ছুস্ান্ত ভাংতবর্ষে প্রথম পৌরৰ বা পুরুবংশীয় বাগ? তিনি পরাক্রমশালী 
এবং স্থশাদক রাজ! বলে প্রমিদ্ধি লাঁভ করেন। একদিন তিনি সঙ্গে অমাত্য, 
পুরোছিত ও সেনাদল নিয়ে অরণ্যে মৃগয়ায় যান ও বহু মৃগ শিকার করেন। 
তারপরে একটি বৃক্ষপৃন্ত প্রান্তর পার হয়ে মালিনী নদীর তীরগ্থ কথমুদ্নির আশ্রমের 
নিকটে উপস্থিত হ'ন। সেই প্রান্তরে সেনাদলকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি 
অমাত্য ও পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কথমুণিকে দর্শন করবার ইচ্ছায় আশ্রমসীমার 
মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন কথমুনি ফগমূল আহর্ণার্থ গিয়েছিলেন, রাজার 
আহ্বানে একটি হুন্দরী তরুণী বাইরে এসে বাঁজাকে অগার্থনা করে তাঁকে মুনির 
আগমন প্রতীক্ষা করতে বগে। বাজার প্রশ্নের উত্তরে তরুণীটি জানায় যে মালিনী 
নদীর ভীরে শিশু অবস্থায় পঙ্গীগণ বা শকুস্তগণ রক্ষিত অবস্থায় তাঁকে পেয়ে 


আদিপর্ব-_পুক, ভব্ত ও কুক পাধণল বংশ ১৮৫ 


কণ্ধমুনি তাঁকে কন্তার মৃত পাঁলন করেছেন ও শকুস্তলা নাম দিয়েছেন। রাজা তার 
সঙ্গে আশ্রম কুটারে প্রবেশ করে তাঁকে গান্বর্বমতে বিবাহ করে স্ত্রী হতে আমন্ত্রণ 
করেন ) শতুস্তলা কিছু দ্বিধা করে সম্মত হয, তবে সর্ত করে নেয় যে তার গর্ভে 
-জাত পুত্রকে ছুষ্স্ের রাজ্যে যুববাঁজ করতে হবে। নির্জন আশ্রম কুটারে শকুন্তলার 
এঙ্গে মিলন করে রাজা বথণৃমিব প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা না করেই আশ্রম থেকে 
নির্গত হয়ে সৈন্তদস, অমাত্য ইত্যাদি নিয়ে নিজ রাঁজো চলে যান। 

কথমূনি ফলমূল সংগ্রহ করে আশ্রমে ফিরলে শকুস্তলা প্রতিদিনের মত তাঁকে 
"পাছা, আপন নিয়ে অভ্যর্থন করতে এল না। মুনি দুয্স্তের আগমন নংবাদ 
পেয়ে ব্যাপার বুঝে শকুন্তলাকে ডেকে বল্লেন, তোমাকে আমি সম্প্রদান করব, 
“তার জন্ত প্রতীক্ষ! না করে তুমি নিজেই আত্মদদান করেছ, তাতে তোমার লজ্জা 
করতে হবে না; তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, বিশ্বামিত্রের গরসে মেনকার গর্ভে তোমার জন্ম, 
+কত্রির বাজার মে গান্ধর্ব মতে মিথিত হয়েছ, তাতে অধর্ম হয় নাই। শকুন্তলা 
'তখন মুনির আত ফল উঠিষে রেখে তীর পা ধুইয়ে দিয়ে আমন পেতে দিয়ে বল্ল, 
*পৌঁরব-বংশের রাজা ছুত্স্ত আপনাকে দর্শন করতে এসেছিল, আমি তাকে 
স্পতিত্বে বরণ করেছি, আপনি তার ও আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্‌। কথমূমি 
স্শকুস্তলীকে আশীর্বাদ করে বল্লেন, তোমার গর্ভে জাত পুত্র রাজচন্রবন্তী হবে। 

যথাঁকাঁলে শকুন্তলা একটি স্থস্থ সবল পৃত্র প্রদৰ করল। পুত্রের ছয় বদর 
“বয়স পর্যন্ত শবুন্তনা পুত্র মহ কথখমুনির আশ্রমে মুনির ম্েহধন্ত হয়ে রইল। 
পুত্রটি ব্বান্‌ ও নিভক হল, সব রকম ব'য পশ্তকে ভয় না করে নিজের আয়ভে 
এনে বৃক্ষের সঙ্গে বেধে রাখত । তাঁর ছয় বৎসর পূর্ণ হলে কমুনি বললেন, 
শকুস্তলা, এবার তোমার পতিগৃছে যাবার সময হয়েছেঃ বিবাহিত কন্তা 
বহুকাল পিতৃগৃছে থাকৃবে, তা! বাঞ্ছনীয় নয $ তোমার পুত্রেরও অন্ত্রবিস্! ও 
বাজধর্ম আয়ভ করতে হবে। কথ মুনির আদেশে তীর কয়েকজন শিত্ত শকুন্তলা 
“ও তার পুত্রকে দুষ্যন্ধ রাজার রাজসভায় নিয়ে তাদের পরিচয় দিয়ে ফিরে 
চলে গেল। কিন্ত দুসবন্ত প্রথযে শকুন্তল! ও তার পুত্রকে নিজের স্ত্রী ও পুত্র বলে 
স্বীকার করলেন না বল্লেন, ছুষ্ট তাপসি, তুমি আমার গান্ধ্ষমতে বিবাহিতা 
স্ত্রীও এটি আমাৰ পুত্র তা আমি মেনে নিতে পারি নাঃ তোমার যেখানে ইচ্ছা 
সচলে যাও। শকুন্তলার মুখ ক্রোধে ও ছুঃখে রুক্তবর্ণ হয়ে গেল $ :তিনি নিজেকে 
-বছ চেষ্টার সংবরণ করে বললেন, তোগার হ্থায় দানে যে আমি সত্য বলছি) 


১৮৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তুমি যদি আমাকে ও তোমার পুত্রকে অস্বীকার কর, তাঁর কি কোন সাক্ষী থাকবে 
না, তোমার অন্তর্ধামী সেই পাপের জন্য তোমাকে দগ্ধ করবেন না? শ্রী 
পতির ধর্ম অর্থ-কাম সিদ্ধির সহায়ক, আমি কি তোমার যোগ্য নই? আমাকে 
যি গ্রহণ নাও কর, তবে তোমার পুণ্রকে আশ্রয় দাও । হুয্তন্ত আবার বললেন 
দুষ্ট নার্পীগণ মিথ্যাতাঁধিনী হয়, এই পুত্র যে আমা হতে জাত তা আমি কেমন' 
করে জান্ব ? শকুত্তল৷ দৃগুভাবে ছুহন্তের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 
তুমি হা যর সত্য অস্বীকার করছ, ভূলে যাচ্ছ যে সত্য সহশ্র অশ্বমেধ্যজ্ঞের থেকে- 
বেশী ফলগ্রদা। এই পুন্রকে যদি তুমি নাও স্বীকার কর, এ কালে তোমার রাঙ্য 
শুধু নয আরো! অনেক দেশ জয় করে বাজচক্রবর্তাঁ হবে। 

ভখন রাজার সঙ্গে যে পুরোহিত বথ মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন, তিনি' 
বলে উঠলেন, রাজন্‌ সত্য ও ধর্ম থেকে বিচত হয়ো না) এই পুত্রকে গ্রহণ করে 
তাঁর ভরণ পোঁধণ কর ও তাঁর মায়ের অপমান কোর লা । সলাত বত্সর পূর্বে 
তুমি বথ্থ মুনির আশ্রমে তার এই পালিতা কন্যার সঙ্গে নির্জন কুটিরে ছিলেন, 
জার এই বালকের মুখ যেন তোমার মূখের প্রতিচ্ছবি ।১ বাঁজা তখন, 
বালকটিকে পুত্র বলে শ্বীকার কবে কোলে নিয়ে আদর করলেন, শকুস্তলাকে 
মহার্ঘ বস্ত্র দিয়ে সন্মানিত করলেন, বললেন ষে তোমাকে লোকে যাতে দুষ্টনারী 
মনে না করে তাই লোকসমক্ষে তোমাকে পণীক্ষা করে নিলাম। 

পুরোছিতের কথা-ভরণ কর (ভর্ত)- থেকে ছুত্স্ত শকুস্থলার পুত্রের 
নাম ভরত হল। যথাকালে সে নান অভিযানে নিজের বীর্ষ প্রমাণ করে' 
রাজচক্রবর্তী! হয়েছিল। তার নাম থেকেই দেশের নাম হল ভারতবর্ষ ।২ 

ভরতের প্রপৌত্র হস্ভী, তিনি হস্ডিনাপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। হতীর, 
পুর বা পৌত্র অজমীঢ, অজমীচের পুত্রদের মধোো খ্বাক্ষ হতে কুরুবংশের উৎপত্তি 


১। মূলে দৈববানীর কথা আছে, তা অনৈসগিক। 

২। ভাগবত পুরাণ মতে স্বায়ভুব মর পুত প্রিয়ব্রতের গ্রপৌত্র ধায!ভয়েবের 
পুরে ভরত রাজার নাম হতে দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়। কিন্ত বৈবন্থত মন্ুর পূর্বের: 
ছয়জন মুর কথা পুরাণকারদের কল্পনা! মনে হয়। হরিবংশ বষ্ঠ অধ্যায়ে আছে ষে 
বৈবদ্বত মন্বস্তরের রাজা পৃথুর কালে রাজপদ দৃষ্টি কধি গোপালন প্রভৃতির আরম হয 
অথাৎ সভ/তাবর আন্ভ হয়। 


আদিপব--কথারস্ত। উপরিচব বনু ও সন্যবতী ১৮৭ 


হয় _ খাক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কৃরু। কুরু থেকে শাস্তচ্গ সপ্তম পুরুষ। 
অদ্তমীঢের আর এক পুত্র নীল বা নীলী হতে পাঁঞাঁল বংশের উৎপাত্ত হয়। 


২. আদিপর্ব-_কথারভ্ত, উপরিচর বন্থু ও নত্যবতী 


উপরিচর বহ্থ ছিলেন পুকুবংশের এক শাখার রাজপুত্র। তিনি প্রথম 
যৌবনে আশ্রমে থেকে তপন! আবুস্ত করেছিলেন, কিন্ত একদিন মনের মধ্যে 
আদেশ পেলেন যে আশ্রমে মুনির মতন জীবন বাপন না করে নৃতন দেশে 
আধনিবাঁস স্থাপন কবে বাজ করলে তীর জীবনের বর্তব্য সুষ্ঠভাবে পালন 
করা হবে। তিনি কুরূপীধাল দেশের দ্গিণে পর্বত ও নদীবছল প্রদেশে 
গিয়ে একটি নৃতন রাছ্য স্থাপন করেন, তাঁর নাম হুল চেদ্রিরাজ্য। তার 
রাজধানী ত্রেপুরী, বর্তমান কালে তেভুর নামে পরিচিত, জব্বলপুর্র হতে কষেক 
মাইলে পশ্চিমে অবস্থিত | উপরিচর বস্থ অশ্বপৃষ্ঠে পর্বতের সাহদেশে মাল- 
ভূমিতে বিবরণ করতে ভালোবাসতেন, সেই জন্যই তীর উপরিচর নাম হয়। 
পুর্তকর্মেও তীর উৎসাহ ছিল। তীর ববাজ্য মধ্যে কোলাহল পর্বত হতে মাঁটি ও 
পাথরের ধ্বস্‌ নেমে শুক্তিমতী নদীর শত অবরুদ্ধ করে ফেলে, রাজ নৃতন 
বসতিকারী ও স্থানীয় লৌক নিয়ে নদীর মৌত বাধামুক্ত করবার কাজে ব্রতী 
হন। এই কার্ষে একজন পুরুষ তীকে দক্ষভাবে সাহাধয করেনঃ তাঁকে পরে রাজা 
তীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন, একটি হুশ) নারীও শ্রোত বাধা মুক্ত করবার 
পরিকল্পনা কালে কার্ধকর উপায় নির্ণয়ে সহায়তা করেন, উপরিচর প্রীত হয়ে 
সেই নানীকে বিবাহ করেন, তার নাম গ্রিরিকা। বাজার পঞ্পুংত্রর মধ্যে 
একজন ছিল বৃহত্রথ, সে পিতার বাজ্য ছেভে গিয়ে মগধের একঅংশে নৃহন 
রাজ্য স্থাপন করেঃ তার রাজধানী হয় গিরিত্রজ। উপব্রি5র বহর শিকাবেও 
কৃতিত্ব ছিল। একদা পিতৃগণের শ্রাদ্ধে মৃগমাংস নিবেদন করবার ইচ্ছার 
তিনি মৃগয়ায বাহির ছন, ম্বগের অহুপয়ণ করতে করতে বহু দূরে যমূনা কুলন্থ 
এক বনে উপস্থিত হন। সেখানে নিকটে যমুনা নদী পার হবার খেয়াঘাট 
ছিল, খেয়াঘাটের অধিকারী ছিলেন এক দাসরাজা, তিনি যমুনীয় মতত্- 
ভীবীদেরও ধান ৰ| রাজী ছিলেন, তীর কুলের পুরুষ নারী নানা কাজে 
বমুনার কুলে ও নিকটন্ব বনে যাতায়াত করছ । উপরিচর বাজার সেখানে 
রাত্রিবাস আবহক হওয়ায় যমুনা কুল হতে এটি দাসকুলের নারীকে আমন 


১৮৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


করে তাঁর সঙ্গে বাত্রিযাঁপন করেন, তাঁর নাঁম অভ্িকা। কালে অব্রিকা বমজ 
পুত্রকন্তা প্রসব করে মার! যার। উপরিচর বৃহ পুত্রটিকে নিয়ে গিয়ে পালন 
করেন, তাঁর নাম্‌ দেন মত্5; সেই পুত্র চেদি বাঁজোর পশ্চিমে নূতন ভূখণ্ডে 
মত্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কন্চ টিকে দাসরাজা! নিয়ে পালন করেন, তার নাম 
হয় সতাবতী, সে খু হুন্দরী হয়ে ওঠে । মত্শ্রজীবীদের সঙ্গে কাজ করায় গায়ে 
তাঁর গ্রায়ই মৎহ্ের গদ্ধ থাকৃত, তাই সে মহ্শ্যগন্ধা নামেও পরিচিত ছিল । 
মধ মধ সেই কন্তা৷ খেয়! নৌকা বেয়ে লোক পারাপার করে দিত। 

একদিন পরাশর কষি তীর্থধাত্রার পথে বমূনার খেয়া পার হার সময় 
সত্যবতী বা মৎ্গ্গঞ্াকে দেখে মৃদ্ধ হন ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। 
সত্যব্তী বলে, নৌকা আঁর লোঁক নাই বটে, তবে পাত্রে লোকজন আছে 
তারা! সব দেখতে পাবে। তখন দৈবযোগে কুয়াসায় ছুই পার আচ্ছন হয়ে বায় 
পারের লোকজনদের দেখা যায় ন।। জত্যবতী তবু আপতি জানায়, বলে 
আমি কুমারী কন্টা পিতার শানে আছি, কন্াত্ব নষ্ট হলে আমি কেমন করে 
গৃছে ফিরে যাঁব। পরাশর বলেন তুমি বন্যাত্ব ফিরে পাবে, অর্থাৎ সন্তান জন্ম 
দিয়ে তার ভার আমাকে দিয়ে তুমি পিতৃগৃহে ফিরতে পারবে, তাঁছীড| যে বর 
চাও তা তোমাকে দ্েব। সত্যবতী চাইল যে তার দেহ থেকে মহন্তের গন্ধ 
দুর হয়ে সগদ্ধ হোক, পরাশর সেই বর দিলেন। অর্থাৎ তাঁকে খভিমাটি, 
-বকচর্ণ ইত্যাদি দিয়ে গাত্র মার্জনা করে হুগ্ধি বব্য দিয়ে প্রসাধন করতে 
শেখালেন। তাদের সঙ্গমের ফলে সত্যবতীর গর্তদধার হল, বথাঁকালে 
পরাশরের উপদেশ মত নির্জন এক ছাপে পুত্র প্রমব করে শতিকাঁজানের পরে 
“ুত্রটির ভার পাশরের উপর দিসে সত্যাবতী পিতৃগৃহে ফিরে গেল ও আগের 
-এত খেয়া পারাপার ইত্যাদি করতে লাগল । 


৩. আনিপর্ব-_শান্তনু, ভীম্ম ও সত্যবতী 


গঙ্গা নদীর এক দর্গিণমূখী প্রবাহিনীর কূলে হস্তিনাপু্র গ্রতিঠিত হয়েছিল। 
পু্ববধীয় হস্তী নামক বাজ! সেই নগর প্রতিষ্িত করেন, তিনি কুরুর পূর্ব- 
বর্তা। সেই নগরকে কেন্দ্র করে সমুদ্ধ কুকুরাঁজ্য গভে ওঠে। পাধালগণও 
শহস্তীর বংশধর, পুরুবংশ কুরু ও পাল এই ছুই বংশে ভাগ হয়, পারালগণ কুরু 
রাজ্যের পূর্বদিকে রাজান্থাপন করে! পুরুধশের থেকে আরো শাখা উদ্ভুত 


আদিপর্ব- শাল্তন্, ভীম্ম ও সত্যবতী ১৮৯ 


হযে উত্তর ভারতে ও মধ্যভারতে আরো কয়েকটি বাঁজ্য স্থাপন করে। কুরু 
বংশে এক রাজ্য ছিলেন প্রতীপ, তার পুত্র শাস্তন্থ প্রতাপশীগী রাজা ছিলেন, 
তিনি কুরুরাজা বিস্তার করেন এবং চন্্বর্তী বা রাজরাজ বলে স্বীকৃত হন। 
শাস্তচু বাঁজা মৃগয়! করতে প্রীয়ই বাহির হতেন। একদিন গঙ্গাতীরে একটি 
পরম সুন্দরী যুবতীকে দেখে তাকে স্ত্রীবপে বরণ করেন। এই স্ত্রীর নামও ছিল 
গঙ্গা । সেই স্ত্রী ভীষ্মবাদেবরতকে জন্ম দিয়ে শান্তহ্ধ রাজাকে ছেডে চলে 
যায়, সম্ভবতঃ সে ককেশাস্‌ থেকে উপনিবেশ স্থাপনার্থ আগত এক গোঠীভুক্ত 
নারী ছিন, কুরুরাজ্যে মেই গোঁীর অবস্থানকালে নে শান্ত্ছকে বিবাহ করে, 
কিন্ত একটি পুত্রের জন্ম হলে তাঁর পিতৃগোষ্ঠী কুকরাজ্য ছেভে অন্তত বসতি 
সন্ধানে গেলে তাদের সঙ্গে চলে যায়। শান্তনু ধাত্রী ও পরিচারিকার সাহাষ্যে 
পূত্রটিকে পালন করেন ও তার শত্্-শান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কালক্রমে 
সে অস্ত্রদিগ্ভাষ অপরাজেন্ন হয়ে ওঠে তাঁর নাম ছিল দেবব্রত। উপযুক্ত বয়ন হলে 
শান্তনু তাকে যৌররাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তাঁকে নিয়ে রাজ্যে ভ্রমণ করতেন। 
শানু নিজের গুণে প্রজাদের প্রিয় ছিলেন, দেবত্রতও প্রজাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। 
গঙ্গা দেবী চলে যাবার পরে অনেক বৎসরের মধ্যে শান্চচ আঁর বিবাহ কৰেন 
নাই। দ্বেবব্রহকে যৌব রাজ্যে অভিষেক করার পরে একদিন কার্য উপলক্ষে 
যসুনাতীরে গিয়ে খেয়া নৌকার পাটনি সত্যবতীকে দেখে মুদ্ধ হন এবং দাসবাজার 
কাছে গিয়ে তীকে বিবাহ করব র প্রস্তাব করেন। দীমর,জ স্থযোগ বুঝে বলেন 
যে কন্তার পুত্র হলে সেই ন্বাজ্যের অধিকারী হবে, সেই সর্ত মেনে নিলে বিবাহ 
হুতে পীরে । শান্তহ্ছ তীর উপযুক্ত পুত্র দেবররতকে যৌবরাজ্ো অভিষিক্ত 
করেছিলেন তাকে বঞ্চিত করে দাঁরাঁজ কন্যার পুত্রকে রাজ্য দেবার সত 
তিনি মেনে নিতে পারলেন না, ছুঃখিত মনে ফিরে গেলেন, কিন্তু বাছিতা 
কন্যাকে না পাবার ছুঃখ হেতু তীর মন বিষণ্ন ও দেহ অনুস্থ হয়ে গেল। 
দেবব্রত তাই দেখে সন্ধান নিয়ে ব্যাপার কি জানতে পারলেন £ তিনি দাসরাজার 
কাছে গিয়ে বললেন, আপনি আপনার পালিত কন্য! স্ত্যবতীর সঙ্গে বাছা 
শাস্তনুর বিবাহ দিন, আমি তীর পুত্র দেবব্রত বাল্যের উত্তরাধিক্গারের দাবী 
ছেভে দিজ্ছি। দীনরীজ তীতে সত্থষ্ট না হয়ে বললেন, ভূমি উত্তরাধিকাঁরের দাবী 
ছেডে দিচ্ছ, কিন্ত তৌমাঁর পুত্রগণ তহিহ্ততে দাবী করতে পাবে। দেবহ্রত 
বলেন, আপনি বদি সে ভয় করেন তবে আখি প্রতিভা করছিযে আঁমি 


১৯০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিবাহই করব না। এই প্রতিজ্ঞ করাতে দেবব্রত ভীগ্গ নামে খ্যাত হলেন, 
পিতার সুখের জন্য ভীষণ স্বার্থত্যাগ করায় । দাসরাজ তখন শান্তছর সঙ্গে 
সত্যবন্তীর বিবাহ দিতে সম্মত ছলেন। ভীগ্ম সত্যবতীকে মাতৃমঙ্গোধন 
করে রথে চডিয়ে হস্তিনাঁগুরে নিয়ে গেলেন এবং পিতার নিকট গৰ কথা 
জানিষে সত্যবতীকে উপস্থিত করে দিলেন। শান্ত ভীমকে আশীর্বাদ করে 
সত্যব্তীকে বিবাহ করলেন ।১ 

কালক্রমে শাস্তচ সত্যবতীর দুইটি পুত্র হ'ল, চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্ধ। শা 
মৃত্যু হলে চিত্রা্দদ রাজপদে অধিঠিত হুল। চিত্রা্ছদ অন্রশিক্ষায় নিপুণ ও 
বীর্ধাভিযানী ছিল, মনে করত যে দেব দানব গাদ্দর্-মাচষের মধ্যে তার সমকক্ষ 
বীর আর নাই। তার দর্পের কথ] জেনে গঞ্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ তাকে যুদ্ধে আহ্বান 
করেন, কুকক্ষেত্র ও সরম্বতী নদী তীরে তিন বৎসর ত্রমাগত এই যুদ্ধ চলতে থাকে, 
অবশেষে গন্বর্রাজ জঙ্কী হয়ে কুরুবংশীয় চিত্রাঙ্গদকে বধ করেন, তখনো তার 
বিবাহ হয় নাই। চিত্রার্গদের অস্তোষ্টিক্রিয়ার পরে ভীম বিচিত্রবীর্ধকে দিংহালনে 
বসালেন, বিচিত্রবীর্য অপ্রাপ্তযৌবন ছিল, অতএব ভগ্মই তার অভিভাবক বপে 
-রাজ্য চাগাতেন। বিচিত্রবীর্ধ প্রাণ্তযৌবন হলে ভীন্ম তাঁর বিবাহের কথা চিন্তা 
করতে লাগলেন ঃ চিত্রাঙ্গদ বিবাহ না করেই যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে, তাই বোধ 
হয় ভীম্ম বিচিত্রবীর্ষের বিবাহের জন্য ত্বরাদ্িত হছলেন। সেই সময় কাশীরাঁজের 
তিনটি স্থন্দরী কন্যার খয়ম্বর লভ1 হবে জেনে ভীগ্ম সেখানে অন্পঙ্দিত হয়ে 
গেলেন। শ্বরদ্বর সভায় তিন কন্যাকে এনে রাজাদের নাম কীর্তন আরম্ভ হ'ল, ভী 
'তিন কম্যাকেই নিজের রথে তুলে নিয়ে বল্লেন যে ক্ষত্রিয়দের মধো কন্তা হরণ করে 
বিব'হ শ্রেষ্ঠ বলে কীতিত, আমি এই কন্ঠ! তিনটিকে হরণ করছি, আপনারা 
পারলে বাধা দিন। উপস্থিত রাঁজন্তগণ ভীগ্মকে আক্রমণ করল, কিস্ত ভীগ্ম তাদের 
প্রতিরোধ কাটিয়ে কুরুরাজ্যেয দিকে অগ্রসর হলেন। শাহ নামক একজন নৃপতি 
ভীন্মকে অনুদরণ করে গিয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, ভীম্ম রথ ঘুরিয়ে তার 
লদ্দে ধুদ্ধে প্রবৃত হন। শাঘ রাজ প্রথমে বনু বাণ নিক্ষেপ করে ভীম্মকে বিব্রত 
করে তোলেন, ভীম্ম "সাধু, লাধ্‌” বলে নিজেও তীব্র যুদ্ধ আরম্ত করেন, শারাঁজের 





১। শান্ত ভাগ্মকে গ্েচ্ছা মৃত্যু বর দিয়েছিলেন বলে কাহিনীতে আছে, 
কিন্তু তা বিশ্বানযোগ্য নয়। নে বর দেবার সামর্থ্য শান্তর থাকতে পাবে না । 


আদিপর্ব-- শান্ত, ভীম্ম ও সত্যবতী ১৯১ 


অস্ত্র কেটে তাঁর সারথি ও রথের অশ্বগণকে বধ করেন, তাঁর পরে আবার হস্তিনাপূর 
অভিমুখে মান। হস্তিনাঁগুরে গিয়ে তিন কন্যাকেই বিচিত্র বীর্ধের হস্তে সম্প্রদান 
করতে উদ্ধত হলে কাশীরাজের জোষ্ঠ কন্া অন্থা বলে যে সে শান্বরাজকে মনে মনে 
পতিরূপে বরণ করেছে, তার পিতারও তাতে সম্মতি ছিল, শ্বষস্বরে সে শা্বরাজকেই 
বরণ করত। ভীম্ম তখন সত্যব্ভীর ও মন্ত্রী পুরোহিতের লঙ্গে পরামর্শ করে 
অন্বাকে তার ইচ্ছ মত স্থানে চলে যেতে অনুমতি দিলেন, এবং অন্য যে ছুটি কন্তা, 
অধবিক! ও অন্বালিকা, তাদের সঙ্গে বিচিত্রবীর্ষের বিবাহ দিলেন। 

বিচিত্রব ধের তখন নৃতন যৌবন, মৃগয়াষ বা! রাঁভকার্ধে তার ওৎস্থক্য জন্মান 
হুয় নাই। ছুটি সুন্দরী তর্ণীন্ত্রী লাভ করে েমাত্রাধিক ভোগে লিপ্ত হ'ল, 
ফলে লীত বৎসর পরে যক্ারোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু ছল। কোন সন্তানও 
রেখে গেল না। এখানে ভীম্ষের কর্তব্য পালন ক্রটির কথ! মনে হয। চিত্রাঙ্গদ 
তার পিতা শান্তর জীবনকালের মধ্যেই অস্ত্রবিষ্ভ ও শান্ত্রবিন্/ আয়ত্ব করেছিল, 
বন্ঘকার্ধও শিখেছিল। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁকে নিজের ইচ্ছায় চালিত করা 
তীম্মের সম্ভব হয় নাই। হুলে তিন বৎমর ধরে তাঁকে গন্ধর্দের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত 
থাকৃতে দিতেন না, বথাকালে বিবাহ করতেও লম্মত করাতে পারতেন । বিচিত্র 
বী্ঘ পিতার মৃভ্যুর সমস্ন অপ্রাপ্তযৌবন ছিলেন। তাঁর অন্্রশিক্ষা ও শান্বিষ্ঞা 
যাতে পূর্ণ হয়, ক্ষত্রিয় বাঁজন্ের মত মৃগয়াঁয় স্পৃহা হয়, বাঁজকার্ধও শেখে, তা দেখ! 
্রয়্ান্তন ছিল। তাছাডা ক্ষত্রিষ রান্ত বীরত্বে খ্যাত হয়ে নিজে হয়ে বৃত 
হবে বা নিজের জন্য নিজেই কন্তা হরণ করে আন্বে, তাই বাঞ্ছিত ছিল। তীম্ষের 
মত অতিরধ তার বৈমাত্রেয ভ্রাতা যৌবন প্রাপ্ত হতেই তার জন্য সুন্দরী ছুটি কনা 
হুরণ করে এনে তাকে দিলেন, তাতে তার ক্ষতি হবে, ভাঁকি বোঝেন নাই? 
এ যেন নিজের তোগের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে অপরকে অতিরিক্ত ভোগের ব্যবস্থা 
কবে দিষে একপ্রকার তৃপ্তি লাত বরা, অপরিষিত ভোগে ধর্ম-অর্থ কাম বিষষে 
অনভিজ্ঞ যুবককে ধ্বংসের পথে যেতে দেওয়া । যেন রাজ অধিকার ছেড়ে দিয়েও 
বাজ্য শাসনের দায়িত স্বহস্তে বাবার ইচ্ছার প্রকাশ । 


১৯২ মহাভারতের যুগ কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


৪. আদি পর্ব- ধৃতরাষ্ট্র, পা বিদুরের জন্ম ও বিবাহ £ 
পাণুর মৃত্যু 


উভগ্ব পুজ্েরই নিঃ,স্তান অবস্থায় মৃত্যু হ'লে সত্যবতী ভীন্মকে কুককুলের; 
মঙ্গলের জঙ্য নিজে বাজ্যভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করে বিবাহ করতে অবোধ করলেন 
ভীম্ম বললেন, রাজ্য ত্যাগ ও চিবকুমার থাক্বার প্রতিজ্ঞা করে তিনি তা করতে' 
পারেন না, করলে সত্যচ্যুত হবেন। বিচিত্রবীর্ধের পত্বীঘয়ের গর্ভে নিয়োগ মতে 
পুত্র উৎপার্দন করতেও তিনি শন্মত হলেন না। নত্যবতী তখন নিদ কানীন, 
পুত্র কষদ্বৈপায়নকে বিচিত্রবীর্ধের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করতে নিয়োগ করবার 
কথা বললেন। ভীগ্ সম্মতি দিলেন। সত্যবতী কষ্খৈপায়নকে ডেকে পাঠালেন' 
ও বধূদের গর্ভে লত্তান উৎপাদনের জন্ত তাকে নিয়োগ করতে চাইলেন। 
কৃষ্তৈপায়ন সম্মত হলেন। বধূদের দে বথ! জানিয়ে সত্যবতী প্রথমে অস্থিকাকে 
ঘৈপায়নের নিকট প্রেরণ করলেন। ছেপায়নের রজ পাটল শ্বাস ও জটাতার এবং 
দ্বীপ চক্ষু দেখে অথ্িকা তয় পেলেন ও চক্ছ বুজলেন $ যথানময়ে অদ্বিকার একটি- 
পুত্র সন্তান হ'ল, গার নাম দেওয়া হল ধৃতরাষ্টর, কিন্ত সম্গমকালে অধিক চক্ষু বুজে 
থাকার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, পুত্রটি অন্ধ হয়ে জন্মাল। 
পরের বৎসর আবার দ্বৈপায়নকে ডেকে পাঠিয়ে সত্যবতী অন্বালিকাকে তার কাছে 
গ্রেরণ করলেন, অন্বালিকাও খবির বুক্তপাটল শশ্রু ও জটা ও দীপ্ত চক্ষু দেখে ভয় 
পেলেন, তাঁর মুখ রকতশৃন্ট পাওুর বর্ণ ধারণ করল | যথাসময়ে অন্থালিকাঁর একটি 
পুত্র জন্মাল, তাঁর মুখবর্ণ পাঙুর বা ফ্যাকাশে বলে তাঁকে পাও নাম দেওয়া হল। 
তৃতীয় বার ঘৈপায়নকে ডেকে পাণিয়ে সত্যবতী অধ্বিকাকে বললেন খধির কাছে 
গিয়ে উত্তম পুত্র সন্তান লাভ কর, কিন্তু অদ্থিক৷ বাসের রূপ ও গাত্রগন্ধ শ্মরণ' 
কবে নিজে তীর কাছে না গিয়ে তার এক সপ] দাসীকে নিজের বস্ত্র ও অলঙ্কারে 
সাভিয়ে ব্যাের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । সেই দাসীর গর্ভে যে পুত্র হল, তাঁর 
নাম হল বিছুর, বিদুর কালে পরম ধাঁমিক বলে খ্যাতি লাভ করেন, বলা হ'ত, 
সে তিনি ধর্মের অংশে জন্মেছেন। 


ভীম্ম বিচিত্রবীর্ষের ন্গেত্রে জাত পুক্রত্রয়ের যথোচিত শত্ত্র ও শাস্ত্ধিষ্ঠ। শিক্ষার 
ব্যবস্থা করলেন, রাজ্যশাসনের ভার ভীগ্মের উপরই রইল। রাজপুত্র সাবালক" 


আদিপর্ব--পাঁঞুব মৃত্যু ১৯৩ 


হলে পাও্কে বাঁজপদে অভিষিক্ত কর! হ'ল, ধৃতরাষ্ট্র জোষ্ঠ হলেও অন্ধত্ব হেতু 
রাঁজপদে অভিষিক্ত হতে পারলেন না। কিন্তু অন্ধ হলেও তিনি দীর্ঘকাঁষ মহাঁবল 
পুরুষ হয়ে উঠূলেন। ভীম্ম তখন রাঁজপুত্রদের বিবাহের উ্চোগ করতে লাগলেন। 
ধুতরাষ্ট্র স্বক্ধে তিনি চিস্তা করে স্থির করলেন যে গান্ধাররা হুবলের কন্ঠ 
তার উপযুক্ত স্ত্রীহবে, স্থির করে স্ুবলরাঁজের নিকট তিনি প্রস্তাব পাঠালেন। 
ধৃতরাষট্র অন্ধ জেনে প্রথমে গাদ্ধাররাজ দ্বিধা করেছিলেন, পরে কুরুবংশের গৌরব 
স্মরণ করে সম্মতি দিলেন ১ স্থুবলরাঁজের পুত্র শকুনি তার বোনকে হস্তিনাপুরে 
নিয়ে এল, হস্তিনাপুরেই ধতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিবাহ উতৎ্দব হ'ল। পা 
কুন্তিভৌজ বাজ্ঞার কন্া। হ্ন্বরী পৃথ। বা কুম্তীকে হ্বর়দ্বরে লাত করেন। পৃ 
যছু নায়ক শৃরের কন্যাদের মধো একজন, কুস্তিতোজ ছিলেন শৃরের পিসাত 
ভাই, নিঃসন্তান, তিনি পৃথাকে কন্া হিসাবে নিয়ে পালন করেন। কুস্তিজোজের 
গৃহে দুর্বাস! কিছুকাল অতিথিরূপে ছিলেন, অতিথির পরিচর্ধার ভার কৃন্তীর উপর 
ছিল। এই পরিচর্যার ফলে কুস্তীর একটি কানীন পুত্র হ'ল, সেই পুন্রই কর্ণ, 
লৌকাপবাদের ভয়ে কুস্তী কাঠের বাক্সে করে নব্জাত পুত্রকে ভাঁমিয়ে দিলেন, 
নদীর প্রবাহে বাঁক ভেসে যায় দেখে সত অধিরথ পেটিকে টেনে এনে দেখলেন 
যে তার মধ্যে একটি জীবিত পুরুষ শিশু আছে) তার নিজের কোন সন্তান 
ছিল না, তিনি শিশুটিকে তুলে তীর স্ত্রী বাঁধাকে দিলেন, দুজনেই খুসী হয়ে 
শিশুটিকে নিজেদের পুত্রের মত পালন করতে লাগলেন, তার নাম দিলেন 
বহুষেণ, কারণ শিশুটির সঙ্গে বাঝেে মূল্যবান বস্ত্রাদি ছিল। এই ব্যাপার 
ঘটেছিল কৃত্তীর ন্বয্ঘরের পূর্বে, শিশুটির জন্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট গোপনতা৷ অবলম্বন 
করা হয়েছিল, ভাই ঘটনাটি জন-সাঁধারণের গোচর হয় নাই। কুন্তীর বিবাহে 
কুন্তিতাঁজ পাকে বু যৌতুক দ্বান করেন। যৌতুক সহ কুন্তীকে নিষে পাও 
হস্তিনাপুরে এসে নিজের ভবনে বাদ করতে লাগলেন। ভীম উদ্যোগী হয়ে 
পাণ্ুর আর একটি বিবাহ দেন। মন্্রাজের কন্চার খুব সুন্দরী বলে খ্যাতি 
রটেছিল $ মদ্্ররাজদের কুলপ্রথ| অন্দারে কন্ঠান্ুক্ধ নিয়ে কন্ঠার বিবাহ দেওয়! 
হত, শ্বধবর হত না। শুদ্বের পনিষ্ীণ স্থির কবে সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে 
মন্দ্রগাজকন্াকে হস্তিনাগুরে এনে ভীম্ম তার সঙ্গে পাত্র বিবাহ দিলেন। ভীন্ম 


বিদুরের বিবাহও উদ্চোগ করে দিলেন, দেবক নামক স্বর বর্ণের রাঁজার সুন্দরী 
বন্যার সঙ্গে বিছুবের বিবাহ হঃগ। - 
১৩ 


১৯৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তারপরে পাও চতুরঙ্গ সৈশ্ত নিয়ে দিগ.বিজয়ে বহিগ্গত হলেন। মগধরাজ 
দীর্ঘ পাুর প্রতিরোধ করুতে গিষে পরাজিত ও নিহত হ'ল। মগৃধ জয় করে 
পাও ক্রমানয়ে বিদেহ, কাশী, হুন্ষ, পুণু, ইত্যাদি নানা দেশ জয় করে বহু ধনরত্ব 
ও বহু পতত--গো, অশ্ব, অবি অগা এবং বছ রথ লাঁভ করলেন। বিজয় গৌএৰে 
হস্তিনাপুরে ফিরে এসে ভীগকে, মাতাঁকে ও অন্তান্ত বয়োজ্যে্ঠদের প্রণাম 
করলেন ও তাঁদের সাদর আলিঙ্গন লাভ করলেন। ধৃতরাটর সঙ্গে পর'মর্শ করে 
ধনরুত্ব ও পশুধন সত্যৰতী, ভীগ্ম, মাত! অন্বানিকা ও বিছুরকে ভাগ করে দিলেন। 
পাঁওুর বীর্ধে ও আহত ধনে হল্তিনাপুরে অশ্থমেধ যজ্ঞ করা সম্ভব হ'ল। কিন্তু 
ভীমের নির্দেশে সেই যজ্ঞের বজমান হলেন ধৃতরাষ্ট। রাজপদে যিনি অধিষ্ঠিত, - 
তারই অশ্থমেধ যজ্ঞের ষঙ্গমীন হবার কথ; ধৃভরাষ্ট্র জোট, কিন্তু অন্ধত্ব হেতু রাজা 
পান নাই, তাই বোধ হয় তাকে হীনমন্ততা থেকে বাঁচী-ত তাঁকে যজ্ঞের বজমান 
করা হ'ল। পাঁওু সেই নির্দেশের প্রতিবাদ মুখে করংলন না, কিন্ত তিশি তারপর 
রাজ্য ছেভে বনে ব'ন মৃগয়া। করে জীবন যাপন করতে আরম্ত করলেন। কৃন্তী 
ও মাত্রী পার কাছে গিয়ে বনে তার সঙ্গে বাস করতে লাগ লেন। হিমালয় পার 
হয়ে গদ্ধমাদন হ র় শত-শৃন্গ পর্বতে পাও, নিবানস্থান ঠিক করে নিলেন। সেখানে 
পাণুর পুত্রদের জন্ম হয়? যুধিঠির, ভীম ও অঙ্গন কুভ্তীর গর্ভে, নুল ও সহদেৰ 
মাত্রীর গর্ভে। পুত্রদের জন্ম হক্তিনাপুরে কুরুকুলের নিবানে হয় নাই, পাত্র 
মৃতার পরে খবিগণ শিশু পুত্রগণকে ও কুন্তীকে হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেন, ৰলেন 
যে শিশুগণ পাওুর পুত্র, বলে তারা চলে যান। তখন কেউ লন্দেহ করেছিন 
ষে শিশুগণ সত্যই পাওুর পুত্র কি না, কেউ কেউ বলেছিল এর! পাও্রই পুত্র ৷ 
ভীম, ধৃতরাষই ইত্যাদি শিশুদের পাঙ্র পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ভরণ 
পৌধণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা! করেন।১৯ কালে এই শিশুদের দেব্দভ্তব জন্মের কাহিনী 
রচিত হয়েছে, বধ! ছুর্বীণার বরে প্রাপ্ত মন্ত্রবলে ধর্মদেবকে আকর্ষণ করে তারু 
উরসে যুধিঠিরের জন্ম, বাুদবেবকে আকর্ষণ করে তার উরসে ভীমের জন্ম, 
ইন্রদেবকে আকর্ষণ কনে তাঁর রসে অজুনের জন্ম,অখ্বিনীকুমারদ্বয়কে আকর্ষণ 
কবে তাদের ওরে নকুল ও লহদেবের জন্ম। কিন্তু পাঁগুর উপর কিন্দম খাষির 
অভিশাপ কাহিনী ইত্যাদি অবান্তর কাহিনী বাদ দিয়ে শিশ্তগণ পাঁওুরুই ওরলগাত 


১। অঙুক্রমণিকাধ্যায়, ১১৬-১২* লোক । 


ধৃতরাষ্টরপুত্র ও পাঁগপুত্রদের শিক্ষালাভ ও গুরুদঙ্গিণা দান ১৯৫ 


পুত্র) ছিল সেই অন্মানই সঙ্গত। পুত্রগণের অতি শৈশব অবস্থায় পাতুর মৃত্যু 
হয়, মান্রীর পাতুর চিতীয় বাঁ অন্যভাবে মৃত্যু হয়, তার পরে খাধিগণ কুস্তী ও 
পাওুপুত্রদের হস্তিনাপুরে পৌছে দেন। 

রাষ্ট্র বু পু ও একটি কন্তাঁর জনক হন। জোষ্ঠ পুত্র দুর্ষোধন, যুধিষটিরের 
জন্মের একবর্য পরে জাত। জোষ্ঠ পুত্র গর্ভে থাক! কাপে গান্ধারীর শানীত্িক 
গনি থাকায় ধৃতরাষ্ট্রের দেবার জন্য একটি বৈশ্য লেবিফ] নিঘৃক্ত করা হয়। তার 
গর্ভে ধুতরাষ্ট্রের ওরসে যুুৎস্থর জন হয়। তারপরে গান্ধারীর গর্ভে ছুংশাননা 
বহু পুত্র ও ছুংশলা লামে একটি কন্যা! জন্মে। ধৃততাষ্ট্র গাদ্ধারীর শতগুত্রের 
কাঁহিনী আছে, সম্ভবতঃ ১৭1১৮টি পুত্র জন্মেছিদ, বছপুত্র্কে গৌরবার্থে শতপুর 
ব্লা হত। পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাদন, দুর্ম্ষ৭,হূর্ণপে ও বিকণ উল্লেখ- 
যোগ্য, বাকী পুত্রদের জন্যও মৃহ্যু ছ'ড| মহাভাখতে বিশেধ কোন কথ! নাই। 
ছুঃশলার বিবাহ হয়েছিল দিন্ুপতি জয়দ্রথের সঙ্গে | 


৫. আঁদি পব £ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাশুপুত্রদেয় ।শক্ষালাভ 
ও গুরুদক্ষিণা দান 


ধতবাই্ পুত্রগণ ও পাওপুত্রগণ হস্তিনাপুরের বাঁভবনে একসঙ্গে বাশ্যত্রীড়া 
+ও শিক্ষা আরম্ভ করে। ভীম সবচেয়ে বলবান ছিলেন, ছেলেবেলার দুষুমিও 
তাঁর ছিল। দে মধ্যে মধ্যে কাউকে মাটিতে ফেলে চুন ধরে টেনে নিয়ে 
ধেত, নদীতে স্গানের সয় জলে মাথা ডুবিয়ে ধরে শ্বামরোধের উপক্রম হলে 
ছেভে দিত, কেউ গাছে চলে গাঁছ ধরে এত জোরে নাড়া দিত যে সে পভে 
যাবার ভয়ে চেচিয়ে উঠতো] | এই ভাবে পীডন বেশীর ভাগ ধার্তরাষ্ট্রদের উপর 
হওয়ায় তারা! ভীমের উপর বাগ ও ছিল পোষণ করত; বিশেষতঃ ছুর্ধোধদ 
কথেকবার ভীমকে মেরে ফেলবার চেষ্! করে, খাওযাষ্রদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ বলী 
ছিল, কিন্তু ভীমের সঙ্গে পেরে উঠত না। ভীমের পীড়ন ছিগ নিজের বলের 
মত্ততীয়, তার মধ্যে কৌতুক ছিল কিন্তু বেবভাৰ ছিল না, কিন্তু পীড়িত ধার্ত- 
রাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ ছুর্বৌধনের মনে হিং্র ঘেষভাব ছিল। একবার প্রমাণ কোটিতে 
জল্বিহার করে পটগগুপ তুগে ভোজনের আয়োজন হ'ল, অতিরিক্ত সম্ভরণে 
শ্রীন্ত ভীম ভোজনের পরে পটমগ্ডপে শীতল ছাদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। ছুধোধন্‌ 


১৯৬ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তখন কযেকন ভাইকে নিয়ে ভীমের হাঁত পা বেঁধে যেখানে নদীর তীব্র শো 
সেখানে নদীর মধ্যে ফেলে দিল। তী'ম জেগে উঠে বাধন ছিভে কূলে উঠে 
এলো। আর একবার ভীম যখন ঘুমিষে ছিল, তখন দুর্যোধশাদি কয়েকটি 
বিষাক্ত সাপ ভীমের গাঁয়ের উপর ফেলে দেয়, জেগে উঠে ভীম সাপগুলি মেবে- 
ফেলে, কযেকটিব দংশনে বিষের জাল! ভোগ করে বেচে যায়। আর একবার 
খাগের সঙ্গে বিষ মিদিয়ে ভীমকে খেতে দেয়, ভীম বিষের জাল! ভোগ করেও- 
ভোঞ্া ও বিষ জীর্ণ করে ফেলে । এইসব ঘটনা নিয়ে পাগুবগণ নিজেদের মধ্যে 
আলোচনা করুত, ফুধিঠির বলেন যে এইসব ঘটন। জীম্ম, ধৃতবাষ্ট্র গ্রভৃতিকে 
জানাবায় দরকার নাই, তৰে ভীমকে ও অস্ত পাগুবদের খুব সাবধানে থাঁকৃতে 
হবে, ভীমকে আরো বলেন যে ধাওরাষ্ট্র্দের উপর বলের মত্ততায় যেন আর পীডন 
না করে। এইভাবে পাণ্ৰগণ সাবধান হয়ে যাওয়ার আর অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটে 
নাই, কিন্ত ধার্তরণষ্র ও পাগুবগণ মধ্যে বিছেষভাৰ ও সন্দেহ থেকে যায। 
কৃপাচার্য এই বাঁজপুত্রদেয় শত ও শাস্্রশিক্ষার ভন্য প্রথম গুরু নিযুক্ত হন। 
মহর্ষি গৌতমের পুত্র শরছ্ান্‌ গৌতম শিশুকাঁল হতে ধন্ুঃশর নিয়ে খেলা করতেন, 
গুরুর আশ্রমে তিনি শান্তর পাঠের থেকে অন্ত্রবিষ্। শিখতেই বেশী উত্স্ৃক ছিলেন। 
যখন অন্ত আশ্রমিকগণ বেদাভ্যা করত, শরদান্‌ গৌতম অগ্তরগালনা অভ্যাস 
করতেন, এইভাবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অস্্বিদ্‌ হয়ে গঠেন। ভিনি গুরুগৃহ, 
থেকে ধিরে নিজের আশ্রম স্থাপন করে শিশ্তদের অগ্রশিক্ষা দিতেন। তীর 
আশ্রমের সংলয় জনপদের একটি কন্তা! শরঘ্বানের রূপ ও অন্্রচাতুর্ধ দেখে মুগ্ধ হয়ে 
তাঁর কাছে যায় শরছানের ওরলে সেই কন্তার গর্ভে যমজ পুন্রকন্ত। জাত হয়ঃ, 
শরদান কন্যাটিকে বিবাহ না করার সে শিশুদের শরবনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। 
শান রাজার একজন লৈনিক শরবনে শিশুদের দেখতে পায়, তাদের কাছে 
ধন্রবাণ ও কৃষ্ণাভিন দেখে বুঝতে পারে যে তারা শরঘানের সন্তান, সৈনিক- 
দেকথা শান্ত রাজার নিকট নিবেদন করলে শীস্তন্ছ কৃপা বিষ্ট হয়ে শিশ্তধ্য়কে আনিয়ে 
পালনের ব্যবস্থা করেন, তারা কিছু বয়ংপ্রাপ্ত হলে শরছান্‌ গৌতম এসে পরিচয় 
দিয়ে তাদের নিয়ে যান ও পুত্রটির শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই পুত্রটিই কপ ও 
কন্তাটির নাম কৃপী, শান্তন্রাজার কৃপায় তাদের জীবন রক্ষ। হওয়ায় এইভাবে 
তার পরিচিত হয়। কপ শিক্ষা সমাপ্ত করে আচার্ষের কাজ করতে থাকেন, 
'াঁকেই প্রথমে ভীগ্ম রাঁগভবনের মধ্যে বাসম্থান ঠিক করে দিয়ে পাগডব ও, 


ধৃতরাষ্রপুত্র ও পাগুপুত্রদের শিক্ষালাভ ও গুবদক্ষিণা দান ১৯৭ 


্বা্তরাষ্ট্র্দের আচার্য পদে নিযুক্ত করেন।, কন্তাটির ষথাঙ্কালে ভোগের সঙ্গে 
বিবাহ হন্র। পাব ও ধার্তরাষট্রদের শিক্ষা কিছুদুর অগ্রদর হলে ভীশ্ম যোগ্যতর 
আঁচার্ধের সন্ধান করতে থাকেন। যোগ্যতর আচাধ ভ্রোণ নিজের থেকেই নেই 
বাজপ্রীসাদে এন উপস্থিত হ'ন॥ দ্রো৭ও ছিলেন অবিবাহিত নারী পুরুষের 
পুত, ভুদ্বাজ খাধির উরুদে ভার জন্ম। তাঁর মাতা স্বৃতাচী পুত্রের জন্মের পরে 
একটি ভ্রোণ বা কলসের মধ্যে সম্যোঁজাত শিশুটিকে রেখে যাঁষ, ভর্দাজ শিশুটিকে 
পালন করেন। ভ্রোণ বা! কলসীর মধো ছিল বলে বাঁলকটি নাম দেওয়া হল ভ্রোণ। 
শ্রথমে অগ্নিবেশ থাষির কাছে ভ্রোণ শিক্ষালাত করে; বাজ! পৃহতের পুত্র ভ্রপদও 
অগ্নিবেশ খখধির শিষ্য হয়, একসঙ্গে শিক্ষাকালে ভ্রোণ ও ভ্রুপদের মধ্যে সখ্য 
হযেছিল। দ্রোণ গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করে কুপীকে বিবাহ করেন, তাদের 
একটি পুত্র হয়, নাম অশ্বখামা, তার কানা নাকি অশ্বের হ্ষাধবনির মত ছিন্য। 
দ্বোণ প্রথমে উপযুক্ত খত্বিক্‌ বা আঁচার্ধের কাছ ন! পেয়ে ত্ীপুত্র নিয়ে দারিত্যহংখ 
ভোগ করেন। বাঁজা পুষতের মৃত্যুর পরে ভ্রপদ পাল রাজ্যের রাজ] হন। 
আশ্রমজীবনের সথার কাছে গেলে তার দানে তার দাবিদ্রাদুঃখ দুর হবে, এই 
মনে করে ফোণ ত্রপদরাজীর কাছে গিয়ে তাকে মখ| বলে সম্বোধন করে সাহীষ্য 
প্রীর্থনা করেন। ভ্রুপদ বাজসভায় দরিত্র ব্রাঙ্গণের সখ| সম্বোধনে বিরুক্ত হুন, 
বলেন যে সখা হয় সমানে ঘমানে, এক দরিত্্ ব্রা্ষণের একজন রাজপুত্র সহ গুরুর 
আশ্রমে বাসকাঁলীন যে দখা, তা সমৃদ্ধ রাজনোর সঙ্গেও থাকৃবে তা দাবী করতে 
পাবেন না। ভ্রোণ তা শুনে নিজেকে অপমানিত মনে করে ভ্রপদ রাজমভা ত্যাগ 
করে নানা স্থানে ঘুরে অবশেষে হস্ত ণাপুরে উপস্থিভ হয়ে কূপের শিশ্ত পাগুব 
ও ধারাই্রদের নিকট এসে দেখলেন যে তার! দণ্ড ও বীটা--একটি হাতছুই লা 
লাঠি বা বাশ ও একটি ব্ঘতপ্রম,ণ কাঠের বা বাঁশের কাঠি--দিয়ে খেগছে ভোগ্- 
গুলি খেলা), ৰীটাটি একটি জঙগশুন্য কৃপে পড়ে গেল, বাজপুত্রগণ অনেক চেষ্টা 
-করে নেটিকে তুল্‌তে পারল না। দেখে দ্রোণ বল্লেন, তোমাদের দেখি শিক্ষার 
অনেক বাঁকি আছে, এই বীট। তুলতে পারছ না? বলে তিনি কয্পেকটি তীক্ষাগ্র 
ঈবিকা বা শর তূলে নিয়ে একটি কায়দ। করে ছু'ডে দিলেন, ঈধিকার তীক্ষু কাটার 
মত অগ্রভাগ বাঁটাষ বিধে গেল, তারপরে কায়দা করে একটির পর একটি ঈষিকা 
ই 'ডলেন, ধাতে প্রত্যেকটি তীক্ষ অগ্রভাগ আগেরটির কোল শেষভাগের মধ্যে 
ছুকে বায়। এমনি করে ঈবিগার সারি কৃপের উপদের দিকে পর্যস্ত বিভৃত হ'ল, 


১৯৮ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রনঙ্গ 


তখন হাত দিযে সমতর্পণে টেনে বীটাসহ সব ঈবিক! উপরে ভুলে আনলেন। 
দেখে রাজপুত্রগণ মু্ধ হয়ে বল্ল, আপনার জন্ত কি করতে পারি। ড্রোণ 
বল্লেন, আমার বথ। ভীগ্মের কাছে গিয়ে বল। ভীগ্ম এসে প্রোণের পরিচয় 
পেয়ে বল্লেন, আপনার মত আচাঁধ খু'জছিলাম, আপনার বাসন্থানাদি ঠিক করে 
দেব, আপনি এই কুমাংদের শ্কার ভার নিন। এইভাবে দ্রোণ খাজভৰনে 
নিবাস পেলেন ও কুমারদের প্রধান আচাধ পদে বৃত হলেন, তার আর পরিধার 
ভরণ পোষণের দুশ্চিন্তা রইল না। কুমারগণ নৃতন আচার্ধের পবন! বরে 
তাঁকে ঘিরে বসল। ভোঁণ হাসিমুখে তাদের বল্লেন, তোমাদের আমি ভাল 
করে অগ্্রশিক্মী দেব, তোমাদের গুবদক্ষিণা হিসাবে আমার একটি কাজ বরে 
দিতে হবে। অন্ত কুগারগণ চুপ করে রই, শুধু অজুনি বল্ল, আপনি হা 
আদেশ করেন, তা করবার বথাসাধা চেষ্টা করব; প্রো প্রীত হয়ে অজুনিকে 
তুলে ধরে তাকে আলিঙ্গন ও তার মস্তক আত্রাণ করলেন। 

তাঁপের ভ্রোগ কুমারগণ্কে নান! প্রকার অঞ্জশিক্ষা দিতে আরম্ত করলেন। 
অজুনি গুরুর শিক্ষামত অতন্দ্রিতভাবে অস্ত্রচালনা অত্যাম করতে লাগলো । 
একদিন সন্ধ্যার পরে ভোজনের সময় হঠাৎ দীপ নিবে গেলে অজু দেখল যে 
অগ্থকারেও খাগ্ নিষে হাত ঠিক মূখে পৌঁছে দিচ্ছে। তার থকে তার মনে- 
হ'ল যে দিক নির্দিষ্ট করে অন্ধকারে বাণ ছ'ডলেও লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পাঁরে। 
অজুন একটি জক্ষা স্থির করে তাঁর দিক নির্র্য বরে বাণ নিক্ষেপ করলে, বাঁ 
লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়ে গেল। উৎসাহিত হযে অজুনি অন্ধকারে লক্ষ্যে ৰাণ বিদ্ধ 
করা অভ্যাস আরম্ভ করলে! । ধচকের টক্কার শুনে োণ এসে ব্যাপার দেখে 
অত্যন্ত খুসী হলেন, অজুনিকে বললেন, তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠ ধন্ুবিদ করে দেৰব। 
তাঁকে দক্ষিণ হস্তে জ্যা আকর্ষণ করে বাম হস্তে তীর নিক্ষেপ করাও অভ্যাস 
করালেন, ছুই হাতেই যান পটুতার সঙ্গে বাণ লক্ষ্যে নিঃ্ষপ সমর্থ হওয়ায় 
তাকে লব্যসাচী নাম দিলেন । 

সকল কুমাঁরকেই রথ চালনা, অসমান গতিতে রথ চন্তে থাবৃলেও লক্ষ) 
বিদ্ধ করা, বথারোহণে যুদ্ধ, অশ্বচালনাঃ অশ্বারোহণে যুদ্ধ, হসীপৃষ্ঠ হতে যু” 
গৃদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষা দেওযা হ'ল) সব অগ্তেই অনি পটু লাভ 
করে এবং শ্রেষ্ঠ রী হয। ভীম ও দুর্ষোধন গদীযুদ্ধে কুশল হ'ল, তার মধ্যে 
ভীম বলাধিক্য হেতু শ্রেষ্ঠ হ'ল । দ্রোঁগ পুত্র অশ্থখামাঁও কুমারদের সঙ্গে অন্রশিক্ষাণ 
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লাভ করে। ভ্োণের অন্ত্রশিক্ষার খ্যাতি বিস্তৃত হওয়া অন্যান্স স্থান হতেও 
শিক্ষার্থাঁ হস্তিনাপুরে এসে ভ্রোণের নিকট হতে শিক্ষালাভ করে। একদিন 
দ্রোণ শিল্পীকে দিয়ে কাষ্ঠ নিঃমত ভাস বা নীল পক্ষী প্রত্তত করিয়ে সেটি একটি 
রক্ষের উচু শাখায় বেখে একে একে কুমারদের পরীক্ষা করতে লাগলেন, একটি 
স্থান নির্দেশ কবে বল্লেন, এইস্থানে একে একে দীড়িষে ভাসটির শিবের দিকে 
ধনকে বাণ যোজনা করে লক্ষ্য কর, আমি বলামাত্র বাণ ছাডবে। প্রথমে 
ুরধিতি কে লক্ষ্য করতে বলে প্রশ্ন করলেন, ভাসটিকে দেখ তে পাচ্ছ? যুধিষ্ঠির 
বল্ল, পাচ্ছি) ভ্রোণ প্রশ্ন কবলেন, তোমার দৃষ্টিপথে আর কি কি আছে? 
যুধিটির রল্ল, বৃক্ষটিকে দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, কুমারদেব 
অনেককে দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণ বল্লেন, তুমি সরে এস, তোমার লক্ষ 
একাগ্রতা নাই। এইভাবে ক্রমে অন্ত কুমারদের ভাসের শিরের দিকে লক্ষ্য 
করতে বল্লেন, গ্রশ্ন করে বুঝলেন, সকলেই ভাঁসটিকে ছাডা বৃক্ষটিতে ও তার 
চতুষ্পীর্শস্থ অন্য অব কিছু দেখতে পাচ্ছে। শেষে অর্জুনকে লক্ষ্য করতে 
বললেন, অজু বলল, ভাসটিকে দেখতে পাচ্ছি, আর ক্ছু আমার দৃষ্টিপথে 
প্ডছে না। ভ্রোণ আবার এশ্ করলেন, ভাঁপটিকে সমগ্র দেখতে পাচ্ছ? 
অঙ্জ্নের উত্তর হ'ল, নাঁ, শুধু ভাসের শির দেখতে পাচ্ছি। ভ্রোণ আর্দশ 
দিলেন, বাণ মেরে ভাগের শির কেটে ফেল। অ্ঞুনি বাণ ছুভলেন, ভ'সের 
শির কেটে ভামের শির ও দেহ পড়ে গেন। দ্রোণ অজুনের একাগ্রতাকে 
প্রশংসা! করে অন্য শিষ্ুদের বল্লেন, এইরকম একাগ্রতা আয়ত্ত করতে না পারলে 
অগ্রচালনায় পরম শ্রেষ্ঠতা আয়ভ কর] যায় না, প্রত্যেকের এইভাবে লক্ষ্যে 
একাগ্রত৷ লাভের চেষ্টা করতে হবে । 

কিছুদিন পরে গল্গান্ান কালে একটি হাঙ্গর এসে দ্রোণের হাটুর নীচে 
কাঁমডে ধ'ল। দ্রোণ শিষ্যদের "ডকে বললেন, হাঙ্গবে আমার ডান পা কামডে 
ধরেছে, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। অন্ত শিষ্তর! কি ভাবে উদ্ধার কর থায় স্থির 
করতে না পেরে বল্পম আনো, অসি আনো, ইত্যার্দি চীৎকার করতে করতে 
অস্ত্র সংগ্রহ করতে করতেই অজুনি ধন্বাণ নিয়ে ভ্রোণের দক্ষিণ পাের নীচে 
জলের মধ্যে পাচটি তীক্ষু বাণ মেরে হাঙ্গরটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল ও গুরুকে 
রক্ষা করল। প্রোণ উঠে বললেন, তোমার তুল্য ধনূর্ধর আর্‌ দেখি না, তুমি 


ট 


অ'মার নিকট হতে ব্রদ্মশির নামক অগ্থ গ্রহণ কর। এই কথা বলে অভূনকে 


২০০ মহাঁভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নিরালায় নিয়ে ব্রন্মশির অস্ত্রের প্রয়োগবিধি শিখিয়ে দিলেন, এবং সেই অস্ত, 
বিশেযেরপে নিমিত অগ্রিবাণ-_তাকে দিয়ে বল্লেন যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে 
তীব্র অগ্নিশিখা জলে উঠবে,যদধি অমানুষ শত্রু আক্রমণ কবে, বা বিশেষ বিপদ 
আপে, তবেই শুধু এই অস্ত্র প্রয়োগ করুবে, সাধারণ যুদ্ধে প্রয়োগ করবে না। 

তাঁর পরে দ্রোণ ভীগ্ম, ধৃতরাষ্্ গ্রভৃতিকে জানালেন যে কুমারগণের অন্ত্রশিক্ষা 
শেষ হয়েছে, তীরা ইচ্ছা করলে একদিন র্ন্থন্প্রস্তত করিষে তাদেব অস্ত্পটুত্ব 
দেখতে পাঁবেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরুকে ডেকে বলেন, দ্রোণ যে ভাবে বগস্চল 
প্রস্তুত করতে বলেন, শিল্পী ডেকে সেই ভাবে বঙ্গস্থল প্রস্তত কর। দ্রোণর 
লঙ্গে পরামর্শ করে বিছুর একটি বিস্তীর্ণ বঙ্গভূ্মি ও তার চারদিকে ঘিরে বয়েক 
লারি মঞ্চ প্রদ্বত করিয়ে প্রেক্ষাগার তৈয়ার করলেন, মঞ্চে বাজন্াদের, প্রজাদের, 
বাঁজকুলের স্ত্রীদের বসধার স্থান পৃথক পৃথক আবে ফরা হ'ল। অন্ব শিক্ষা 
প্রদর্শনীর দিন স্থিব করে সকলকে জ]নান হল, নির্দিষ্ট দিনে ভ্রোণ শিষ্যদের নিয়ে 
রঙ্গদ্থলে প্রবেশ করলেন, শ্শ্তাগণ ভূমিতে দিযে লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ, অন্বপৃষ্ 
থেকে লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ, হস্তীপৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধের অভিনয়, রথ মগ্ডলাকারে চালিষে 
অন্ধ রথীর অস্ত নিবারণ, অসি চর্ম হস্তে যুদ্ধের অভিনয়, ইত্যাদি দেখাঙো ৷ বিদুর 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সব বর্ণনা করে যেতে থাব্ল্নে। ভীম ও দুর্যোধন গণ্দাধুদ্ধের 
অভিনষ দেখাতে গিয়ে প্রদর্শনীর কথা ভূলে পরস্পরকে ভূপাঁতিত করবার চেষ্টা 
আরম্ভ করল, তখন ভ্রোণ অশ্বখামাকে পাঠিয়ে তাদের গদাযুদ্ধ বন্ধ করে ছিলেন। 
শেষে অ্ুণিকে ডেকে ভ্রোগ সব রকম অস্ত্রে পটুত্ব দেখাতে বললেন। অর্জুন 
নানা অস্ত্র চালনা দেখাল, আগ্নেয়াস্ে অগ্নি কটি করল, বরণ্যন্ত্রে জল বর্ষণ 
দেখাল, বায়বাস্ছে বাধুপ্রবাহ হি করল, রথে মগ্ুলাকারে ভ্রমণ করুতে করস্তে 
অকন্মাৎ যেন অন্তহিত হল, ঘূ্ণামান কৃত্রিম বরাছের মুখ একসঙ্গে পাচটি বাণ 
বিদ্ধ করগ, রশিবন্ধ ঘূর্ণায়মান বৃষভশৃঙ্গে একুশটি বাণ বিধে দিল। তাঁর অস্ত্র 
কৌশল দেখে সকলে জয়ধ্বনি করুল। 

এমন সময় রঙ্স্থলের দ্বাদশ হতে বন্্কঠে একজন বলে উঠল, অভু'ন, তুমি 
যত অস্ত খেল! দেখালে, তা সংই আমি দেখাতে পারি; নেই আগন্তক কর্ণ, সে 
রঙ্গস্ছলে প্রবেশ করে বিশেষ শ্রদ্ধ1! না দেখিয়ে দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম জানাল, 
দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অজুনের মতই পটু ভাবে নানা অস্ত্রের প্রয়োগ দেখাল। 
আগন্তক কে, তা জানতে সকলে উৎসুক হ'ল। ছুর্যোধনের মনে হল, অজু'নের 


ধৃতরষট্রপুত্র ও পাওুপুত্রদের শিক্ষালাভ ও গুকদক্ষিণা দান ২*১ 


“যোগ্য গ্রতিদন্্ী পেয়েছি, একে আমার পক্ষে নিতে হবে। আগন্তক অঙ্গনের 
সঙ্গে অস্যুদ্ধ দেখাবার অন্নমতি চাইণ | তখন কূপ এসে বললেন, অজুন পাও্রাঁজ 
ও কৃস্তীর তৃতীষ পুত্র, তুমি তোমার নাম ও কুলপরিচয় দাও, বাজপুত্রগণ প্রতিছদ্বীর 
পরিচয় না পেয়ে তার সঙ্গে ছন্দযুদ্ধ করেন না। তাশুনে আগন্তকের মুখে লজ্জা ও 
ক্ষোভ দেখ! দিল। দূর্যোধন বলে উঠল, আচার্য কপ, অরুন বদি রাজা বা 
রাজপুত্র সহ ছাঁডা ছন্দযুদ্ধ ন করতে চায়, তাহলে আমি এই আঁগন্তককে অঙ্গরাজ্যের 
বাঙ্পদে অভিষিক্ত করে দিচ্ছি, বলে তখনই পুরোহিত ডেকে সে পার চৌকিতে 
বিয়ে মঙ্গলঘট থেকে শিরে জল ঢেলে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সাধন্ত বাজপদে 
শভিষিক্ত করল। কর্ণ দুর্ধোধনকে বল্ল, হে নরশ্রেষ্, তোমাকে আমি এই 
অভিষেকের কি প্রতিদান দিতে পারি? ছুর্যোধন বল্ল, তোমার আজীবন সখ্যই 
শ্ুৰআমকামনা করি। কর্ণ দুর্যোধনকে আখিঙ্গন করে আজীবন সথ্যের প্রতিজ্ঞা 
করল । 
এমন সময় লাঠিতে ভর কবে সত অধিরথ রৃক্স্থলে এলো, তাঁকে দেখে কর্ণ 
অভিষেকমিক্ত শির নত করে তার চরণ বন্দনা করল, অধিরথ তাকে পুত্র বলে 
ডেকে “তুমি ধন্ত' বে তাকে আলিঙ্গন করল। তা দেখে ভীম্ম পরিহাস করে 
বলে উঠল, সৃতপুত্র, তুমি প্রতোদ হাতে নিয়ে রথ চালাও, অঙ্গরাজা পাবার 
যোগ্যতা! তোমার নাই। ছুর্যোধন লাফিযে সেখানে এসে বল্ন, ভীম তুমি কেন 
এমন কথ! বগ? বীরত্ব বার আছে, সেই রাজপদের যোগ!, কুলের গৌবুব 
অবান্তর। এই বীর যে বীর্ধ ও অন্তর চাতুর্য দেখিয়েছে, তাতে শুধু অঙ্গরাজ্যের কেন, 
'আরে। বড রাজ্যের এমন কি সমস্ত পৃথিবীর রাজ। হবার সে উপযুক্ত। ইতিমধ্যে 
সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, দুধোধন একটি মশাল এক হাতে নিয়ে অন্য 
হাতে কর্ণকে ধরে রুঙ্গগ্ছলের বাইরে চলে গেল। তখন ভীম্ম, ধৃত্ররাষট্ী গ্রভৃতিও 
বঙ্গস্থল থেকে চলে গেলেন, ভোণও শিষ্যদের নিবে স্বভবনে প্রস্থান কবুলেন, কর্ণকে 
পেয়ে ছধোধনের মনে অজুনে হতে ভয় দূর হুল, আর যুধিঠিরের মনে কর্ণ সধ্ন্ধে 
ভয় অন্মান। 
ব্দস্থলে অস্ত্রের খেল! দেখিয়ে অন্ত্রশিক্ষাদদান লম্পূর্ণ হয়েছে বলে ভ্রোণ এবার 
গরদক্ষিণার কথা উঠালেন। বললেন, তোমাদের রণসজ্জায় সঙ্জি ত হযে পাঞ্চাল- 
রাজা আক্রমণ করে ভ্রুপদ রাঙ্গকে বন্দী কবে আমার কাছে এনে দিতে হবে, 
ব্রপদরাজকে বা তার পুত্রদের বধ করবে না, অযথ। পৈন্তক্ষযর ও করবে না, তোমাদের 


২২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


উদ্দেশ্য হবে শুধু প্রতিরোধ চূর্ণ করে ভ্রপদকাজকে জীবিত ধরে আমার কাছে" 
নিয়ে আসা, আমি পাঞ্চাল রাজধানীর বাইরে থাকৃব, তৌমবা ভিতরে অভিযান 
ঝবে যাবে। কুমারগণ বণংজ্জা করে রথে রথে দ্রোণসহ অগ্রসর হযে গেলেন, 
দ্রেণ রাজধানীর বাইরে একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখানে স্থিতি করে কুমারদের 
এগিয়ে যেতে বচলেন। কৃকপাগুবদেব অগ্রসজ্জিত হয়ে এসে আক্রমণ করতে 
দেখে ভ্রপদরাজ তীর সৈন্ত সজ্জ্রত করে বাঁধা দিতে এলেন, কিন্তু কুমারদেরঃ 
বিশেষতঃ ভীঁম ও অজুবনের সম্মুখে পাঞ্চালবীরগণ ঈাডাতে পারলেন না, ভীম 
উত্তেজনা হেতু বিপক্ষের কথী ও সৈন্ত বধ করছেন দেখে অন্ভুন তাঁকে শ্মরণ করিয়ে 
দিলেন যে ওথী বা সৈম্ত বধ তীদের উদ্দেশ্ত নষ, ভ্রপনাজকে ঘিরে নিয়ে বন্দী 
করতে হবে। তাই করা হুল, এই একটি মাত্র অভিযান যাতে পাগুৰ ও 
ধাতরাষ্ট্রগণ একসঙ্গে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ কঝেছেন। দ্রোণেব কাছে কুমীরগণ 
ভ্রপদ্রাজকে নিষে গেলেন। দ্রোণ বল্লেন, রাজী, তুমি প্রাণের ভয় কোর নাঃ 
তুমি আর আমি গুরুগৃহে সতীথবপে অন্তরঙ্গ সখ! ছিলাম, তারপব তুমি বলেছিলে 
যে বাজ] ও অবাঁজা দরিদ্র ত্রা্ষণের সখ্য থাবৃতে পারে না, তাই আমি তোমার 
প্লাজ্যের অর্ধেক ভাগ নিয়ে সেখানে পাঁজা হব, বাকী অর্ধে তোমার রাজত্ব থাকৃবে। 
গঙ্গানদী তোমার রাঁজোর হধা দিয়ে গিয়েছে, এই নদীর উত্তরস্থিত পাথ্চাল রাজ্য, 
অহিচ্ছত্র জনপদ দিয়ে, আমি নিষে নিলাম ? দক্ষিণ ধারে স্থিত অংশ, কাম্পিলা- 
পুর ও চর্মন্বতী পর্যস্ত বিস্তৃত যাঁকন্দী জনপদ তোমার ভাগে রইল। এখন 
আমাদের আবাব সথা হতে কোন বাধা নাই। ভ্রপদরাজ সেই ব্যবস্থা! মেনে 
িতে বাধ্য হলেন, তীর বাঁজোর উত্তরাংশ ভ্রোণেব হাতে ছেভে দিতে হুল। 
কিন্ত তাতে দ্রোণ ও ভ্রপদের সখা জার ধিরে এল বাঁ ভা বলাই বাহুল্য । পাৰ 
ও ধার্ডনাষ্ট্র কুমারগণ এইভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়ে শ্বতবনে ফিরলেন। 

৬. আদি পব--জতুগৃহদাহ ও পাগুবগণের গুপ্ত বাস) 

হিড়িম্ব ও বক বধ 
কুমারগণের শিক্ষাসমান্তি ও গুরুদক্ষিণ। দানের পরে দুই বসব কাল লাগুবগ? 


হস্তিনাপুরেই ছিলেন। যুধিষ্িব্ের নান্য শাস্ত্রে ও ভাষায় অধিকার এবং মকলের 
সঙ্গে অমায়িক ব্যবহারে এবং ভীম-অর্জ্নের অদ্ভুত বীরত্ব দেখে প্রজাগণ তাদের 


জতু গৃহদাহ ও পাগুবগণেব গুপ্ত বাস হিড়িঘ ও বক বধ ২০৩৬ 


প্রতি আকষ্ট হু'ল। সমিতিতে ও বাজপথে তার! প্রকাশ্ততাবেই বল ত আরম্ভ 
করল যে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ব হেতু গুথমে রাজ! হতে পারেন নাই, তিনি পাণুর বনগমনের' 
পরে বাজ্যতার নিষে ভীমের সাহায্যে শাসনকর্ম চালা চ্ছিলেন, এখন জোট পাও্‌- 
পুত্র ৃথিষ্টিরকে বাঁজ্যতার দিয়ে দিন, যুখিষ্ির বাজ্যভার গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযৃক্- 
হয়েছে। দুধোধন প্রজাদের কথাবাতা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন, এক সম 
ধৃতরাষ্্রকে একলা শেষে বল্লেন যে প্রজাগণ তাঁকে ও ভীগকে উপেক্ষা ককে 
যুধিষ্টিরকে বাঁজা করে দেওয়া কামনা করছে, সময়মত তাঁর বাবস্থা নেওয়া উচিত। 
রাষ্ট্র প্রথমে বল্লেন, পা কখনও আমার অসম্মান করে নাই? তার পুত্র 
যুধিষ্ঠির জো ও সকলের প্রিয় ১ তাকে বাঁজধানী থেকে সরিষে দিলে প্রজাদের 
মধ্যে অসস্তোধ ধূযাধিত হযে বিদ্রোহ ঘটতে পারে। ছুর্ধোধন উত্তর দিলেন, 
এখন বাঁজকোষ ও দৈন্তংল আমাদের আয়ত্তে আছে, আপনি যদি নির্বাসনের 
উদ্দেস্ত বুঝতে না দিয়ে পাগুবগণকে বাঁরণাঁবতে পাঠিয়ে দেন, তাহলে অর্থ ও 
মান দিয়ে আমরা গ্রজাগধানদের বশ করে নিতে পারি। ধৃতরাষট্র বললেন, সে 
কথা আমিও ভেবেছি, কিন্ত গ্রকাঁশ করি নাই, কাঁরণ ভীগ্ম ভ্রোণ কৃপ বিছুর এর! 
পাঁগুব্গণকে নির্বাসন দেওয়া সমর্থন করবেন না। তাদের মতে আমীর পুপ্রগণ 
ও পাত্র পু্রগণ সমান অধকারী। দুরধোধন বল্লেন, ভ্রোপপুত্র আমার পক্ষে 
আছেন, ভ্রোণ তার প্রিয় পুহের বিরুদ্ধে যাবেন না, কপ ও তীর ভাগিনেষ ও 
তগিনীপতির বিরদ্ধতা করবেন না। তীন্বও নিলিগ্ত, আমাদের ও পাতুপুত্রদের: 
মধ্যে ইতরবিশেষ কবেন না। এক বিছুর পাগবদের পক্ষপাতী, কিন্তু এক] তিনি 
কিকংবেন? 
ধৃতরাষ্ি তখন দুধৌধনের ও্তাবে সম্মত হ'লেন। প্রথমে মন্ত্রীদের অর্থ ও 
মান দিয়ে বশ কর! হ'ল, তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে বারণাঁবতের শৌভ। খুব বাড়ে 
বর্না করতে লাগল। ধৃতবষ্টু একদিন পাগ্তবদর ডেকে বল্লেন, মন্ত্রীরা বলছে 
বারণাবত একটি গঙ্গার কূলে অবস্থিত হুনদর স্থান, সেখানে গিষে তোমরা কিছুদিন- 
থেকে আস্তে পার। যুধিষটির তাঁতে সম্মতি দিলেন, তিনি ভীম্ম, বাহলীক, 
তোণ কপ, বিছুর প্রভৃতির নিকট গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা কবে মাকে ও ভাইদের 
নিয়ে বারণাঁবত যা করলেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধন পুবোচন্ন নামক এক মন্ত্রীকে 
ডেকে বলছেন, তুমি শগ্ব বারণাবতে গিয়ে একটি হুন্মর কিন্তু সহজে দাহ্‌ গৃহ 
গুস্তত কর, তুমি পাগুবগণের মিবটে কৌঁধাধও তোমার নিজের বামস্থান ঠিক- 


২০৪ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসজ 


করে হয়ে তাঁদের গভিবিধির উপর লক্ষা রাখ বে, তাদের প্রবোজন মত ভোঁজা, 
শকট, রথ ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিয়ে তাঁদের বিশ্বাভাঁঞন হবে, তারপরে একদিন 
- অকন্মাৎ তাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ কবে তাদের পুড়িষে মাবৰে। বিছুর দুর্যোধনের 
অভিগ্রাষ বুখে৷ পাঁগুবদের যাত্রাকালে সাবধান করে দিলেন, যুধিঠিরের জানা 
ক্সেচ্ছভাষায় বললেন, তোমরা পুরোচন ও অগ্নি সন্বন্ধে সাবধান থাক্‌বে, গৃহভিত্বির 
নীচে গভীর স্বর্গ করে সেখানে আশ্রধ নিলে গৃহে অগ্ধি লাগলেও তোমরা দগ্ধ 
হবে না, আগে থেকে চারদিক ঘুরে পথঘাট চিনে রাখলে ও য়াত্রিতে নক্ষত্র দেখে 
দিকৃনির্ণয় করা অভ্যান করণে কোন বিপদ আস্লে দিনে বা রাত্রিতে তোমরা 
নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারবে। বৃষিষ্টির বললেন, বুঝেছি। বারণাবতে 
পৌছে প্রথম দশদিন ব্রাহ্মণদের ও গ্রামনীদের আতিথ্য লাভ করলেন, তারপরে 
পুরোচন জানাল, আপনাদের জন্ত গৃহ নিমিত হয়ে গেছে, এখন সেখানে যেতে 
পারেন। পাগুবগণ সেই নবনিমিত গুছে বাসের জন্য গেল্নে, পুরোচন এসে 
গৃছের ব্যবস্থা পব দেখিয়ে দিশ। পুরোচন চলে গেলে যুধিীর বল্লেন, ভীম, 
দেখ, কেমন বম! বা চবি, ধৃপ ইত্যাদির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, এই গৃহের সব বেডাষ 
প্রচুর পরিমাণে বপা, লাক্ষা, ধূপ ইত্যাদি লাগান হয়েছে, বাতে আগুন লাগলে 
মুহুর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, জতু বা লাক্ষার গন্ধ নাই, তবে বেড। পর্যবেক্ষণ করলেই 
বুঝ,ৰে যে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা দিয়ে বেভায় শরের ও বাঁশের ফীক পূর্ণ বর! 
হয়েছেঃ আমাদের পুভিয়ে মাংতে এই জতুগৃহ গ্রন্তত হয়েছে । ভীম বল্লেন, 
তাহলে আমরা এখানে থাকি কেন, চলুন অন্যত্র বাই। যুখ্ঠির বল্লেন, 
আমাদের পুভিয়ে মারবার পরিকল্পন করেছে, আমাদের সাবধানে চলতে হবে, 
এখনই অন্তর গেলে পুরোঁচন বুঝবে ষে আমরা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছি, 
তাহলে সে কোন উপাষে আমাদের শীঘ্র বধ করতে চেষ্টা করবে। তাই এখন 
আমাদের কর্তব্য, এখানেই থেকে রক্ষার উপায় করি ) ভিত্তির নীচে গভীর স্থ্রঙ্ন 
কেটে পাঠাতিন ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখি, যাঁতে সহদা! হুরঙ্গের অস্তিত্ব বোবা 
-আ যায়, আর স্বুগক্নার নম কবে বাইবে গিয়ে চারদিকের পথ ঘাট চিনে রাখি, 
বাত্রিতেও যাতে দিকত্রম না হয়, তাই নক্ষত্র চিনে বাখি। পাগুবগণ সেই পরি- 
কল্পনা মতে চলতে লাগলেন, শীঘ্রই বির একজন অভিজ্ঞ খনক পাঠিয়ে দিলেন, 
যে অভিজ্ঞান দেখিয়ে বিছুর প্রেরিত প্রমাণ করে রাত্রিতে রঙ্গ কাটতে থাকৃল, 
দিনে মাটির প্রলেপ দেঁওয়! পাঁটাতন পেতে ভিত্তির সঙ্গে মিলিয়ে রাখত । 


জতু গৃহদাহ ও পাগ্বগণের গুপ্ত বাস হিড়িম্ব ও বক বধ ২০৫ 


এইভাঁবে গভীর স্থরঙ্গ ও গৃহের প্রবেশ দ্বারে পশ্চাদ্ভাগ দিষে হবঙ্ন হতে নির্গমন ' 
পথ কবে নির্গমন ছারও লতাগুলে গ্রচ্ছন্ন করে রাখল। 
এইভাঁবে পাণগুবগণের বারণাবতে এক বৎসর কেটে গেল? পুরোচণ মনে কবল 
যে পাওবগণ নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, এইবার তাদের আগুনে পুভিয়ে ফেলা যাক। 
তার মুখের ভাব দেখে যুধিষ্ঠির বুঝলেন ঘে আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশী ৰ! অমাবন্তাতে 
গৃহে আগুণ লাগবে। তীর পরামর্শে কৃষ্ণা চতুর্দশীর আগের দিন কু্তী ব্রাহ্মণ 
ভোজনের ব্যবস্থা করুলেন, ব্রাহ্মণ পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে রবাছুত অন্য লোকও এসে পান 
ভোজন করল, তাদের মধ্যে এক নিষাদনত্রাও তার পঞ্চপুত্র ছিল। পান ভোজন 
করে ব্রাচ্মণ ও অন্ত লৌকের! চলে গেল, নিষাঁদী ও তাঁর পুত্রগণ মাত্রাধিক পান 
ভোজনের ফলে সেখানেই ঘু্ময়ে পডল। নিমঘ্রিতেবা৷ চলে গেলে ভীম প্রথমে 
পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহে আগুণ লাগিষে দিলেন, পুরোচনেব গৃহও জতুগৃহের 
খুব নিকটে প্রস্তত হয়েছিল। ন্যাদী ও তার পুত্রগণকে বীঁচাবার চেষ্টা করলেন 
না, শ্বেতকায় আগণ রুষ্কবর্ণ আদিবাসীদের প্রাণের বিশেষ মূল্য দিতেন ন|। 
গৃহে আগুন লাগিষে হুরঙ্গপথে পাগুবগণ নির্গত হযে গঙ্গা! নদীর খেয়ানৌকায় গঙ্গা 
পার হয়ে গভীর বনের মধ্যে চলে গেলেন, কুস্তী চলতে ন] পারায় ভীম তীকে বহন 
করে নিয়ে চগলেন। অনেকদুর গিয়ে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে তীং1 আশ্রষ 
নিলেন। ভীম পিপাসার্ত হযেছিলেন, সার ও জলচর পক্মীব কলরব শুনে বুঝলেন 
যে নিকটেই জলাশয় আছে। যুধিষ্িরকে বলে তীম সেদিকে গিষে জলপাঁন ও 
স্নান করলেন, তারপর উত্তরীর ভিজিয়ে জল নিয়ে বটবৃক্ষ তলে এসে দেখেন যে 
মাঁত। ও ভ্রাতৃগণ সকলেই সুপ্ত, একজনের পাহার1 দেঁওযা উচিত মনে বরে ভীম 
জেগে বসে রইলেন। 
সেই বনে হিড়িম্ব নামক বাঁক্ষদ ও তার বোন হিভিঘ্বার বাদ ছিল। কয়েকজন 

মানুষ কাছাকাছি কোথায়ও এসে আশ্রষ নিয়েছে, তা শবে ও গন্ধে বুঝে হিভিম্ব 
তার বোনকে বল্ল, দেখ কাঁছে কোথায মাঁ্ষ এলে বিশ্রাম নিচ্ছে $ তুমি গিয়ে 
তাদের মেরে নিষে এস, বছদিন পরে আমরা মানবের মাংস খেয়ে তৃত্তিলাভ করব । 
হিড়িঘ্া! গিয়ে দেখ ল যে কয়েকজন বট বৃগ্ষতলে খে নিদ্রা! যাচ্ছে, 'আর একজন 
দীর্ঘকায় সর্শন পুক্ত জেগে বসে পাহারা! দিচ্ছে, পুরুষটিকে দেখে হিভিস্ব মুখ হযে 
গেল, তার মনে হল, এই আমার উপধূক্ত ভর্তা, একে মেরে মাংস না খেয়ে একে 
পতিত্বে বরণ করলে আমি বহঙ্গালু স্থখ পাঁৰ। এই মনে করে হিড়িত্বা নিজের. 
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কেশ বাম সম্মত করে গুছিয়ে নিল, তারপর ভীমের কাছে গিয়ে বল্প॥ এই বনে 
বাক্ষদ আছে, আমার ভাই হিভিদ্ব আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের মাংম খাবার জন্য 
€তে মাদের মেরে নিয়ে যেতে $ কিন্ত আমি তোম।কে দেখে মুগ্ধ কামাহত হয়েছি, 
তোমাকে আমি পতিবপে কামন! করি, তাই জেনে তুমি আমার সঙ্গে উচিত বাবহার 
কর, আমি তৌম।কে ছু গিকিগুহায় নিষে নরমাংস লোভী বাক্ষদদদের হাত হতে 
রক্ষা! করুব। ভীম বল্লেন, এই যে এর! ঘুমিয়ে আছে, এর| আমার মা ও ভাই, 
'এদেরু রাক্ষসের হাতে ফেলে কি আমি এক! পালাব? হিড়িঘ্ব! খল্ল, এদের 
লাগিয়ে দাও, আমি সবাইকেই নিরাপদ গ্বানে নিয়ে যাব। ভীম বললেন, আমি 
বক্ষ রাঞ্গম কাউকেই ভয় করি না, তুমি য1 খুসী করতে পার; ইচ্ছা হলে তোমার 
ভাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ইতিমধ্যে হিডিম্বার বিলম্ব দেখে ছিডিম্ব 
সেখানে উপস্থিত হল, হিভিদ্বার সং?ত কেশবাস দেখে ও তাকে ভীমের সঙ্গে 
আলাপ কবতে দেখে তাকে প্রথমে ধমকাঁল, বল্ল আজ তুই যাদের আশ্রয় করেছিস্‌, 
তাদের সঙ্গে তোকেও মেরে শেষ করব, তুই রাক্ষদকুলে কলক্ষ দিলি। এই বলে 
হিড়িসথগ্রথমে হিভি্বাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল। এর মধ্যে ভীম বলে উঠলেন, 
তোর বোন আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেছে, ওর কি দৌষ, তুই 
ওর দিকে বা ঘুমস্ত মান্যদের দিকে ন| গিয়ে আমার দিকে আগ দেখি) তোর মানুষের 
মাংশ খাবার লোভ জন্মের মত শেষ করে দিই। 
তারপর ভীম ও হিডিম্বের মধ্যে ভীষণ ছন্বযুদ্ধ আরম্ভ হল, এগ্রনে! পিছানোর 
'ধাঞ্কায় অনেক বৃক্ষশাথ! ভেঙ্গে পভল। শব শুনে কুম্তী ও পাগুবল্রাতাগণ জেগে 
উঠলেন, ভীমকে রাক্ষসের হাতে নিপীভিত মবে কবে অনু বললেন, তোমার 
ভয় নাই, আমি তোমার সাহায্য আস্ছি। ভীম বল্লেন, তুমি ঈডিয়ে দেখ, 
আমি একাই এই বাক্ষপকে শেষ করে দিচ্ছি। এই বলে যেন নৃতন ব্ল পেষে 
হিডিম্বকে তুলে ধরে ঘুরিয়ে দূরে ছু ডে ফেলে দিলেন, এবং আবার পতিত অবস্থাতেই 
তাকে মুষ্টি, জঙ্ঘ! ইত্যাদি দিয়ে দারুণ প্রহার দিলেন, হিড্থ আর্তনাদ করে মারা 
গেল। পাগুবগণ ভীমের বলের প্রশংস1! করলেন ? অর্জুন বললেন, অদুবেই একটি 
নগর আছে মনে হয়, চলুন আমর ঘেই দিকে গিয়ে নগরে আশ্রয় নিই । পাওগণ 
কুস্তীপহ নগর অভিমুখে বললেন, হিড়িাও লক্ষে চল্ল। ভীম বললেন, তুই কেন 
আস্ছিস্‌, ভ্রাত বধ ম্মরণ করে আমাদের কখন কি ক্ষতি করবি, আয় তোকেও 
শেষ কবে দিই। বু্িহির বল্লেন, এই বাক্দপী আর আমাদেএ কি করতে পারবে, 
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-মিছামিস্ ত্রীহত্যা। কোর না। হিডিথা যুধিষ্টিরের সম্মুখে কুস্তীকে বল্ল, আমি 
আপনার এই পুত্র ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে রাক্ষদধর্ম ত্যাগ করে তাকে 
পতিত্বে ৰরণ করেছি, এখন তিনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আমি 
কি করে বাচবো আঁপনি দা করে ওর সঙ্গে আমার যিলন ঘটিযে দিন, ছুঃখ 
“হতে ত্রাণ কর! ধর্ম, প্রদানে আমিও আপনাদের বিপর্দকালে রক্ষা করব। 
যুধষ্ঠির বল্লেন, তোমাকে আমরা বিশ্বাস কবছি, কিন্ত আমি য! বলি তাই পালন 
করতে হবে 3 তুমি আানীহ্ক সেরে বিবাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে ভীমসেনের সঙ্গে 
দিনের বেলায় যথেচ্ছ বিহার করতে পারো, কিন্ত সন্ধা! হলেই ভীমসেনকে আমাদের 
কাছে নিয়ে আস্তে হবে, রাত্রে নে আমাদের সঙ্গে থাকবে । ছিড়িথা সেই সত 
মেনে নিল 7 ভীম বল্লেন, তোমার যে পর্যন্ত সন্তান জন্ম না হয়, সেই পর্যন্ত আমি 
তোমার সঙ্গে বিহার করব, নে কথাভেও হিডিম্বা রাঁজি হল। তারপর বিবাহ 
অনুষ্ঠান শেষ করে হিডিদ্বা ভীমষেনকে নিয়ে চলে গেল, তাঁর সঙ্গে কখনও রমণীয় 
পুঙ্গবনে, কোনদিন হন্দর পদ্মঘরোবরকূলে, কোনদিন গিরিশৃঙ্গে উঠে বিহার 
করতে লীগল। বাত্রি হলেই ভীম ভাইদের কাছে চলে আমতেন, কখনও 
হিভিম্বার সঙ্গে, কখনও এক । এইভাবে ছুইবৎ্দর কাট্‌খে হিডিঘ্বার একটি 
পুত্রসম্তান হ'ল জন্মের সময় তার মস্তক কেশহীন ও ঘট সদৃশ হওয়ায় তার নাম 
দেও! হ'ল ঘটোৎকচ, অর্থাৎ যাঁর ঘট বা শির উতৎ্কচ বা কেশহীন। হিডিষ্থা 
তর পুত্রকে নিয়ে কুন্তীর কাছে দেখাতে আন্লে কুস্তা তাঁকে আশীর্বাদ করে 
বললেন, তুমি পাওবদের জোট পুত্র, তুমি কুক্ুকুল জাত, তাই মনে রেখে প্রয়োজন 
মত পিভা-পিতৃব্যকে সাহাঁধা করতে এমো]। পাগুবগণ স্বীয় রাজ্যে প্রতিচিত হলে 
এই শিশুকে নিয়ে ভীম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন অনুমান করা যায়, না হ'ল 
যে আধ যুদ্ধ বিগ্তায পারদর্শা হয়ে কর্ণের মত অতিরথ হতে পার্তো না। 

এদিবে বারণাবতে জতুগৃহ যেদিন পুডে গেল, নগরবাসীগণ এমে পোডা 
ঘরের মধ্যে একটি শ্রীর ও পাঁগটি পুক্রষের দেহ দেখে মনে কবল যে পাগুধগণ 
কুস্তীনহ পুডে মবেছেন » পুবোচনের গৃহও দগ্ধ এবং পুবোঁচনকে মৃত দেখে তাবা 
খুলী হ'ল, বল্ল যে দুর্যোধনের এই ছুষ্ট অমাত্য পাঁওবদের পুভিয়ে মারতে গিয়ে 
নিজেও পুডে মরেছে। তাঁর! হস্তিনাপুবে সংবাদ পাঠিয়ে দিন। সংবাদ শুনে 
ধতরাষ্ট আদেশ দিলেন, কুস্তীর ও তাঁর পুত্রগণের দেহ সৎকার করতে এখন 
বারণাধতে লোক পাঠিয়ে দাও। তাই দেওয়। হ'ল) উদ্ক হি হস্তিনাপুরেট 
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করা হ'ল, ধৃতবাইট সবার সম্মুখে কুস্তী ও বুধিষ্িরাদির নাম করে শোক প্রকাশ: 
করুলেন। ভীম্ম ভ্রোণাদিও শোঁক প্রকাঁশ কষ্লেন। বিছুরুকে ততট1 শোঁকাভি- 
ভূত দেখা! গেল না, বিছুরের বিশ্বাস ছিল ধে পাগবগণ পলায়ন করতে পেরে'ছ” 
তবে দে কথ! তিনি কাউকে বলেন নাই। 

বন থেকে বনান্তরে গিষে কযেক বৎসর কাটিয়ে পাওবগণ একচন্রা নগরে 
গেলেন, সেখানে ব্রাঞ্মণ বেশ ধারণ করে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে এক ব্রাঙ্গণের গৃহে 
আশ্রয় নিলেন। সেখানে পাগুবগণ বেদ, বেদা্ন ও অন্য শাস্গ্রন্থ পাঠ করে 
এবং পর্যায়ক্রমে নগরে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার! তাঁদের দেহ 
সৌষ্টবে ও ভদ্র আচরণে পুরবাঁসীদের গ্রীতি অর্জন করলেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণ 
গৃঁতস্থের ৰাডীতে ভ্রন্দনের রোল উঠল। তখন কুস্তী ও ভীম গৃহে ছিলেন; অন্য 
পাগবগণ ভিগ্গার্থ বহির্গত হুযেছেন। ভীম কুস্তীকে বল্লেন, ত্রদান এরা কেন 
করে জেনে এসো । কুস্তী ভিতরে গিয়ে ব্রাঙ্মণকে গিজ্ঞাসা করলে ব্রাঙ্মণ বল্‌ ল 
যে এই নগরও নিকটস্থ জনপদ একজন রাক্ষসবাঁজার অধীন, তার নাম বক, সে 
তার বাকল সৈন্ত নিয়ে নগর ও জনপদ অন্য শক্রর আক্রমণ হতে রক্ষা করে, কিন্ধ 
তাকে প্রতিদিন তক্ষণের জন্য একটি মানুষ, ছুইটি মহিষ, ও কুডি ভার শালি 
তঙুলের পক অন্ন দিতে হয়, নগর ও জনপদের গৃহস্থদের পালা করে এতদিন তা 
দিতে হয়, কয়েক বৎসর পরে এখন আমার পালা এসেছে, আমি, আমার স্ত্রী, 
আমার কন্তা ও শিশুপুত। আছে, কে রাক্ষসের তক্ষ্য হতে যাবে তাই নিয়ে ক্রন্দন 
উঠেছে। কুন্তী বল্বন, আমার পঞ্চপুত্র আছে, তারমধ্যে একজন রাক্ষস ব্ধও 
করেছে, সেই ব্বাক্ষসের কাছে মহিষদ্ধয়ও অন্ন নিযে যাঁবে। প্রান্ষণ সুখে আপতি 
করলেও শেষে খুসী হয়ে সম্মত হুল এবং মহিষ ও পক অন্ন সংগ্রহ করে দিল, 
পরদিন তাই নিয়ে বকের বাঁসস্থীনের কাছে গিয়ে ভীম বককে নাম ধরে কযেকবার 
ডেকে পক অন্ন ভক্ষণ করুতে আবরম্ত করুলেন। বক এসে একজন ম্রান্ষ তার 
জন্য প্রেরিত অন্ন ভক্ষণ করছে দেখে ভ্ুদ্ধ হয়ে ভীমকে পিঠের উপর প্রহার 
করতে আরম্ভ করল। ভীগ ভক্ষেপ না কবে অন্ন তক্ষণ শেষ করলেন, তারপরে 
বকরাক্ষসের সঙ্গে ছন্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বহক্ষণ যুদ্ধে তাকে নিস্তেজ করে তাকে 
মাটিতে ঘেলে দিলেন, তারপরে পিঠে জাঙগ (দিয়ে চেপে ধরে একহাতে তার চুল 
ধরে, আর এক হাতে তাব বটিবস্ত্র ধরে এমন উপর দিকে টান দিলেন যে বাক্ষণের 
শিরদাভা ভেঙ্গে গেলে, মে রুক্তবমন করে মারা গেল) বকের চীৎকায় শুনে 


, দ্রৌপদীর ব্বয়ন্বব ও পাঁণুবগ্ণের অধ্ধরাজ্য প্রাপ্তি ২০৯ 


তার পরিবারস্থ ব্বাক্ষদ রাক্ষপী সেখানে এলো, ভীম তাদের বনলেন, তোমর! 
এখানে থাবৃতে পার, তবে মাহষের মাঁংদ খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে, তোমাদের 
কেউ যদ্দি মীংসের লৌভে মানুষ মারে, তাহলে তারও এই দশা হবে। তাঁরা 
বসল যে এখন থেকে তারা আর মাংলের লোভে মাঁচ্ষ মারবে না। ভীমের 
বিভ্রমে একচক্রা! নগরবাসী ও সন্নিহিত জনপদদবাসী প্রতিদ্দিন একটি করে মানুষকে 
বাক্সের ভঙ্ষণার্থ পাঠাবার দায় থেকে মুক্ত হ'ল $ কিন্তু ভীম নগরবাঁপী ও জনপদ- 
বালীদের নিকট আত্মপ্রকাশ ন! করে, বাক্ষলরাজ পরিবারকে শীসনবাক] ব'লে। 
অলক্ষিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন । 


৭. আদিপর্ব__দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর ও পাঁগুব্গণের 
অর্ধরাজ্য প্রাপ্তি 


ক্রুপদ বাজ ভ্রোণ-শিষদের হস্তে পরাক্তি হয়ে ভ্রৌণকে বাঁজ্যের অর্ধভাগ ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হয়েছিলেন; ভ্রোণ আগেকার সখ্য ফিরে আসবার কথা বলেছিলেন, 
কিন্ত দ্রোগও নিশ্চয়ই জানতেন যে এরূপ ভাবে হতমাঁম যাকে করা হল, তাঁর মনে 
বন্ধুপ্রীতি আসবে না। ভ্রপদ বাঁজের মনে প্রতিহিংসা স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠলো, 
নিজ পুত্র শিখণ্ডী বীর ছিল বটে, কিন্তু অতিরথ পর্ধায়ের নঘ, তাই তিনি চি্তা করে 
স্থির করুলেন সে দ্রোবধের সামর্থ্য যার হবে আশ কর! যায় এমন একজন তরুণকে 
দত্তক পুত্র নেবেন। পাল কুলে ধৃষ্টযয় নামে একটি ১৫1১৬ বয়স্ক তরুণ 
অন্ত্রশিক্ষায় পটুত্বের পরিচয় দিয়েছে, তাঁকেই ভ্রপদরাজ দত্তক পুত্র নেওয়া স্থির 
করলেন। ধৃষ্টছ্যম্ের কনিষ্ঠ সহোঁদরা কষা তখন ১২1১৩ বৎসরের তরুণী, নতিক 
আধগণের মত তার গৌরবর্ণ দেহ নয় বটে, তবে কষণভ শ্বেত আর্ধদের মত তার 
দেহের শুজল্য, মুখমণ্ডল অপূর্ব সম্পন্ন, সমস্ত অঙ্নই স্থৃঠাম ও লাবণ্যময়, এক 
কথায় সে অপূর্ব সুন্দরী, যেমন হুন্দরী কুলে হয়তো শতবর্ধে একবার জন্ম নেয়। 
এই কন্যাটিকেও ভ্রপদরাজ দত্তক রূপে গ্রহণ কর! স্থির করলেন, ভ্রাতা-ভশ্মী যাতে 
পূর্বের মত এক জঙ্গেই বড় হয়ে উঠে। ভিনি তাদের দত্তক নেবার জন্ভ একটি 
যজ্ঞের অহ্ষ্ঠান করলেন, খাত্িকদের বলে দিলেন যে প্রচার করতে হবে পুত্র 
যজ্ঞাপ্নি হতে জাত ও ভণ বধের জন্য দীক্ষিত ও কনাটি বেদী হতে জাত ও 


কুরুকুলের ক্ষয়ের জন্ উদ্ভৃত। খত্িকগণ যন্ত্র অগ্ঠান শেষ করে এষে হজ্তািতে 
১৪ 


২১০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তক অশ্ব-শক নিক্ষেপ করে ঘন ধূমের হট করল, সেই ধূমের মধ্যে যজ্ঞামির উপর 
দিয়ে তরুণটিকে নিয়ে দেখিয়ে বল্ল যে কুমার ধন্তাগ্নি থেকে আবিভূতি, এবং 
কন্ঠাটিকে ঘঙ্তবেদীর উপর দিয়ে তুলে ধরে বল্ল যে কন্যাঁটি বজ্ঞবেদী হ'তে আঁবিভূর্ত 
হয়েছে। লোকসাধারণের মধ্যে সেই কথাই প্রচার হল। জ্রপদরাজ তাদের নিজ 
সন্তানের মত পালন করতে ও শিক্ষা দিতে লাগলেন | তরুণটিকে অন্তরশিক্ষার 
উৎবর্ধের জন্ দ্রোণের শিল্তা করা হয়েছিগ এই কথা মহাভারতে আছে বটে, কিন্ত 
তা বিশ্বামযোগ্য মনে হয় না , ভ্রোণের উপর বিদেষে তার উপর প্রতিহিংসা নিতে 
যাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন, তাকে ভ্রুপদরাজ ভ্রোের কাছেই কেন পাঠাবেন? 
ভারতবর্ষে তখন বছ অস্্রবিদ্‌ আচার্য ছিল $ অবস্তিপুরে সান্দীপণি মুনির আশ্রমে 
অন্তরশিক্ষা লাভ করে কৃষ্ণ অতিরথ ও শ্রেষ্ঠ অন্তরবিদ্‌ হয়েছিল্নে $ অগ্নিবেশ মুনির 
আশ্রমে প্রোণ ও ভ্রপদপাঁজ শিক্ষালাভ করেন, অগ্নিবেশ ধৃষ্টছায়ের শিক্পাকালে না 
থাকলেও তীর আশ্রমে উপযুক্ত আচার তার স্থান নিয়েছিলেন এই অচুমান সঙ্গত। 
কোন বিখ্যাত অন্তরগুরুর কাছে বৃষ্টহামের অস্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়ঃ এবং সেও অতির্থ 
পর্যায়ে শ্বীকৃতি লাভ করে। 
কৃষার রূপ বয়নের সঙ্গে আরো উজ্জল হয়ে উঠেঃ তাকে কন্তা হিসাবে 
দ্বপদবাজ গ্রহণ করবার অন্যান সাত বৎসর পরে তাবু জন্ত খবয়শ্বরু সভার আয়োজন 
করা হয়। ভ্রপদরাজের ইচ্ছা ছিল যে কন্তাটির বিবাহ দেবেন অর্ভ্নের সঙ্গে । 
তার সন্ধান না পেয়ে তিনি কৃষণর পাণিপ্রার্থীদের কঠিন পরীক্ষার বাবস্থা করেন। 
কঠিন লৌহদণ্ড দিয়ে ধন্গকের কোণ প্রন্তত করা, হয়, সেট কোঁদণ্ড বেঁকিয়ে 
জ্যা-রোপণ করতে খুব বল ও কৌশলের প্রয়োজন ঃ তারপর ঘূর্ণায়মান চক্রের ছি 
দিয়ে উপরে বংশদণ্ডে আবদ্ধ একটি মত্গ্ত, তাকে যুগপৎ পাঁচটি বাণ মেরে বিদ্ধ 
করতে হবে। অর্থাৎ অজু*ন বা তার তুলা কুশলী ধচুবিদ ছাড়া কেহ কুষ্ণাকে 
নাভ করতে পারবে না। রাজা ভ্রুপদ এইভাবে কষণার পণ স্থির করে হয়গবর সভার 
আয়োজন করতে লাগলেন এবং চারিদিকে বাজন্যবর্গের নিকট হয়মবর সভায় 
'আস্তে আমন্ত্রণ পাঠালেন । রাজনের ও অন্ঠান্ত অভ্যাগতদের বাসের জন্ত সপ্ততল 
বিশিষ্ট বংশদণ্ড ও কাষ্ঠ নিগিত আবাস প্রস্তত হ'ল। এরূপ ষগ্ততল আবাসকে 
নৰ্মীন বলা হ'ত। 
পাগুবগণ একচক্রায় থাকৃতে হবয়ঘরের সংবাদ পেলেন ভীম কর্তৃক হক রাক্ষদ 
বধের অল্প কয়দিন পরেই। তার! যে ব্রাহ্মণের গৃহে বান করছিলেন, সেখানে 


দ্রৌপদীর স্বযুনধর ও পাঁগুবগণেব অর্থরাজ্য প্রাপ্তি ২১১ 


কয়েকজন ত্রাহ্ষণ অতিথি এসে জানালো যে তারা ত্রপদরাজকন্যার ঘর দেখতে 
খাচ্ছে, খবরবরমতা হবে পাঞচাল রাজধানী কাশ্পিল্যপুরে, সেখানে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট 
প্রীপ্তির সম্ভাবনা আছে, কারণ ভ্রপদরাজ বিতশাঁলী নৃপতি ও দানে উদীরহস্ত । 
তাদের কাছ থেকে ভ্রপারাজকন্তার অপরূপ রূপের কথা শুনে পাগুবগণও লেখানে 
যাওয়া স্থির করলেন) তীর! ত্রাহ্মণর্দের ছাভিযে অগ্রসর হয়ে গেলেন। যখন 
গঙ্গাতীরে পৌঁছালেন তখন সদ্য হয়ে গেছে। অভি এক হাতে মশাল, এক 
হাতে ধনুক ও পিঠে বাঁপপূর্ণ তৃণ৭ নিয়ে আগে আগে চল্লেন। নেই সময় 
গন্ধরবরাজ অঙ্গারপর্ণ সপরিবারে জলক্রীডা করছিলেন, তিনি পাগবগণকে গঙ্কানদী 
পীর হতে উপক্রম করুতে দেখে জরুদ্ধ হয়ে বললেন, সধ্ধ্যাকালে ও রাত্রির পূর্বভাগে 
গন্বর্বগণের নদীতে জলক্রীভার অধিকীর, অতএব কেহ এখন নদীপার হতে গেলে 
"আমার বধ্য হবে, আঁমি গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ, কুবেরের প্রিয় সখা, সন্ধ্যাকালে 
াঙ্গায় জলকেলি করবার সময দেবগণও আমার কাছে আমে না। অর্জুন বল্লেন, 
গঙ্গানদীতে ও সমুন্রে সর্বকাঁলে সকলের সমান অধিকার, তোমার কথা ভনে ভন 
পেয়ে আমরা৷ কেন গঙ্গা পার করা হতে বিরত হব? তা শুনে অঙ্গারপর্ণ রথে 
উঠে অর্জুনের প্রত শাণিত শর নিক্ষেপ আস্ত করুল, অঙ্গন ভ্রতহত্তে সেসব বাণ 
কেটে দিয়ে অগ্নিবাণ দিয়ে অঙ্গারপর্ণের বুথে আগুন ধরিয়ে দিলেন, কাঠের রথ 
জলে গ্েল। গন্ধর্বরাজ আহত অবস্থায় বুথ থেকে লাফিয়ে পড়তে মাঁটিতে পড়ে 
গেল, অজুনি তাঁকে চুল ধরে টেনে যুধিষ্টিরের কাছে দিয়ে গেলেন। গদ্বরাঁজপত্বী 
কুস্তীনসী ঘুধিত্তিরের নিকটে এনে হ্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইলেন। যুধিঠির অর্জুনকে 
বল্লেন, গন্ধ হতগৌরব হয়েছে, এখন তাঁর স্ত্রী তার রক্ষাকর্্া হয়েছে, ওকে না 
“মেরে ছেড়ে দাও" অজুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথায় গন্ধর্বরাজকে ছেড়ে দিলেন। 
অন্বীরপর্ণ তখন অভু'নের সঙ্গে সখ্য প্রীর্ঘনা কর্ল এবং আগ্েযান্রবিত! শিখতে 
চাইল, তার পরিবর্তে চাক্্ষীবছ্ঞা শিখিয়ে দিতে চাঁইণ, যাঁর ফলে দূরের ত্রব্য 
'নিকটের ভ্রব্যের মত স্পষ্ট দেখা! যায়, তাছাড়া পঞ্পাওবদের প্রত্যেককে একশত 
গন্ধবদেশীয় অশ্ব দিতে চাইল। অঙ্গনে তাঁর লধ্য গ্রহণ করে বিষ্ঠা বিনিম্ 
করলেন, আর বললেন, হ্ব্বদেশীয় অশ্ব এখন আপনার কাছেই থাক, আমাদের 
“প্রয়োজন যত চেয়ে নেব। 
তায়পরে পাগুবগণ গঙ্গানদী পার হয়ে গেলেন, উৎকোঁচক নাঁমক তীর্থে তীরা 
“যৌম্য নামক একজন ব্রান্মণকে পুরেহিতরূপে নিযুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চললেন। 
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দ্গিণ পাথালেয় রাজধানী কাশ্টিলাপুরে পৌছে তীরা ভ্রপদরাজের প্রাসাদ-সংলগ্ন 
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে হযদ্ববের আয়োজন দেখলেন। তারপর তীর ব্রাক্ষণবেশেই এক 
কুভ্তকাবের গৃহে আশ্রয় নিলেন। 
হয়ঘরের দিন পাওবগণ ত্রাঙ্ষণবেশে ছয়ঘর সভায় উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণদের 
নঙ্গেই বস্লেন। যথাসময়ে ধুম কষ্ণীকে নিয়ে পুরোহিত সঙ্গে করে সভায় 
উপস্থিত হলেন। পুরোহিত মর্ঘলাচরণ শেষ করলে ধছ্যয় বগ্রগ্ভীর কে 
_ ঘোঁধণ! করলেন, ধিনি এই ধকে জ্যা পরিয়ে ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিন্র দিয়ে যুগপৎ 
পাঁচটি বাণ মেরে উপরে বংশদণ্ডে লদিত মত্গটি বিদ্ধ করতে পার্াবন, তিনি এই 
রূপবতী কন্ঠাকে লাভ করবেন। তারপরে ধষ্টছায় উপস্থিত রাঁজগণকে একে একে 
দেখিয়ে কষ্ণার কাছে তাদের পরিচষ জানালেন। 
রাজগণ এক একজন করে উঠে লগ্গযবেধের চে্ট। আরম্ত করলেন । কিন্ত 

অধিকাংশ রাজা ধনুর্দ্ড নত করে জ্যা পরাতেই পারলেন না, চেষ্ট! করতে গিয়ে , 
কেউ কেউ উল্টে পড়ে গেলেন। ছুই একজন বাঁজা জ্যা রোপণ করতে পারলেন, 
কিন্তু তারা ঘূর্ণায়মান চন্রের ছিদ্র দিয়ে পরপর পাঁচটি বাণ মারতে গিয়ে একটি 
দিয়েও লক্ষ্য বিদ্ধ কবতে পারলেন না। তার পরে আর কোন্ন রাজা উঠছে না 
দেখে ব্রাহ্মণবেশী অভুনি উঠে ধুকে প্রপ্ষিণ ও প্রণাম করে ধঙ্ণ্ডে যা রোপণ 
করে চক্রের ছিদ্র দিয়ে দ্রতহস্তে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ ক'রে লক্ষ্য বিদ্ধ করলেন, 
মত্গুটি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। লক্ষ্যবিদ্ধ হয়েছে জেনে ও লক্ষ্যভেদকারীর 
দেহসৌষ্ঠব দেখে বন্তা! ন্মিতসুখে বরমীল্য হস্তে তার দ্বিকে অগ্রসর হলেন। 

ইতিমধ্যে রাজগণ বিক্ষৃ হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে আরম করলেন, হলে 

উঠলেন যে শ্বয়ঘরে শত্রিয়দের অধিকার, রাজন্যবর্গকে য়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ করে 

নে তাদের কাউকে কন্াদ্রীন না করে এক ব্রা্মণকে কন্াদান করে ভরপদরাজ 

তাদের অপমান করেছেন, অতএব তিনি বধ্য। অনেকে ভ্রপদরাজার দিকে অগ্রসর 

হচ্ছে দেখে অজুণি লক্ষ্যবেধের ধনুক ও বাণগুলি তুলে নিলেন ও দ্রুপদরাজের 
_ দামনে এসে দীভালেন, ভীমও এসে তার পাশে দড়ালেন। রাজগদের পক্ষে 

কর্ণ অগ্রসর হয়ে ভ্রুপদ্বকে লক্ষ্য করে ৰাঁণ ছু'ড়লেন, অজুনি দে বাণ অর্ধপথে 

কেটে দিলেন, কর্ণ ভ্রুতহ্তে বাঁণ নিক্ষেপ আরম করলে অন্ুর্িও ভ্রুতহন্ডে বাণ", 
, দিয়ে কর্ণের লব বাণ কেটে দিলেন ? তা দেখে কর্ণ বিশ্মিত হয়ে' জিজ্ঞানা করলেন, 

তুমি কি লাক্ষাৎ ধন্্বেদ, বা পরশুরাম, বা বিষ? অজুর্ন ও ইঞ্জ ছাঁড়া কাউকে: 


দ্রৌপদীর ব্বযস্বর ও পাগুবগণের অধরাজ্য প্রাপ্তি ২১৩, 


জানি না যে আমার বাণ এভাবে কাটতে পারে। অর্জন বল্লেন, আমি সাক্ষাৎ 
খচ্র্ধেদ বাঁ পরশুরাম নই, আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর নিকট হতে ধমধিষ্তা ভাল করে 
আয়ত করেছি। কর্ণ ভাকে ব্রাহ্মণ জেনে তার সঙ্গে আর ৰাণ বিনিময় করলেন 
না। ইতিধ্যে শল্য বিনা অন্তরে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ 
'মলযোধী ছিলেন, আর্ধদেবু নিষ্নম ছিল যে বিনা অস্ত্রে যে আক্রমণ করে, তাকে 
বিন! অস্ত্রেই প্রতিরোধ করতে হবে। শন্য ভ্রপর্দবাজের দিকে অগ্রসর হতে গেলে 
ভীম তাঁকে অটিকালেন, দুজনের তীব্র মনতযুদ্ধ হল, কিছুক্ষণ পবে ভীম শল্যকে 
তুলে নিয়ে দূরে ছু'ডে ফেললেন। তখন বিরতির স্থযোগ নিয়ে কষ দীডিয়ে উঠে 
উচ্চ গম্ভীর ম্ববে বল্লেন, রাঁজগণ, আপনারা! নিবৃত্ত হন, কৃষ্ণ ধর্মতঃ জিতা 
হয়েছে। সে' কর্থা শুনে রাজগণ আর আক্রমণ চেষ্ট| না করে স্ব দ্ব নিবালে ফিরে 
গেলেন, তারপরে ত্বদদেশি অভিমুখে যাত্রা করলেন। অজজুন ও ভীম ক্ুষ্াকে 
নিয়ে তীদের কুস্তকার শাঁলায় গেলেন ; যুধিষ্ঠির, নকুল ও লহদেবকে নিয়ে লক্ষ্যতেদ 
“হলে লভীঁয় তুর্ধ নিনাদ আরম্ভ হলেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলে ন। 

কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিষে ভীম ও অর্জুন কুন্তকার শীলাঁয় পৌছে কুস্তীকে ডেকে 
ব্ললেন, দেখ আজ কেমন ভিক্ষা এনেছি, কুস্তী গৃহের ভিতর থেকেই বল্লেন, 
তোমরা সকলে মিলে তা ভোগ কর। গৃহের বাইরে এসে কৃষ্ণাকে দেখে তার 
পরিচয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, আঁমি বাপুত্রীকে না দেখে বলেছি যে 
তৌঁমরা গকলে মিলে তৌগ কর, এখন আঁমীাকে যাতে মিথ্যা কখনের দৌষ স্পর্শ 
না করে আর ব্বাজপুত্রীকে পাঁপ স্পর্শ না৷ করে, তাঁর তোমরা বিধান কর। 

এখানে কুস্তীর যে উক্তি, আমাকে যেন মিথ্যা কথনের দৌষ স্পর্শ না করে, 
সে কথার বিশেষ যুল্য নাই ঃ উত্তম কৌন ভোজ্য ভিক্ষারূপে পাওয়া গেছে মনে 
ক'রে কুস্তী দকলে মিলে তোগ করার কথ! বলেছিলেন, রাঁজকন্যাকে আনা হয়েছে 
জান্লে সে কথ! বলতেন নাঃ ভ্রান্ত ধারণায় যে কথা বলেছেন, তা বাছকন্ত] 
সমন্ধে প্রযৌজ্য হতে পারে না। মনে হয় যে এখানে মহাতারতকার একটু 
পরিহাস দিয়ে কষ্ণার পঞ্চ পতিত্বের ব্যাপারটিকে লঘু করতে চেয়েছেন। 

যুধিগির কুস্তীকে বললেন, তোমার মিথ্যা ভাঁষপের দোষ হবে না। অজুনকে 
বললেন, তুমি লক্ষ্যভেদ করে বাজকন্যাকে জয় করেছ, তৌমীর সঙ্গেই কন্যার 
ব্বাহ হলে শোভন হয়, তুমি অগ্নি জেলে যথারীতি বাঁজকন্তাকে বিবাহ কর। 
জুন বললেন, আপনি ও ভীম আমার জো, আপনার! অবিবাহিত থাকৃতে 
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আমার প্রথমে বিবাহ করা উচিত হবে না, আমরা চার ভাই ও এই কন্তা আপনার " 
শাদনাধীন, আপনি চিন্তা! করে স্থির করুন কি করলে আমাদের ধর্ম ও যশ নই 
হবে ন। তখন পঞ্চভরাত! সকলেই বন্যার দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, বন্যার 
অপরূপ বপ দেখে সকলেই মু্ধ ও কাঁমগীড়িত হলেন। ত। বুঝবো যুখিঠির বললেন, 
যাতে আমাদের ভাইদের মধ্যে পরম্পর ঈর্ধা, ছেষ, শত্রুতা না হয়, তার জন্য 
আমি বলি যে আমরা পঞ্চভ্রাতাই এই অপরূপা কন্তাকে বিবাহ করি। তাতে 
অজুনি আপতি করলেন না, অন্ত ভ্রাতার1 অচমোদন করুল। কৃষণার কি ইচ্ছা 
তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না। 

এই মমন্ব কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে সেই কুস্তকার শালায় উপস্থিত হয়ে কুস্তীকে 
পিভৃদ্বস। বলে প্রণাম করলেন, তার! দূর থেকে ভীম-নজুনি কৃষ্ণার অনুরণ 
করেছিলেন। তারা নিজেদের পরিচয় দিলেন, এবং যুধিঠির, ভীম, অন্ন 
গ্রভৃতির লক্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা গগুভাবে 
বাদ করছি, আপনারা! চিন্লেন কেমন করে? কৃষ্ণ হেলে বললেন, অগ্মি গুধু 
রাখলেও প্রকাশ পায়, দ্বয়ঘর সভায় অজুমি ও ভীম যে বীর্ধ দেখালেন, তাতেই 
তাদের আমি চিন্লাম ঃ ভাগ্যে আপনারা সবলে অগ্নিদ্বাহ থেকে বেঁচেছেন, 
আপনাদের কল্যাণ হোক। আপনারা গু্চভাবে আছেন, আমরা! আপনাদের 
কথ গ্রকাশ করব না, ৰলে কষ ও বলরাম চলে গেলেন । 

এদিকে ধৃষটছায়ও তীম-অজুনি-কষ্ণাকে অন্মরণ করে সেই কুস্তকার কর্ম- 
শাঁনায় তাঁদের প্রবেশ করতে দেখে ভিতরে না গিয়ে বাইরে থেকে তাদের; 
কথাবার্তা শুনে বুঝতে চেষ্টা করলেন তাঁরা কে। তারা যে কবত্রিষ্ন রাজপুত, 
তা বুঝে ফিরে গিয়ে ভ্রপদরাজের কাছে তা নিবেদন করলেন। তখন 
ঘপদরাঙ্দ স্বীয় পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন, এবং বুথ পাঠালেন, কুস্তী 

কষা * ও ঘুহিচিরাদিকে রাজভবনে যেতে আমন্ত্রণ করলেন। তীর! রাঁজতবনে 
দকলে গেলেন, কুস্তী, কৃফাকে৷ নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, এ দিকে বুধিঠিরের 
দে ভ্রপদরাঁজের, কথা হ'ল। যুধিঠির) তাঁদের গোপন বাসের কারণ বুঝিয়ে 
বললেন, ভ্রপদরাূ বললেন থে পাওবদের রাদালাতে তিনি সাহায্য করবেন। 
অঙ্কুনই লক্ষ্যভেদ করেছেন জেনে ভরপদৃরাজ আনন্দিত হয়ে অভুন-কৃষণর বিবাহ 
অষঠানের কথা বললেন, ফির: বললেন, আমরা স্থির করেছি যে কুফা হেন: 
রত্বকে আমরা পঞ্চভ্রাভা যুক্তভাবে বিবাহ করব। তা শুনে জ্রপদরাজ বল্লেন, 
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নে তে! বেদ-বিরুদ্ধ লৌকাচারবিরুদ্ধ হবে। যুধিঠির বললেন, ধর্মবিরুদ্ধ হবে 
না, এরূপ বিবাহ আদের মধ্যে পূর্বেও হয়েছে। ভ্রপদরাজ বললেন, আগামী 
কাল বুদ্তী, ধৃ্টছা় ইত্যাদির সামনে তৌমার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচন! করব। 
পরদিন আলোঁচনায় ভ্রপদরাদ ও ধৃটছায় যুক্তবিবাহের বিরুদ্ধে মত দিলেন 
যধিত্ির বললেন, পুরাতন কাঁলে একপ বিবাহ হয়েছে_ জটলা! খৌতমী একমনে 
লাতজন খাধির পত্থী হয়েছিল, বাক্ষী মারিষ! দশ প্রচেতার ত্্রী হয়েছিল। 
ইতিমধ্যে ছৈপাঁয়ন ধষি এসেছিলেন, তিনি ভ্রপদরাঁজকে ডেকে নিয়ে রাঁজভবনে 
প্রবেশ করে কি সব তাঁকে বললেন। সভায় ফিরে এসে ব্যাসি কিছ বথা 
বল্লেন, এপ বিবাহকে অধর্য বললেন না, অজুণি বা! কষা কৌন কথাই বল্ল' না, 
শেষে ভ্রপদরাঁজ ফৃবিঞিবের গ্রস্তাৰ হ্বীকার বরে নিয়ে পঞ্চভাতার ঙ্গে তাঁর 
কন্তার বিবাহ দিলেন ৪ 


ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই বিবাছের সংবাদ গেলে ধূতরাষ্ট্র হুর্বোধন ও কর্ণের মত 
উপেক্ষা করে ভীঘ্ঘ, ভোঁণ ও বিদুরের পরামর্শ মৃত রাঁজোর অর্ধতাগ পীগুবগণকে 
দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্ভীব রাঁখা স্থির করে বিছুরকে উপহার মহ ভ্রপদভবনে পাঠিয়ে 
কুদ্ধী, কৃষ্ণা ও পীপ্তবগণকে হস্তিনাগুরে আনালেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের সঙ্গে 
হত্ভিনাগুরে গেলেন, বোধহয় দেখাতে চাইলেন যে প্রয়োগন হলে পাওবগণ 
যাদব বীরদের সাহায্যও পাবে। হস্তিনাপুরে তাদের যধারীতি অভার্থনা কর] হল, 
। পাগুবগণ ধতরাষট্র, ভীন্ম, দ্রোণ প্রভৃতিদের প্রণাম জানালেন । ধৃতরাষ্ট্র তাদের 
বিশ্রাম করে ক্লীস্তি দূর করতে বললেন। ছুতিন দিন পরে পাঁওবদের ডাকিয়ে 
বললেন, জাতি বিরোধের মূল উৎপাটন করা কর্তব্য, তাই এই হস্ডিনাপুর রাজা 
ছুইভাগ করে তোমাদের ও আমার পুত্রদের মধ্যে ভাঁগ করে দেওয়| স্থির করেছি; 
হক্তিনাপুর নগর সহ কুরুরাঁজোর পূরবার্ধ ধার্তরাই্দের দখলে থাকবে, তোমরা 
কুরুরাল্যের পশ্চিমভাগ নিয়ে খাগুবগ্রস্থে তোমাদের বাজধানী স্থাপন করে নিতে 
পাঁর। পাঁওবগণ সেতাবে রাজ্য বিভাগ মেনে নিলেন, যদিও বনভূমি হতে 
বৃ্ষগয়াঁদি কেটে নৃতন বাঁজধানী পত্তনের ভার তাঁদের নিতে হল। তীর কষ ও 
বলরাম নহ খাওবপ্রন্থে গেলেন, যেখানে সাময়িক বাসচ্ছান সবার জন ঠিক কবে 
নিয়ে ₹ুষের মঙ্গে পরামর্শ করে নূতন রাজধানীর পরিকল্পন। করলেন, ভঙ্গল কেটে 
শুপতি ও নগরশিল্পী নিয়োগ করে যথাসম্ভব ভ্রততগতিতে নৃতন নগর গডে তুললেন, 
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সেটিকে প্রাকার বেটিত করা হল, নাম দেওয়া হ'ল ইন্রপ্রস্থ। ভারপর কৃ ও 
বলরাম পাওবদের নিকট হতে বিদাস় নিয়ে ছারকায় চলে গেলেন। 


৮. আদিপর্ব--অর্ভণ বনবাঁস ও ন্তুভদ্রা হরণ ) 
থাগুব-বন-দহন 


পঞ্চ ভ্রাতার একটি হুন্দরী স্ত্রী হওয়াতে হ্বতাঁবতই কৃষ্ণার দহ সঙ্গ করা সহস্ধে 
পাঁওবগণ একটা নিয়ম করে নিয়েছিলেন, কষ্ণা পর্যায়ক্রমে এক এক ভ্রাতার সঙ্গ 
করবে, এক ভ্রাতার দহিত নঙ্গকালে অন্ত কোন ভ্রাতা নঙ্গাভিলাষে কষ্ণার কাছে 
গেলে তার একব্ৎসর একমাঁস বনে নির্বাসন শ্বীকার করে নিতে হবে। কৃষ্কার 
প্রথমে লক্ষাভেদকারী অর্জুনের প্রতি বেশী আকর্ষণ ছিল ঃ যুধিঠিরের সহিত 
কষণর সঙ্গের জন্য নির্দিই পর্ধায়কাঁলে কৃষ্ণা] একবার অঞ্জনের সঙ্গে বিহার করে- 
ছিলেন। হলে অর্জুনকে একবৎসর একমাসের জন্য বনে নির্বাসন শ্বীকার করে 
নিতে হল। ব্নবাস কালে প্রথমে অজুনি গঙ্গাঘারে গিয়ে যেখানে অনেক ব্রা্ষণের 
বদতি ছিল, দেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে পুরাণকথা, ব্দেবেদাঙ পাঠ ইত্যাদি শ্রবণ 
করতেন ও অগ্নিহোত্রাদি করুতেন। একদিন সান করতে গঙ্গায় নেমেছেন, তখন 
কয়েকজন লৌক তকে নৌকায় উঠিয়ে দূরে একটি প্রাসাদে নিয়ে গেল, লেখানে 
একটি হুন্দরী নাগকন্তা দেখলেন এবং অগ্রিহোত্রের সব ব্যবস্থা দেখ[লেন। অঙ্ুণ 
গঙ্গায় সান করে অগ্নিহোত্র করবেন মনস্থ করেছিলেন, সেই গ্রাসাদেও অমিহোত্রের 
ব্যবস্থা রয়েছে দেখে তিনি অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করলেন, তারপর নাগ কন্তাকে জিজ্ঞাস! 
করলেন, ভুমি কে; এখানে কেন আমাকে আনা হয়েছে। কন্া বল্ল, আমি 
কৌরব্য নামক নাগরাঁজের কন্তা! উলুদী, তোমাকে দেখে আমার মনে তোমার প্রতি 
কামনার উদ্রেক হয়েছে, তাই তোমাকে পিতার প্রাসাদে আনিয়েছি। অজু 
বললেন, আমি এখন বনবাঁদী ও ব্রন্মচারী, তোমার কামনা কেমন করে পূর্ণ করব? 
উলুপী বল্ল, আমি তোমার ব্যাপার জানি: তুমি কৃষ্ণা! সৃ্ক্ধে বরশ্থাারী ব্রত নিয়েছ, 
অন্ত সৃকামা কন্তার কামনা পূরণে তোমার ব্রত নই হবে না, আমার কামনা পুরণ 
নাকরলে আমি খুব দুঃখ পাব। অজুণি তার কথায় সম্মতি দিলেন, সেখানে 
আতিথ্য গ্রহণ করে রাজি উলুপীর দঙ্গে কাঁটালেন। পরদিন আবার নাগকাজের 
ভব্ন থেকে অন্ভনি গঙ্গাঘারে তাপনদের কাছে ফিরে এলেন। দেখান থেকে 
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নানা তীর্থে মণ করতে করতে অনি গ্রভাদে উপস্থিত হলেন। তিনি গ্রভানে 
এসেছেন শুনে কৃষ্ণ প্রভাদে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, অর্জুনের প্রভাদে 
আম্বার কারণ জেনে নিলেন। তারপর তাঁকে অতিথির মত দমাদর করে রৈবতক 
পর্বতে নিয়ে গেলেন, দেখানে পর্বত, তীর্ঘ, নদী, বন ইত্যার্দি দেখালেন, তারপর 
দ্বারকায় নিজভবনে নিয়ে গেলেন ও যাদব নায়ক ও কুমারদের সঙ্গে পরিচিত করে 
দিলেন, তারাও অর্জুনিকে অভ্যর্থন! করল। তারপর গিরিষজ্ঞ উপলক্ষ্যে রৈবতক 
গিরির একাংশ নানাভাবে সাজান হুল, যাদব নায়ক ও কুমার কুমারীগণ রথে, 
শকটে ও পদব্রজে গিরি পরিক্রমা করে উৎসৰ করল। কুমারীদের মধ্যে একটি 
নুন্দরীকে দেখে অভুর্দের মন চঞ্চল হল, ত1 দেখে কৃষ্ণ তাঁকে উহা করে পরে 
বললেন এটি আমার বোন হ্ভত্রা, নারণের সহোদর । অভুনি বললেন, তুমি যদি 
'তোমার এই বোনের সঙ্গে আমার ৰিবাহ ঘটিয়ে দিতে পার, তবে আমি কৃতজ্ঞ 
'খাঁকৃব। কৃষ্ণ বললেন, কত্রিয়দের শ্বয়ঘরে ও হরুণ করে বন্া বিবাহ করা প্রশস্ত, 
বয়্ধর করলে বন্া ফাঁকে বরণ করবে বলা! ধায় না, তুমি সভত্রাকে বিবাহার্থ হরণ 
করতে পার, আঁমার রুথ সেজন্য তোমাকে দিতে পারি। অর্জুন কষ্ণের রথ নিয়ে 
স্থভন্রা! গিরিদেবতাঁকে অর্ধ্য দিয়ে যখন ফিরে যায়, তখন রক্ষীদের মধ্য হতে তাকে 
সহস! রথে তুলে নিয়ে ইন্প্রস্থ অভিমুখে রথ চা্গিয়ে দিলেন। রুঙ্গীগণ ছুটে 
গিয়ে নায়কদের সমিতিগৃহে সংবাদ দিলে ভেরী বাজিয়ে নায়কদের সমবেত করা 
হ'ল, বলরাম ও অন্ত অনেক নায়ক অজু'নের আচরণে ক্রোধ প্রকাশ করলেন, 
কিন্ত কৃষ্ণ বললেন যে হরণ করে বিবাহ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রশত্ত, এবং অজুনি লব 
দিক দিয়ে স্ভব্রার যোগ্য পান্রঃ তার পশ্চান্ধীবন করে তাঁকে বন্দী ব! বধ করার 
চেষ্টা! না৷ করে তাকে ও সুভত্রাকে বন্ধুভাবে ফিরিয়ে এনে বিবাহ অনুষ্ঠান করলে 
ভাল হবে। কুষ্রে কথা বাদৰ নাক্নকগণ মেনে নিলেন, অজুন সুভদ্রাকে ফিরিয়ে 
এনে দ্বারকাঁতে তাদের 'বিবাহ অুষ্ঠান করা হ'ল । " যুধিঠিরকে সংবাদ পাঠান হ'ল, 
তিনি এই ন্বন্ধে আনন্দ প্রকাঁশ করে উত্তর পাঠালেন। 

নির্বাসন কাল শেষ হলে অর্জুন স্থভত্রাকে নিয়ে ইন্্প্রস্থে ফিরলেন, সেথানে 
সৃভদ্রা কুস্তীকে ও কষ্ণাকে প্রণাম করুল, তাঁরা তাঁকে আদর করে গ্রহণ কৃপ্ণলেন, 
বর্দিও কৃষ্ণা নতুন বিবাহ করে তাঁকে আনায় অর্জুনের প্রতি শ্লেষ করে প্রথমে কথা 
বনেছিসেন। অর্জুন স্তর! ইন্্প্রন্থে গৌঁছাৰার কয়েকদিনের মধ্যেই কষ, 
বলরাম, দারণ ও আবে! অনেক যাদব নায়ক প্রচুর উপহার নিয়ে ইন্রপ্রন্থে এসে 


২১৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অজুনকে সেই সব উপহার দিলেন, যুধিঠির যাঁদৰ নায়কদের বথাবোগ্য অভ্যর্থনা; 
ও সন্মান করলেন। কয়েকদিন বিবাহ সংক্রান্ত আনন্দ উৎণবের পরে ৰ্লরামের 
নেতৃত্বে অন্ত যাদব নায়ক ও কুমারগণ ঘারকা় ফিরে গেল, কৃষ্ণ আরো! কিছুদিন 
পরে যাবেন বলে রয়ে গেলেন। কৃষ্ণ ও অজুনি ইন্প্রস্থের বহির্দেশে নানাদিকে 
বেড়িয়ে দেখলেন, একদিন তীরা যমুনায় দীর্ঘকাল সম্তরণ করে যমুনাতীরস্থ এক 
উদ্ভানভবনে কৃষ্ণা ও স্থত্রার পঙ্গে বনে গ্রচুর তোজ্য ও পানীয় সেবন করলেন 
ও নৃত্যসীত উপভোগ করলেন, তাঁয়পরে তীর দূরে যমুনা তীরস্থ বনে গিয়ে আলাপ 
করতে লাগলেন । রুষ্ণ বললেন, ইন্প্রস্থের বহির্দেশে বমুনার তীরে বিভীর্ণ 
অরণ্য আছে, সেটাকে পুড়িয়ে ফেলে পরিফাঁর করলে সেখানে একটি গম্বদ্ধ জনপদ ' 
গড়ে উঠতে পারে। সেই অরণ্য খাগুব বন, তার কিছুটা পরিষার করে ইন্জ্রস্থ 
নগর স্থাপিত হয়েছিল, বিস্তীর্ণ ধংশ বনরূপেই- ছিল । অজু'ন বললেন, এই বন 
পৌড়াবার চেষ্টা পূর্বে কর! হয়েছে, কিন্তু বনধাসী অনার্ধ ও আদিবানী আগুগ 
নিবিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে আবার বুট হয়ে সব আগুণ নিৰিয়ে দেয়) আর বনে' 
হিং পণ্ড, সর্প ইত্যাদি অনেক আছে, আগুণ যদি সমস্ত বনে ধরে ওঠে, তারা! 
বেরিয়ে এলে বিপদ ঘটাতে পারে। কৃষ্ণ বললেন, বনবাদীদের অন্তর চলে যাবার, 
আদেশ দেওয়া যায়, যারা না গিয়ে আগুণ নেবাতে চেষ্ট! করবে। তাদের বধ করা 
হবে জানিয়ে দেওয়াুধায়, আর বন্ত পশ্তরা যেমন বেরিয়ে আসে, দধগে সংগে তাদের, 
বধ করতে পাঁরি তুমি আর আমি ছুটি রথে অন্তর নিয়ে গ্রস্তত থাকূলে। অভ্ুন 
বললেন, তার পূর্বে আমার উপযুক্ত কঠিন টান সহ ধনুক, এবং কঠিন চাপ লহ 
পাঁটাতনযুক্ত ও অস্ত্রের জন্য অনেক প্রকোষ্ঠযুক্ত একখানি রথ প্রস্তুত ঝরে নিতে 
হবে। বথশিল্পী ও কর্মকার ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অর্জুন একখানি 
সথদূচ রথ ও স্বয়ধরের জন্ট প্রস্তুত ধছকের মত দৃঢ় কোদও যুজত ধনুক প্রস্তুত 
করালেন, কৃষ্ংও একটি বস্রনাভ চক্র প্রপ্তত করালেন, ভার নাভিদণ্ডে বদ্ধ গোঁচ্ম 
নিথনিত হুক কিন্ত দৃঢ় বজ্জুকুগুলীর মত জড়ানো, এবং নেমিকে বলয়াকার ক্ষুরের মত 
তীক্ষ ফলক ১ রজ্ুকুগুলীর মৃত লক্ষ্যে নিক্ষেপ করলে তার নেমিফলক লক্ষ্য কেটে 
ধিখপ্ডিত করে দিয়ে ক্ষেগ্তার হস্তে ধূর্ণনের বেগে ফিরে আদে। বজ্জকুগুলী 
নিক্ষেপের বহুদিনের অভ্যাস ন! থাকুলে এই বন্ত্রনাভ চক্র নিশ্ষগ হয়, তাই যদিও 
কষ তীর বন্রনাভ চক্র দিয়ে যুদ্ধে শব্ধ বিনাশ করেছেন, অন্ত র্থীগণ সেরূপ 
চক্র বাবহীরের চেষ্টা করেন নাই। 


অর্ভুন বনবাস ও নুভদ্রাহরণ ; খাগুব-বন-দহন ২১৯ 


এইভীবে রথ ও অন প্রস্তুতিতে কিছুকাল কাঁটিয়ে কচ ও অর্জু্প্রস্তত হয়ে 
খাণ্বদীহের অনুমতি যুধিঠিরের কাছ থেকে নিয়ে দাহ করবার দিন স্থির করলেন» 
অরপাবাসীদের তা জানিয়ে দিয়ে বন ছেড়ে যাঁধার আদেশ পাঠালেন, নির্দিষ্ট 
দিনে বনের নানাস্থানে অগ্নিসংযোগ করে যে পথে পণ্ড ও মানুষ নির্গত হতে 
পারে, সেখানে কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন রথে থেকে কৃ; ও অর্জনে যত হিং পণ্ড 
ও সর্প বাইরে এল, তাদের ত্ধ করলেন) বন্য জাতির লোকের মধ্যে যার! বন 
ছেড়ে না গিয়ে আগুন নেবাবার চেষ্টা করে বিফগ হয়ে বাইরে এল, তারাও 
নিহত হ'ল। বনের মধ্যে দীনবশিল্পী ময় ছিলেন, তিনি বাইরে এসে নিজের 
পরিচয় দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইতে অর্ভ্ন তাঁকে অভয় দিলেন, ত| শুনে কৃষ্ণ" 
তাকে যেতে দিলেন। ব্নদহনকালে আকাশে মেধ হয়ে বটি পড়তে আব" 
করেছিল, কিন্তু আগুনের শিখা! উচু ও প্রথর হয়ে ওঠার বৃষ্টি পড়তে ন| পড়তে. 
বাম্দীভূত হয়ে গেল। বন পুড়ে কয়েকদিনের মধ্যে তন্মে পরিণত হ'ল। ত্রমে 
সেখীনে নানা দেশ থেকে আর্ধ উপনিবেশকারী এসে বদতি ছাপন, ভূমি কর্ষন' 
ও পণ্ড পালন আরস্ভ করে একটি সমৃদ্ধ জনপদ গডে তুলল। 

অর্তন সুভন্ত্রীর বিবাহের বর্ষকীল বা তীর কিধিশধিকাল পরে স্থভদ্বা একটি 
হন্বর পুত্র সম্তান প্রদব করে, তার নীম হয় অভিমন্গ্য। কাঁলে শিক্ষিত হয়ে, 
যে অন্গুনের ঘমকক্ষ অতিরথ হয়ে উঠেছিল। সৃভদ্রার পুত্র জন্মের পরে কষ্ণার 
যুধিিরের রসে একটি পুন্র জন্মে, তাঁর নাম হয় প্রতিবিষ্যা। তার এক বর 
পরে ভীমের ওরসে কৃষ্ণার সুতসৌম নাঁষক পৃত্র হয়, তাঁর এক বৎমরা,স্ত অঙ্ূরণনের 
ওরসে কষ্ধায় শ্রুতকর্ম নামক এক পুত্র হয়। তারপরে এক এক বৎদর অস্ত" 
নকুলের গুরসে কৃষ্ণার শতানীক নামে এক পুত্র ও সহদেবের খরসে শ্রুতসেন 
নামে এক পুত্র হয় । কষ্ণার গর্ভে পুত্র জন্মের বিলম্ব দেখে অন্থ্মান্‌/ কৰা যায় 
যে অন্ুনিকে বখন নির্বাসনে যেতে হল, সেই ভ্রেয়োদশ মাস কষা ব্রচারিণী-- 
রূপে বাস করেছেন, অন্ত পতিদের সক্গে সহ্বাঁধ করেন নাই। অভু্ন স্থভদ্রাকে 
বিবাহ করে আনলে পরে কৃষ্ণ! জোীক্রমে পঞ্চপতির প্রতি তীর কর্তব্য পালন 
করেছেল। সেই কারণেই বৌধ হয় মহীপ্রস্থীন কালে কষ্ণার পতন হলে যুধিঠির' 
বলেছিলেন, এর অর্গুনের গ্রতি বেনী পক্ষপাঁত ছিল, দেই দোষে এর পতন হ'ল। 
কিন্ত দেই পক্ষপাত কি অন্য ব্লা যায়? | 

পাওবগণের পুত্রগণ বেেবোদাঙগে শিক্ষাপ্রাণ্ত হ'ল, তাঁর সঙ্গে অর্জুনের কাছ, 


২২০ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


'থেকে তারা অন্ত্বিগ| শিখ.ল, নানাবিধ অন্তর ও অস্ত্রের প্রয়োগ শিখ্ল। হ্থগঠিত 
'দেহ মহারথ পুত্রদের নিয়ে পাগবগণ ছুথে দিন কাটাতে লাগলেন। 


৯. সভা পর্ব--দানবশিল্পী ময় কর্তৃক বিচিত্র সভাগৃহ নির্মাণ 


থাওব বনদীহকালে অভূন দানবশিল্পী ময় যখন দীহমীন বন হতে নির্গত হয়, 
'তার প্রিচয় জেনে তাকে অভয় দিয়েছিলেন, অন্ত আদিবাসীদের মত বধ করেন 
নাই। খাওব বন পুডে ভন্ম হ'য়ে গেলে একদিন যয়দানব অজু'নের নিকট 
এমে বল্ল, আপনি আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনার জন্য কি 
করতে পারিণ অভ্ুর্নে বললেন, আমি কোন প্রতিদান চাই না। ময়দানব 
বার বাঁর বলায় কষ ৰ্লূলেন, আপনি বিখ্যাত শিল্পী, আপনি রাজ। যুখিঠিরের জন্য 
একটি রুমণীয় সভাগৃহ গ্রস্ত করে দিন, বা! দানবীয ও ভারতীয় স্থাপত্য বিচার 
উপযুক্ত প্রয়োগে ভারতবর্ষে অতুলনীয় হবে। ময়দানব তাই করে দেবে বলে 
শুভদিনে কৃ ও অভুনি সমভিব্যাহাঁরে চতুদিকে লহম হস্ত পরিমিত সমচতুরন্ন 
"ভূমি মাপ করে নিল। তার প্রস্তুতি চলছে এমন লময় কৃষ্ণ পাগুবদের বল্লেন, 
বছদিন এখানে কেটে গেল, এবার আমার দ্বারকায় ফিরতে হবে। তীর আল্ঞায় 
তীর রথ যাত্রার জন্ত সজ্জত করা হ'ল$ তিনি সুভদ্র/ ও কৃষ্ণার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে রথে উঠলেন, যুধিষ্ঠির রথে উঠে দীরুকের হাত হতে গ্রগ্রহ বা লাগাম 
নিয়ে নিজেই রথ চালাতে আরভ্ভ করলেন, অজু রথে উঠে কষকে চামর দিয়ে 
বাতাস দিতে সুরু করলেন, ভীম, নকুল, সহদেব রথের পিছনে পিছনে চল্লেন। 
কিছুদূর গেলে কৃষ্ণ বল্লেন, আপনার! অনেক দূর এসেছেন, এবার ফিরে যান। 
তখন আর একবার প্রণাম ও আলিঙ্গনের পালা শেষ করে পাগুৰগণ ফিরলেন, 
কু তীর বথে দ্বারকায় চলে গেলেন । 

ময় দানব অজুনের কাছে এদে বল্ল, আঁমি কিছুদিনের জন্য চলে ধা, 
বিছুসর নামক মরোবরের নিকটে হিমালয়ের উত্তরে আমি মণিমুক্তা সংগ্রহ করে 
* ব্ৃষপর্বার সভাগৃহ গ্রস্ত করেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি যর্দি দেওয়াল ও ভিত্তি- 
গাত্র হতে মণি বৈদুর্ধ লংগ্রহ করা ধায়, আর শিল্পী ও শ্রমিক সংগ্রহ করে আন্‌তে 
'হবে। বলে ময়দীনব পূর্ব-উত্তর দ্বিকে যাঁজা করে কৈলাম ও ও মৈনাক পর্বতের 
কাছে হ্রিণ্যশৃংগ পর্বত ও বিনুমরের কাছে পৌঁছে গেল, দেখানে বুষপবার পতিত 

' সভাগৃহ হতে যথেঃ মণিবৈদূর্য দগ্রহ কর্ল। বিন্দুসরে বৃষপর্বার ব্যবহত শর 


দানব শিল্পী ময় কর্তৃক বিচিত্র সভাগৃহ নির্মাণ ২২১ 


বি চিহিত গুরুভীর গদা এবং দেবদত্ত নামক শঙ্খ নিমজ্জিত ছিল, ময় সেগুলিও, 
লংগে নিল, পর্বত গাত্র হতে ক্ষটিক যথেষ্ট পর্বিমাণে নিল, পরে শ্রমিক ও শিল্পী 
নিষে ইন্তপ্রন্থে ফিরল। গদ। ভীমের ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ভাকে দিয়ে দিল, 
দেবদত্ত শহ্খটি অজুঃনকে দান করুল। তারপর বৎসর কাল ধরে সভাগুহ প্রস্তত- 
করল। সভাগৃহ মধ্যে মণিবৈদূর্ধ খচিত কৃত্রিম পদ্ম ও বণালযুক্ত ত্বচ্ছ জলপূর্ণ' 
তর স্ুত্র দরোবর আঁর ভিত্তি গাত্রে ক্ষাটিক, মণি-বৈদূর্য ইত্যাদি খচিত এমন 
ভাবে লমচতুরত্্ কয়েকটি স্থান প্রস্তুত করল যে হঠাৎ দেখে জলপূর্ণ মনে হয়। 
সতাগুহের দেওয়াল, ছাদের অভ্যন্তর ভাগ ইত্যাদি স্থানেও বিচিত্র কারুকাধ করল। 
সভাগৃহের চারিদিকে পুম্বৃক্ষশোভিত সরণি এবং পন্মমরোবর হ'ল। এইভাবে 
চৌদ্দ মাসে অপূর্ব মতাগৃহ প্রস্তুত করে যুধিহিবের কাছে নিবেদন করল। তাঁর 
যথেষ্ট প্রশ্ন! করে তাকে উপহার দিয়ে যুধিঠির সভ] প্রবেশের দিন স্থির করলেন, 
সেদিন মাংগলিক অনুষ্ঠান করে ঘুধিঠির লভাগৃছে প্রবেশ করলেন, অনেক খধি' 
মুনি ও অনেক বাঁজন্য সেদিন হ্বতঃগ্রবৃত্ত হযে যুধিঠিবের সভারোহণ উত্সব, 
সথধিত করলেন। 


১০. সভা পর্ব-ইন্দ্রপ্রন্থের সমৃদ্ধি, বাজসুয় যজ্ঞের কল্পনা, 
জরাসন্ধ বধ 


ইন্তপ্রস্থ বাঁজ্য ভ্রমে ভ্রমে লমুদ্ধ রাঁজ্য হয়ে উঠল । যুধিঠিরের সুশাসনের। 
খ্যাঁতি ব্যাপ্ত হওয়ায় নৃতন নৃতন আর্ধগোষ্ঠী এসে তার রাজযমধ্যে নিবাস স্থাপন 
করল। খাগুব বন ভন্মাৎ হওয়ায় লেখানে শশ্তক্ষেত্র, গোঁচারণভূমি ইত্যারদি- 
লহ বিস্তীর্ঘ জনপদ গড়ে উঠ্‌ল। বাঁজামধ্যে আরে! ৰহু পতিত গুল্-তৃণাকীর্ণ 
ভূমি ছিল, সেগুলিও ধীব্পে ধীরে শশ্ক্ষেত্র রূপে, বা পশুচারণ ভূমিতে, ব৷ গ্রাম- 
জনপদ রূপে, পরিণত হ'ল। তীম ও অর্জনের বীর্ষের খ্যাতি হেতু কোন শক্র 
বাজ্য. বা দামরীজ্য স্থাপন প্রয়াদী বাঁজ। ইন্্রপ্রস্থ আন্রষণ করতে সাঁহস করে নাই। 
তাই বাঁজ্যের পুষ্টি ব্যাহত কোন দিকে হয় নাই। যুধিঠির বেদনিরিষ্ট যজ্ঞ শ্রদ্ধা, 
করে অস্পন্ন করতেন ও ব্রাক্ষণদের বহু দান করতেন, বেদু-ব্দোক্গ চর্চাতেও তীর 
ক্পৃহা ছিল, তাই তিনি শ্রোতিয ত্রাদ্মণদের প্রিপ্ন ছিলেন। যুধিঠির কোন বৃহৎ 
রা আব্রমণ করে ইন্তপরস্থ বাষ্ট্রতুকত করতে চেষ্টা করেন নাই, তবে ইন্্রস্থের 


২২২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


সংলগ্ন বা! নিকটস্থ ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্যাধিপতি পীগবরাষ্ট্ের ছত্রতলে এসে নিরাপদ 
হবার বাসনায় নিজেদের লামন্ত রাজা বলে যুধিিরকে অধিরাজ বলে মেনে নিল। 
বাইরে যেমন, বাজ অন্তঃপুরেও তেমন» এই লমর পাওবগণের হ্খনমৃদ্ধির কাল। 
-পাঁওবগণের পুত্রদের জন্মকথ। পূর্বেই বল! হয়েছে, তবে তাদের জন্ম হয় খাগঘ্দাহের 
পরে, ময়দীনব কর্তৃক সভাগুহ গ্রস্ততেরও পরে । অভিমস্থার জন্মের পরে অন্পপ্রাশন- 
নামকরণ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ ্বারকা থেকে আদেন এবং নেই ম্মার্ত যজ্ে প্রধান অংশ 
নিয়ে স্থভদ্রাকে ও পাওবদের তুিসাধন করেন। কৃষ্ণা পুন্রদের জন্মের পরে 
তাঁর আস্বার কথ! জান ঘায় না? তবে তাদের জন্মে রাজগৃহে আনন্দ উতৎপৰ 
হতে থাকে তা বলাই বাছল্য। পুণ্রগণের বসের সঙ্গে সঙ্গে গৃছে আচার্ধগণ 
তাদের বের বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন, অর্জুন শ্বযং তাদের অস্ত্রশিক্ষা দেন, তারা ভ্রুত 
শিক্ষা আয়ত্ত করে পিতামাতাদের গ্রীতি অর্জন করুল। ঘবে বাইরে স্ছখ সমৃদ্ধি 
দেখে যুধিঠিরের পুরাকালের বিখ্যাত রাজাদের মত রাঁজনুয় ধজ্জ করবার ইচ্ছ্য 
- "হ'ল, তৰে তিনি তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হয়েছেন কিনা তাই স্থির করতে নানা 
লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলেন । তীর ভ্রাতুগণ, পুরোহিত ধোঁমা, সভানদ্গণ, এমন 
কি কৃষতৈপায়ন খাধি, ধিনি মধ্যে যধ্যে অকম্মাৎ উপস্থিত হতেন, তিনিও যুধিচিরকে 
রাঁজনুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুধিতির স্থির করলেন 
“যে কষের পরামর্শ না নিয়ে তিনি অগ্রদর হবেন না। তিনি দূত পাঠিয়ে কৃষকে 
আমন্ত্রণ করলে ন, কষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ইন্্পরশ্থে এসে পাগুবগণ, কু্তী, 
“মুদ্রা, কষা গ্রভৃতির সঙ্গে কুশল ও প্রণাম অভিবাদন বিনিময় করে বিশ্রামার্থ 
তীর জন্ত নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন। বিশ্রীম ও ভোভনের পরে যুধিঠির তীর সমন্তা 
'জান্ালেন, বললেন তোমার কৃপায় আমার রাজ্যের ৰেশ সমৃদ্ধি হয়েছে, ভীম 

“অু্নের মত বীর আছে, তাদের বারা গঠিত ও শিক্ষিত চতুর সেনাদল আছে, 
নকলে বলুছে ধে, জ্ামি রাঁজ্থয় যজ্ঞ করতে পারি, কিন্ত তোমার মত না জেনে 
আমি অর্থদর হতে চাই না। কৃষ্ণ বললেন, আপনি রাজন বজ্ঞ করবার 
উপযুক্ত বটে, কিন্তু এখন ভার্তবর্ষে সবথেকে শক্তিশালী নৃপতি হলেন জরাসন্ধ, 
মগধরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা রহৃদ্থের পুত্র ।, তার একুশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ও বু বীর্ধবান 
“সেনাপতি আছে, এবং তার প্রতাঁপের ভয়ে হোক ৰা অন্ত কারণে হোঁক, ভারতবর্ষের 
"অধিকাংশ বান্ঠ তার লমর্থনকারী। জরাদন্ধ থাকৃতে আপনি রায় বনজ 
করতে পারবেন না, লম্গুখ সমরে তাকে. জয় কর! সম্ভব মনে করি না। কংস 


ইন্প্রস্থের সমৃদ্ধি রাজনুয় বজ্ছের কল্পনা! জরাসদ্ধ বধ ২২৩ 


“তাঁর জামীতা৷ ছিল, কংদ বধের পরে জরাসম্ধ একবার মথুর! অবরোধ করে আক্রমণ 
করে, সেবার আমর! অনেকটা দৈবের অন্তগ্রহে জরাসন্বের 'আক্রমণ প্রতিহত 
করতে পারি কিন্তু বার বার আক্রমণ করলে প্রতিরোধ কৰা! সম্ভব হবে না 
বিবেচনা করে যাঁদৰ নায়কদের মত নিয়ে আমরা পর্বত ও সমুগ্র রক্ষিত ঘারকায় 
গিয়ে নিবাস স্থাপন করি। আমার মতে তাকে দমন করার একমাত্র উপায় তাকে 
ঘন্বযুদ্ধে জয় ও বধ করা) ভীম: অর্জুন ও আমি যদি তার রাজধানী রাঁজগৃহে 
উপস্থিত হয়ে তাঁকে সঙ্গত কারণ দেখিয়ে ছন্বযুদ্ধে আহ্বান করি, তাহলে ক্ষত্রিয় 
ব্যবহার নীতি অন্সাবে যে দন্দযুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে নাঃ ল্ঘত কারণও 
"আছে, কারণ যে তার সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিরোধ চেষ্টাকারী ছিয়াশিজন বরাজন্তকে 
বন্দী করে কারাগৃহে রেখেছে, তীর উদ্দেশ্ত যে একশত জন বাঁজন্থয বন্দী হলে 
তাঁদের সকলকে রুদ্রের উদ্দেশে যজ্জ করে বলি দেবে 3 বজ্ঞে এককালে নববলি 
হ'ত, কিন্তু এখন তা! অধর্ম বিবেচিত হয় £ আমরা! গিয়ে জরাসম্বকে বল্ব, আপনি 
এই অধর্ম উদ্দেস্ঠ ত্যাগ করে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিন, বিকল্পে আমাদের একজনের 
সঙ্গে মরণ পণ করে ছন্বুদ্ধ করন। এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বল্লেন, আমি 
জরাসদ্বের প্রতীপ সম্যক না৷ বুঝে বাঁজন্য় বজ্ঞের কল্পনা! করছিলাম, এখন মনে 
করছি ধে দে কল্পন! ত্যাগ কৰাই শ্রম: হবে। তোমাকে, ভীমকে, অজু'নিকে 
_ শক্ররাষ্ট্রে বিপদের মধ্যে সৈন্যবলশূন্তভাবে প্রেরণ করতে আমার মন উঠছে না। 
কৃষ্ণ, ভীম, অ্জুন তিনজনেই যুধিতিরকে উৎপাহ্বানী দিলেন? অন্ন বল্লেন, 
আমরা যর্দি জরাসন্ধ বধ করে আস্তে নাও পারি; অন্ততঃ ছিয়াশি জন রাজনের 
সুজির জন্য বিপদবরণ পুণ্য কর্ম হবে। কিছুক্ষণ ছ্িধা করে যুধিির কৃষ্ণের 
পরিকল্পনা! অস্থ্যাযী কর্মে সম্মতি দিলেন। ভীম ও অজুনিকে নিয়ে কৃষ্ণ গিরিবরজ 
অভিমুখে:যাঁআা আরম্ভ করলেন, গিরিব্রজের তোরণ ছার দিয়ে নগরে প্রবেশ না কবে 
যেখানে নগর প্রাচীর পর্বতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেখানে একটি চৈত্য বা! কুরুজের 
উপর উঠে যেখানে রক্ষিত ভেরী এত জোরে বাজালেন যে ভেমীর চর্ম ছিড়ে 
গেল | রক্ষীর! শব্ধ শুনে ছুটে এল 3 কৃষ্ণ, ভীম, অভুিকে নিরহ ও স্মাতক বেশ- 
খাত্বী দেখে তাদের ত্রাক্ষণ মনে করে বাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা ভাদের 
আচরণের কারণ জিজ্ঞানা করলে কৃষ্ণ বল্লেন, বাঁত্রি হ'লে আপনাকে বলব। 
রাজা তাদের নিয়ে বজ্গূছে পাহারায় বাঁধতে বললেন। বাতি হলে ₹ধ সৰ 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন) নিজেদের পরিচয় দিলেন, এবং বললেন, আপনি ছিয়াশি জন 


২২৪ মহাভারতের মুল কাহিনী ও রিবিধ প্রসঙ্গ 


রাজনকে রুদ্রের উদ্দেশ্টে বাঁল দিবার জন্য বন্দী করে রেখেছেন, তা! বর্তমান আর্ধ 
ধর্ম বিরুদ্ধ ও অধর্ম 2 আপনি হয় তাদের সকলকে মুক্তি দিন, না হয় আমাদের 
একজনের সঙ্গে মরণ পণ বরে যুদ্ধ করুন। জরাস্ঘ্ব বল্লেন, আপনাদের 
কথায় আমি আমার সংকল্পচ্যুত হ'ব না, ঘন্দযুদ্ইই করব, তবে যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত; 
কাল আমি মন্ত্রী, সেনাপতি গ্রভুতিকে ডেকে নির্দেশ দিতে চাই যে দন্বযুদধে 
আমার মৃত্যু হলে আমার পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষেক কর্বে। কষ 
বল্লেন, তাই করুন। পরদিন রাজ] জরাসন্ধ মন্ত্রী, সেনাপতি, পুত্র সহদেব প্রভৃতিকে 
ডেকে পরিস্থিতি জানিষে বললেন, ঘন্দযুদ্ধে আমার মৃত্যু হলে সহদেবকে যেন 
বাজে) অভিষেক কর হয়। তারপরে গ্রস্ত হয়ে ছন্যুদ্ধের জন্যা তীমকে বেছে 
নিলেন, বহঙ্গণ মন্গযুদ্ধের পরে জরাসন্ধ অবসন্ন হয়ে পডলেন ও লেই সুযোগে 
ভীম তাকে বধ করলেন। কৃষ্ণ কারাগার হতে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিয়ে 
বললেন, ধাজা যুধিতির বাঁজনুয় বজ্ঞ করতে ইচ্ছুক, আপনার! সকলে ভীঁকে সেই 
বজ্ছে সহযোগিতা দেবেন। কষ্চের লম্মুখেই সহদেবকে মগধরাজ্যে অভিষেক 
করা হ'ল৪ সহদেবও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবং কিছু ধনরতাদি 
লহ একথানি রথ কৃষ্ণ ভীম-অজুনিকে উপঢৌকন দিলেন। সেই রথে কৃষ্ণ ' 
গ্রভৃতি ইন্প্রন্থে ফিরে এলে যুধিষ্ঠিরকে ঘটনা জানালেন, বললেন যে এখন 
আপনার রাজন্য় বজ্জ করাতে বাধা আদ্বে না। যুখিঠির বললেন, তোমার 


বুদ্ধিতেই এট! দৃ্ভব হ'ল। কৃষ্ণ তারপরে ব্দীয় নিয়ে ছারকায় ফিরে গেলেন; 
যুধিচির রাজশুয় বজের প্রস্ততি আরভ করলেন। 


১১, সভাপর্ব__রাজসুয় যজ্ঞের জন্য দি বিজয় 
ও ধনরত্ব সংগ্রহ 


কষ চলে গেলে অনি বল্লেন, আমাদের এবার রাজদ্য় বজ্ অম্পাদনের 
জন্য যথেষ্ট ধনরত্ব লংগ্রহার্থ অভিযান করতে হবে। যুধিঠির বললেন, শুভক্ষণে 
তোমরা এক একজন এক একদিক চতুরঙ্ষ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হও, ধনরত্র সংগ্রহ 
করে বৎদরকাল অস্তে ফিন্ে আস্বে। অর্জুন উত্তর দ্বিকে অভিযাঁন করলেন-- 
ভীমসেন পূর্বদিকে, সহদেৰ দক্ষিণ দিকে ও নকুল পশ্চিম দ্িকে। 

ইন্পরচ্থ থেকে চতুরক্ন সৈন্যবাহিনী নিয়ে অজুনি উভতরদিকে অগ্রসর ছলেন, 


রাজনুয় যজ্ঞের জন্য দিগ-বিজয় ও ধনরত্ব সংগ্রহ ২৫ 


কুলিম্বগণের ছুটি জনপদ তিনি প্রথমে ছয় করলেন, হ্মগুল ঝাঁজ] তাঁর সেন! নিয়ে 
অভু্নের পক্ষে যোগ দিন, তাঁকে লঙ্গে নিয়ে শীকল দ্বীপ আক্রমণ করে দেখানকার 
বাঁজা প্রতিবিদ্ধাকে পরাজিত করলেন, শাঁবল ছ্বীপ ছাঁডা সগ্তুদ্ীপের রাঁজগণের 
সঙ্গেও অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হ'ল, তীব যুদ্ধে অঙ্গনে তাদের পরাজিত করলেন। 
এই রাঙগাগুলি বর্তমাঁন পাঞ্তাব, হরিয়ান] ও পাকিস্বানি পাগ্ডাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
বলে মনে হয়, পাঞ্জাব নদী বছল, ছুই নদীর মধ্যস্থিত দেেশকেই ছীপ বলা হ'ত, 
পরে দৌয়াৰ নাম হয। অপ্তদবীপের রাজগণের মধ্যে অনেকে অভু্নের লক্গে 
মিলে গ্রাগ.জ্যোতিষপুর আত্রমণ করে ভপততর সম্মুখীন ছলেন। মহাভারত 
যুগে প্রাগ জ্যোতিষপুর হিমাচল প্রদেশে বা তার অংশে অবস্থিত ছিল, পৌরাণিক 
ষুগে ব্রদ্মপুত্রের তীরগ্থ কাঁমরূপ প্রাগংজ্যোতিষপুর নামে পরিচিত হয়েছিল। 
ভগদভও অসাধারণ বীর ছিলেন ও তীর কিরাত ও চীন সৈন্ত বথেই ছিল। 
আটিদিন তীব্র মৃদ্ধ করে ভগদত্ত শরীস্ত হয়ে অজুর্নের নিকট নতিত্বীকাঁর করে প্রশ্ন 
করলেন, তোমার বীরত্ব দেখে অন্ত হলাম, তুমি কি চাও? অজুনি বললেন, 
আঁপনি মামার পিতা পুর সখা, আপনাকে আমি আদেশ দিতে পারি না, 
যুধিষির বাঁজন্য় বজ্ঞ করতে ইচ্ছা! করেছেন, তাতে বছ দক্ষিণ। দিতে হবে, আপনি 
ল্রীতিভরে কিছু ধনরত্ব দ্বীন ক'রে সাহায্য করুন। ভগদত্ত যথেষ্ট ধনরত্ব অর্জুনকে 
দিলেন। দেখান থেকে উত্তরে গিয়ে অজুনি অস্তগিরি, বহিগ্সিতি, উপগিরি নামক 
থু কুত্র পার্বত্য রাজ্য হতে কর আদায় করলেন। সেখান থেকে এগিয়ে কুনুত 
রাণ্য আক্রমণ করলেন, বর্তমানে ঘ1 কুনু, উপত্যকা, হিমাচল প্রদেশের অংশ। 
কুলুতের বাঁ বৃহস্ত পরায় শ্বীকার করে যথেষ্ট কর দ্দিলেন, এবং কুলুতের রাদা 
হিসাবেই রয়ে গেলেন। কুলুতরাজের সাহায্যে অজুনি কুলুতের উত্তরস্থ কয়েকটি 

ছোঁট ছোট রাজ্য জয় করে কর আদায় করে বিঘগশ্খ নামক এক পৌরবরাজ কর্তৃক 

রক্ষিত দেশ, সম্ভবত, ছস্মুঃ আব্রমণ করলেন, পৌর্বরাঁজের পাহায্যার্থ আগত 

পাতীয় মহারথদের জয় করে অর্জন পৌরব রাজের রাজধানী জন্র করলেন, তারপর 

পর্বতবাসী দস্থাদের পৰ্বাভূত করলেন । তারপর কাশ্মীর দেশের উপর অভিযান 
করে তার নান। প্রদেশন্থ বাজগণকে বশীভূত করে কর আদায় করলেন। পরে 

অভিনারী নগরী, উরগীনগরী, দিংহপুর, বাঁহলীক দেশ, দরদ ও কাঙ্োজ দেশ জয় 

করে যথেষ্ট ধনরদ পেলেন, নানা জাতীয় অশ্ব, বিচিত্র কম্বল ইত্যািও করের অংশ 

ব্বপে লাঁতি করলেন, তাঁর পরে পূর্বদিকে ফিরে এনে কিনব ও গম্বররদের দেশ জয় 


১৪ 


২২৬ মহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


করলেন? কিম্নরদের দেশ চিনি উপত্যকা তিব্বতদংলগ্ন কিস্ক আধুনিক উত্তর 
প্রদেশের অংশ ) গম্র্বদের দেশ ভারতের সীমান| থেকে উত্তরে কৈলাস পরত, 
মীনদ সরোবর পর্ধন্ত বিবৃত | পে ছুটি দেশ থেকে কর নিয়ে তিনি ছরিবর্ষে-- 
তিব্বতের মাপভূমিতে-_ প্রবেশ করতে উগ্ত হলেন । হরিবর্ষের সীমানায় রঙ্গীদল 
তীকে বল্ল, এই উচ্চমাশ-ভূমিতে যাঁদের অলপ নয়, তাঁরা এখানে বেঁচে থাকৃতে 
পারবে না) তুষারপুণ্জ শীতাধিক্য, কুয়াস! ইত্যাদি বাধ! হেতু সম্মুখে কিআছে তা 
দেখতে পাবেন না, সৈনদল হঠাৎ কোন গহ্বরে পডে আর উঠতে পারবে না। 
আপনি কি উদ্দেস্তে এতদূর এসেছেন? অন্ন রাসুয় যজ্ঞের লগ্ঘ ধনরতু সংগ্রহের 
চেষ্টার কথা বললে তার! রেশমী বস্ত্র, বিচিত্র অলঙ্কার ও হুন্দর্‌ মৃগচর্ম উপহার দিল, 
তাই নিয়ে অজুনি ফিরলেন । সেখান থেকে সমত্ত লন সম্পদ পাত্ধানে রক্ষা করে 
ইন্প্রন্থে গিয়ে যুদিষ্ঠিত্রে নিকট সব নিবেদন করলেন । 
ভীম পূর্বদিকে অভিযান করে বহু দেশ জয় করলেন। পাঞ্চালবাজ যুধি্িরের 
রাঁজকুয় যজ্ঞের কল্পনার কথ' শুনে শ্েচ্ছায় ধনততু দিলেন £ চেদিরা্ শিশুপান 
'ভীমকে সসৈন্য উপস্থিত হতে দেখে অতিধিরূপে অভ্যর্থনা করে নিজ প্রাসাদে 
কিছুদিন রাখলেন, তারপর যজ্ঞের জন্য কিছু ধনরতু কর হিদাবে দিলেন। 
বিদেহ, কোপল, উত্তর কোল, অযোধা, দশার্ণ, কাশী ইত্যাদি রাজ্য ভীম যুদ্ধে 
জয় করে যজ্ধের জন্য কর নিলেন। জরাসদ্ধের মৃত্যুর পরে মগধের সামস্তরাল 
দওড ও দণ্ডধর নিজেদের শ্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা! করেছিল, তাদের পরাজিত 
করে ভীম কর আদায় করলেন ; রাজগৃহের রাজা সহদেব শ্রীতিপূর্বক যজ্ঞের অন্ত 
ধনরত্র দ্বিলেন। লহদেবের সাহাযা নিষে ভীম অর্ধদেশ আক্রমণ করে বর্দকে 
পরাজিত করে যজ্ছের অন্ত কর নিলেন ঃ নিষাদরাপ ও কিরাত বাঁজকে পরাজিত 
করে যজ্ঞের জন্য ধনরত্ব নিলেন ? পরে হন্ধ, বঙ্গ, পুণ্ত॥ ভাঅলিপ্ত ইত্যাদি দেশ 
'জয় করে নিজের বীর্ষের পরিচয় দিলেন। পুণগু রাজ বাঁহদেব একজন শ্রেষ্ঠ যোঘা 
ছিলেন, কৃষ্ণ বাহুদেবের সঙ্গে তিনি স্পর্ধা করে নিজেকে তার সমান বলে প্রচার 
করলেন, কিন্তু ভীমের কাছে ছেরে গিয়ে কর দিলেন। এইভাবে অতিযান শেষ 
করে বিপুল ধনরত্ব লংগ্রহ করে ভীম ইন্তরগ্র্থে এসে যুধিষ্টিরের নিকট লব ধনরত্ব 
নিবেদন করলেন। 
মৃহযেষ সৈন্তদল নিয়ে দক্ষিণ মুখে বাত্র! করগেন। তিনি শূরসেন রাজা, 
মত্হ্/ রাজ্য, অপর মত্ভদেশ ও বিদ্ধযপর্বভ্থ নিধাদনাজ্য জয় করে কর আদার 
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করলেন। কুস্তিভৌজে গ্রীতিপূর্বক জ্জের জন্য ধনরত্ব উপহার দিলেন। অৰস্তি 
“(বেশে বিন অন্বিদ্দ তীব্র যুদ্ধ করে পরাজয় শ্বীকার করে কর দিল। মাহীগ্ঘতী 
আক্রমণ করলে নীলরাজার পৈন্তাদলস্থ্ট অগ্নিগ্রবাহে সহদেৰের সৈল্তাদল প্রথমে বিপর্যস্ত 
হুল) শুষ্ক তৃণভূমিতে অনল বাধুগ্রবাহ তীব্র অগনিত হুট্টি করে, তবে তৃ৭ দগ্ধ 
করে অগ্নি অবশেষে শান্ত হয়। অগ্নি শান্ত হলে সহদেব তাঁর সৈশ্তদের উৎনাহ 
দিষে এগিয়ে যান ও জয়লাভ করেন। নীলরাজ কিছু ধনরত্ব কর হিপাৰে দেন। 
'ভোজকটরাঁজ রুক্মী ও বিদর্তরাজ ভীম্মক কৃষ্ণের সঙ্গে পাপুবদের গ্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক 
বিবেচনা করে হ্বেচ্ছায় রাজহুম্ম বজ্জের জন্ত ধনরতু উপহার ধিলেন। তারপর 
-হদেৰ শূর্পারক, তালাকট, দণ্ডক প্রভৃতি অনার্য অধষিত রাজ্য জয় করে ব্তার্থ 
কর আদীয় করেনঃ পাগাবাজ, ভ্রাবিডরাজ, লঙ্কাধিপতি প্রভৃতির কাছে সহদেৰ 
নত পাঠিয়েই যজ্ঞের জন্ত কিছু কিছু কর্‌ প্রাপ্ত হন। এইভাবে অভিযান সমাপ্ত 
করে সহদেব ইন্্প্রন্থে ফিরে ফুধিষিরের হস্তে সংগৃহীত ধনরতু তুলে দেন। 
নকুল অভিযান করেন পশ্চিম দ্বিকে। দক্ষিণ পাঁথীবস্থ রোহিতক (বর্তমানে 
ধতোহৃতক ) দেশ ও শৈরীষক দেশ (বর্তমানে ছিসার ) তীব্র যুদ্ধে জয় করে তিনি 
-বজ্জের জন্য কর আদীয় করলেন। তারপরে শিবি, ত্রিগর্ত, অষ্ঠ, বাটধান প্রভৃতি 
ত্র কুত্র রাজ্য জয় করে গোধন ও যবধান্যাঁদি কর হিসাবে গ্রহণ করলেন। তারপর 
সিন্কুকূলস্থ আভীরদের জয় করে করু আদীয় করলেন, তারপর উত্তরে গিয়ে উত্তর 
জ্যোতিষ, দিব্যকটপুরু ইত্যাদি জয় করে বথেষ্ট ধনরত্ব পেলেন। আবার দক্ষিণে 
গিয়ে বামঠ, হারহ্ণা, গ্রস্ুতি সৌরাষই্র সন্নিহিতস্থ বাদ্য জয় করুলেন, দেখানে 
অবস্থান করে ছ্বারকায় বাস্ছদেৰের নিকট দুত পাঠালেন, কৃষ্ণ বাহুদেৰের কথায় 
শ্াদবগণ কিছু ধনবত্ব যজ্জের কর হিদাবে পাঠিয়ে দিল। পরে শাকদ দীপ পার 
হয়ে মদ্রদেশের রাজধানীতে গেলেন, সেখানে তার মাতুল শল্য তার উদ্দেস্ট জেনে 
শ্রীতিতরে হনতার্থ ধনরত্ু দিলেন। এইভাবে ধনরতু, বব, ধান, গোধুখ লংগ্রহ করে 
রুল ইনতপ্রস্থে ফিরপেন ও লব্ধ সম্পদ যুখিষিরের কাছে বুঝিয়ে দিলেন । 
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এইভাবে দিগ.বিজয় ও অর্থ সংগ্রহ শেষ হলে হৃষিত্তির রাজন যন্ঞারস্ভের কথা 
চিন্তা করছেন, এমন সময কৃষঃ যাদবকুলের একাধিক নাষক নিয়ে এবং প্রচুর ধণরত্ব 
নিয়ে ইন্প্রস্থে উপস্থিত হয়ে যজ্জের জন্য যৃি,কে দেই ধনু দান করলেন । 


২২৮ মহাভাঁবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
বৃথ্তির কৃষণকেই রাজনুয় যজ্ঞ দীক্ষা নেবার বথা বল্ল্নে, কষ বল্লেন, আপনিই 
সম্রাট হবার উপযুক্ত পাত্র, আপনি যজ্ছের দীক্ষা নিন । তখন যুধিির রাঁজন্ুয় 
যজ্জের য মান রূপে দীক্ষা নিলেন, রুষদৈপায়ন যজ্ঞের ব্রহ্ধা বা গ্রধান খত্বিক হয়ে 
হোতা, অধব্্ত ও উদ্গাঁতা বপে ভিন্ন ভিন্ন খাত্বিক নিয়োগ করলেন | যুধিঠির 
স্হ্বেবকে ও মন্্রদের আদেশ দিলেন, যৌম্যের পবামরর্মত যজ্ঞের সমস্ত গ্রয়ো- 
জনীয় উপকরণ যথাসম্তম ভ্রুত সংগ্রহ কর? ইন্রসেন, বিশোক প্রভৃতি সারধিদের 
“যজ্ঞ সম্ভার বয়ে আন্তে নিধুক্ত কর। যজ্ছেরুদিন স্থির করে যুধিঠিরের আদেশ 
মত ভারতেব সমস্ত বাজন্বুনোর নিকট যজ্ঞে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ দিয়ে দূত 
পাঠানো হ'ল; ভীম, ধৃতরাষট্র, দ্রোগ, ধাতরাষ্্রদের আমন্ত্রণ কব্ৃতে নকুল নিজে 
গেলেন, তারা বথাকালে যজ্ঞের জন্য কিছু ধনরত্ব উপহার নিষে সকলেই উপস্থিত 
হলেন। সপুত্র ভ্রপদরাজ, শা, প্রা, জ্যোতিষপতি ভগাত্র. পাবতীয় মহারথ 
রাজগণ, পৌও্ডক বাস্দেৰ, কুম্তিডোজ, ভী্মক, ইত্যাদি প্রায় সব বাজনুই যথাকালে 
উপস্থিত হলেন। রাজ্যের প্রধান বৈশ্য শৃদ্রগণকেও যজ্ঞে আমন্ত্রণ দেওয়া হ'ল। 
সকলের জন্ত পাগ্তবগণ যথাযোগ্য আবানগ্থান শধ্যা ও ভোঁজনের ব্যবস্থা করলেন । 
, ধজ্জ আর হবার পূর্বে বজ্জ অনুষ্ঠানের নানা কার্ধের ভার ভাগ করে দেওয়া 
হল) যুধিঠির ভাম্ম, দ্রোণ ইত্যাদিকে প্রণাম জানিষে এবং উপছ্ছিত রাজন্তবর্গ 
ও ব্রা্মণদের অন্থমতি নিয়ে বর্ম বিভাগ করে দিলেন-_দুঃশাঁপনকে দিবেন 
ভোজ্যপেয় দ্রব্যের বুক্ষা ও পরিবেশনের অধ্যক্ষতা, অশ্বথামাকে দিলেন ত্রার্থণদের 
অভ্যর্থনা করে তাঁদের নির্দিষ্ট আবাদে পৌঁছে দিয়ে তাদের সুখন্ুবিধার দিকে 
লক্ষ্য রাখবার ভার, সপ্তয়কে দিলেন বাজগণের অভ্ার্থনা ও দেখীশুন! করবার, 
ভার; কৃপাচার্বকে দিলেন সুবর্ণ রজত কত্বাদি রক্ষার ভার ও দর্গিণাদানের ভার; 
ছুবোধনকে দিলেন বাঁজন্যদের প্রদভ উপহার গ্রহণ করে তার রুক্ষণের ভার ; 
ভীম দ্রোণের উপর দায়িত্ব দিলেন যে বজ্ঞ অনষ্ঠানে কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে বথ! 
উঠলে তার মীমাংসা করে দেবেন। কৃষ্ণের উপর হজ্জ রক্ষার ভার দেওয়া হল-- 
যজের মাঝে মাঝে অনার্ধদের আত্রমণ হ'ত, বিরোধী পক্ষের আন্রমণে বা পরম্পর 
বিবাদ হয়েও বিপর্যয় ঘটে যেত; তাই প্রত্যেকটি বৃহৎ যজ্ঞে রক্ষার হ্বন্দোবস্ত 
করতে হু'ত। 
যজ্ঞের আবুন্তে উপস্থিত সকল ব্যভির মধোো শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে 
অর্থ্দীনের প্রথা ছিল। ভী্ের উপদেশ নিয়ে যুধিঠির লহদেবকে বললেন, 
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কৃষ্ণকে অর্ধ্যদান কর। সহদে তাই করলেন, কুষও র্্য গ্রহণ করলেন। 
তখন শিশুপাল উঠে আঁপতি জানালে! যে কুষ্ণ অর্থযদানের যোগা পাত্র নয় 
তাকে অর্ধ্যদ্রান করে যজ্ঞকর্তা যুধিঠির উপস্থিত সকলের অসশ্মান করেছেন। 
যুধিঠির শিশুপালকে শাস্ত করতে চেষ্টা করলেন, ভীন্ম বুঝিয়ে বললেন যে কৃষঃ 
বীর হিদাবে, বেদজ্ঞ হিসাবে, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাংশে অর্ধ্যের উপহৃক্ত। 
শিশুপাল তীব্রভাবে কৃষেরে ও ভীঘ্মের নিন্দা করল, অবশেষে শ্বীয় মতান্বর্তা 
কয়েকজন বাজাকে নিয়ে যজ্জের দ্রব্যাদি নষ্ট করতে আরম্ভ করুল। তীম তাঁকে 
আক্রমণ করুতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তীস্ম ভীমকে নিবৃত্ত করে বল্লেন, শিশুপাল 
কুষ্ের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বীদ করে না, কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান কবে তাঁর বীর্ধ পরীক্ষ! 
ককক। তখন শিশুপাঁল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করুল, বজ্ঞবাটের বহির্দেশে বিস্তৃত 
ক্ষেত্রে শিশুপাঁল ও তার অগ্ৰর্তী কয়েকজন রাঁজা রথে অন্তা্দি সঙ্ভিত করে 
্রত্তত হ'ল। কৃষঃও তার রখ সঙ্িত করে নিয়ে তাঁদের সম্মুখীন হ'লেনঃ তীর 
তীত্র আক্রমণের ফলে শিশুপালের অন্ত বাজগণ রূণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল, 
'শিশুপাঁল যথাসাধ্য যুদ্ধ করে কৃষ্ণের অন্তরে নিহত হ'ল।৯ তখন শিশুপালের 
দেহের সৎকার করা হ'ল, তাঁর পুত্রকে চেদির বাজ! বলে অভিষেক কর! হ'ল, 
বিশেষ অনষ্ঠানের সময তখন অবগ্ত ছিল না, শিরে মন্ত্র জল ঢেলেই অভিষেক 
সম্পন্ন হ'ল। তারপরে নিবিম্নে মহাসমারোহে বজ্ঞের সব অনুষ্ঠান নিয়মমূত 
সম্পন্ন করা হ'ল। প্রাপ্ত ধনর্তর অধিক ভাগ যুধি্িরের আদেশ মত ব্রাহ্মণদের 
ও খ্যত্িকৃদের দক্ষিণা হিপাবে দিয়ে দেওষ| হ'ল, তাতে খাত্তিক ও ব্রাহ্ম গণ খুব 
নস্তোষ প্রকাশ করল, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যুধিঠিরকে আশীর্বাদ 
জানাল। 

বজ্ঞ সমান্তির পরে উপস্থিত রাজগণ যৃিষ্টিরকে সূম্াট বলে অভিনন্দন করলেন । 
তারপর শ্বদেশে ফিরবার অনুমতি চাইলেন। যুধিঠির তাদের ধ্াবাদ দিয়ে ত্বঘেশে 
ফিরবার অনুমতি দিলেন, তাঁর আদেশে তীর ভ্রাতৃগণ, পাগুবপুত্রগণ, মন্্রীগণ 
বাঁঘগণের অন্গমন করলেন, অর্থাৎ কিছুদূর তাদের নঙ্গে অঙ্গে গিয়ে সম্মান 
দেখালেন। অতিমচ্য ও ভ্রৌপদী পু্রগণ পার্বতী মহাবথদের অন্থগমন কণল-_ 
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২৩০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ গ্রস 


তখন তারা নিভান্ত শিশু নয় ) অভিমন্য জচুমান ১৮১৯ বৎসর বয়, জৌপদের- 
গণ ১৭১৮ থেকে ১৩1১৪ বন্নর বয়ক। 


১৩, সভাপর্বদ্যুত ও অনুদ্যুত 


রাঁজস্থয় যজ্ঞ সমাপ্তির পরে জ্ঞাতিদের প্রতি সৌহার্দ্য: দেখাতে যুধিষির 
দুর্ধোখনকে বয়েকদিন ইন্রপ্রন্থ থেকে যেতে বছ্ছেন। দুোধন শকুনিকে নিয়ে 
কয়েকদিনের ভগ্য বুয়ে গেলেন। যজ্ঞকাঁলেই বুধিতিরের সম্পদ ও উপহারের 
প্রচূর্ধ দেখে ছুধৌধনের মনে ঈর্ধা জেগেছিল, ময় নিমিত অপূর্ব সভাগৃহ দেখে 
এবং ইন্প্রস্থের এখবর্য দেখে সেই ঈর্ষা আরো প্রথ্ল হয়ে উঠ লোঃ। হাণুনাগুরে 
ফিরে যাবার পথে শকুনিকে ছুধোধন বলে উঠলেন, তুমি চলে যাও, যুধিঠিরের 
তুলনাধ হীন ও দরিভ্র হয়ে আমি বেঁচে থাবৃতে চাই না। তাকে শকুনি বুঝিয়ে 
ফিরিয়ে নিয়ে গেল, তাকে বল্ল যে যুধিষ্টিরের সব অর্ধ আম দত ভীভাযোগে 
তোমার করায়ত্ত করে দেব, তুমি তৌমার পিতাকে বলে যুধিঠিরকে দু'ত ভ্রীড়ার 
জন্ত আমদ্্র। কর। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুর্ধোধন ও শকুনি তাদের উদ্দেন্ত জানালো, 
এই্বর্ধের বিশদতাঁবে ধর্ণনা! করল। ধৃতরাষ্ট প্রথমে দাত ত্রীড়ার নিমন্ত্রণ করতে 
গত হুন নাইট ইতভ্ততঃ করছিলেন, দূর্যোধন আত্মহত্যা! করবার তয় দেখিয়ে তার 
লম্মতি করালেন । ধৃতরাষ্ট্র বিভুরকে ডাঁকিয়ে বললেন, তুমি ইন্প্রন্থে গিয়ে 
সুধিষ্িরকে দযতক্রীড়ার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে এস। বিছুর ছুতকরীড়ার কুফলের 
কথ! বলতে গেলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তার আপতি অগ্রাহ করে তাঁর আদেশ বলবৎ 
রাখলেন। তাই বিছুরকে ইনতগরসথে নিয়ে হুধিচিরকে দাতকীড়ার আমন্ত্রণ জানাতে 
হ'ল। যুধিঠিয় বললেন, দ্যুত ভ্রীড়ার ফলে বহু অনর্থ হয়। বিছুর বলেন, 
সেকথ| আমি মহারাঁজকে বলেছিলাম, তবু তিনি আদেশ দিলেন, এখন তুমি বা 
ভাল বিবেচনা কর, তাই করতে পার। যুধিষ্ঠির বললেন, দুতে আমন্মিত হয়ে 
নিব হওয়া কষত্তিয়দের ধর্ম নয়, অতএব আমি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম । 

ভ্রাতৃঙগণকে ও্ত্রীগণকে নিয়ে ও কিছু পরিচাংক লঙ্কে 'নিয়ে যুহিতির হস্তিনা- 
পুরে গেলেন। সেখানে কুর্রীগণ ভ্রৌপদীর শ্রী ও মূল্যবান অলঙ্কার দেখে ঈর্ধ 
কাতর হয়ে তার দক্গে নিলিগুভাবে কথাবার্তা ব্দ্ল। পরদিন যুধিঠির দাত 
সভার উপস্থিত হয়ে বলেন, কার অঙ্গে দাত্রীভা করতে হব? ছুহেধন 


সভাপর্ব_দত ও অন্ুদুত ২৩১ 
উত্তর দিলেন, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হয়ে দাতক্রীড। করবে 
আমি পণের অর্থের জন্য দায়ী থাকৃব। যুধিঠির বললেন, একজনের আহ্বানে 
দ্যুত্রীড়া করতে এসে তার প্রতিনিধির লঙ্গে দাতক্রীড়া করা কেমনহবে? 
শকুনি, ভূমি দ্যুতক্রীভায় নিপুণ, ছল করে আমাকে পরাজিত কোর ল1। ছৃ]ত- 
ক্রীডা থেকে অকপট যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, আর্ধগণ ছল করে বাঁজ্য বা অর্থ জয় করতে চান 
না। শকুনি বললো, তোমার ঘি তয় থাকে, তবে নিবৃত্ত হও। যুধিঠির 
বললেন, দ্যুতের আহ্বানে এসে নিবৃত্ত হব ন!। 

তার পরে দাুততরীড়া আরম্ভ হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি মহামুল্য মি 
মুক্তা খচিত এই পোনার হার পণ করছি, তোমার পণ কি? দুর্ধোধন বল্লেন, 
আমারও যথেষ্ট মণি মুক্তা সঞ্চয় আছে, তা নিবে গর্ব করি না, তুমি দু্তে জয় 
লাভ করলে তা দেব। প্রতিপণ ঠিক নির্দিষ্ট হ'ল না, কিন্তু ইতিমধ্যে শকুনি 
পাশার দান ফেলে বল্ল, এই পণ জিতে নিলাম। দুর্যোধন ও শকুনির আচরণ 
থেকে অনুমান কর: সঙ্গত, ষে কোনরকম ছল করে শকুনি পাঁশীর দান ফেলছিল, 
শকুনি ও ছুর্বৌধনের জানা ছিল যে কোন দানই যুধিষ্ঠির জিততে পারবেন না। 

ঘিতীয়বার ধেঁলার পূর্বে যুধিঠির বললেন, সহনন স্বর্ুদ্রা (নিক) পূর্ণ বছ 
ভাগ আমার কৌঁষে আছে, তাই পণ করছি। শকুনি পাঁশার দান ফেলে বলল, 
তা সব জিতে নিলাম । 

তৃতীয় বার খেলার লমগ্ন যুধিঠির বললেন, যে অষ্ট-অশ্ব-বাহিত রাজরথে 
আমর এসেছি, সেই ব্যান্রেচর্মের আস্তরণযুক্ত, সোনার জালের বাঁলর যুক্ত রথ, যাঁর 
মূল্য লহম্ত বখের লমান,তাই পণ করছি। শুনি ছুষ্টকৌশলে পাঁশ্যর দান ফেলে 
বল্ল, তা জিতে নিলাম। 

চতুর্থ বার খেলার স্ময় যুধিঠির বললেন, আমার সহম্্ তরুণী দাদী আছে, 
তার! হন্দর ৰেশ ভূষার লজ্জিত, নৃত্যগীত পারদশিনী, সেবা কুশল & আমার সেই 
ধন পণ করছি। শহুনি কৌশলে পাশার দান ফেলে বল্লো, তা জিতে নিলাম । 

তার পরে যুধিসির ভ্রমাথয়ে ৫) সহন্ন স্থশিক্ষিত যুবক পরিচারক (৬) সহন্র 
শিক্ষিত হন্তী, €৭) যুদ্ধরথ লহ বহরঘী, (৮) গন্ধরবরাঁজ চিত্ররথের (অঙ্গীরপর্ণের ) 
প্রদত্ত পাঁচশত গন্ধরবদেশীয় অশ্ব ৯) বাহন সংযুক্ত দশ সহত্র শকট, এবং (১৭) 
চীরশত হর্ণপূর্ণ তামার বা লোহার ভাগ্ত--পণ করলেন $ শকুনি প্রতিটি পণিত 
দ্রব্য কৌশলে পাশীর দান ফেলে জিত নিল। 


২৩২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


এই লময় ৰিদুর হৃতরাষ্ট্রকে সম্ধোধন করে দত ত্রীডার অনিষ্টতা, এবং শকুনির 
ছলনার কথা নিবেদন করলেন? বললেন মে ছূর্যোধনের এই পাপে কুরুকুল ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্ী কোন উত্তর করলেন না, দূর্যোধন বিহ্রকে ভরদন! 
করে চুপ করে থাকৃতে বলে শকুনিকে বললেন, দ্যুতত্রীড়া চাঁলিয়ে যাও । যুধিষ্টিরকে 
তখন দাতের নেশা পেয়ে বসেছে, তিনি ১১) তীর অবশিষ্ট ধন. (১২) তীর সৰ 
গো, অশ্ব, ছাগ, মেষের যৃখ, (১৩) তীর রাজধানী ইন্পরন্থ ও রাজা, (১৪) 
রাঁজপু্রদের-_অর্থাৎ ভীম, অজু, নকুল, সহদেবের- পরিহিত মহার্ধ বসন ভূষণ 
রাঁজি, (১৫) নকুল, এবং (১৬) সহদেবকে পণ করে সব হারুলেন। 
তারপর যুধিষ্রিরকে স্তব্ধ দেখে শকুমি বিদ্রপ করে বল্ল, তুমি মান্রীপুত্রদের 
পণ রেখে হারালে, কিন্তু তোমার লহোদর অজুন ও ভীমকে কখনও পণ রাখতে 
পীরৰে না। শুনে যুধিঠির (১৭) অজুনকে, ও (১৮) ভীমকে পণ রেখে কপট 
দানে হেরে গেলেন । শকুনি বল্ল, তুমি দ্রৌপদীকে পণ কর নাই। যুধিষির 
তখন (১৯) ভ্রোপদীকে পণ করলেন এবং কপট পাশার দানে হেরে গেলেন। 
তখন দুর্ষৌধন, ছুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি হর্ষে মতপ্রায় হ'ল, ধৃতরাষ্ট্ও তার হর্য গোপন 
রাখতে পারলেন না। | 
' ভ্রোপদীকে দুতপণে জন্ম করে ছুর্বোধন উৎফুন্ন হয়ে বিছুরকে বগলেন, 
ভ্রৌপদীকে সভায় আনো, মে লভাগৃহ ঝা দিষে পরিস্কার করে দাসীদের সঙ্গে 
থাকুক । বিছুর বললেন, ভ্রৌপদীকে অপমান করলে অত্যন্ত কুফল হবে। ছূর্ষোধন 
তখন প্রতিকামী ৰা সংবাদবাহককে আদেশ দিলেন, তুমি গিয়ে দ্রৌপদ্দীকে সভায় 
আনো । প্রতিকামী ভ্রৌপদীর নিকট গিয়ে জানালো, যুধিটির দাতের নেশার 
আপনাকে পণ করে হেরেছেন, এখন দুর্যোধন দাসীভাবে কাজ করতে আপনাকে 
দভায় আদ্তে বলছেন। দ্রৌপদী বললেন, তুমি গিষে জিজ্ঞাদা করে এসো, 
রাজ! পূর্বে আমাকে পণ করেছেন, না পূর্বে নিজেকে পণ করেছেন। প্রতিকামী 
অভাষ গিয়ে সেকথ! জানালে যুধিষ্ির মাথা নীচু করে রইলেন, ছুর্যোধন বললেন, 
ভ্রৌপদী স্ভাষ এসে নিজেই সেই প্রশ্ন করুন। প্রতিকামী দ্রৌপদদীর কাছে গিয়ে 
সেকথা বললে ভ্রোঁপদী বল্লেন, ভগবান মাষকে সখ ও দুঃখ দেন, কিন্ত ধর্ম ত্যাগ 
ন! করলে শাস্তি আনে 3 তুমি গিয়ে সভা নশ্তদের জিজ্ঞাস! কর, এম্থলে ধর্ম 
গঙ্গত কর্ম কি? প্রতিকামী সভায় গিয়ে মেকথ! বললে সদস্তগণ কোন উত্তর 
দিল না। তা দেখে দূর্যোধন আবার প্রতিকামীকে বল্লেন, ভ্রৌপর্দীকে সতায় 


সভাপব-দ্যৃত ওঅম্ুদূত ২৩৩ 
“আনো, সভায় এসে সান্তদের মত জানুক প্রতিকামী ইতস্ততঃ করায় হুর্যোধন 
বললেন, প্রতিকামী তীমকে ভয় পাচ্ছে $ ছুশাসন, তুমি গিয়ে ভ্রৌপদীকে সভায় 
আনো । দুঃশাঁসন রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বললো, কৃষ্ণ, তুমি দূর্যোধন কর্তৃক 
বিজিতা হয়েছ, লজ্জা না করে সভায় এলে তাকে তজনা কর। কৃষ্ণ তখন 
কুরুবৃদ্ধাদের আশ্রয় নিতে চাইলেন, কিন্তু ছুঃশামন ভ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ার টুল 
ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেল। সভায় এসে রুষণ৷ যুধিষ্রির, ভীম, অজুনের দিকে 
লজ্জা! রোষ ও ছুঃখতরে তাকালেন, দেখলেন য তারাও লজ্জিত, ভুদ্ধ ও দুঃখিত 
হয়ে আছে। ইতিমধ্যে দুঃশীসন কৃষ্ণাকে সঘেগে নাড়া দিয়ে হাসতে হাঁসতে 
বল্লো, তুমি দাসী হয়েছ $ তাকে কর্ণ, শকুনি, দূর্যোধন লমর্থন করে হাঁসতে 
লাগলো। কৃষ্ণ বললেন, রজস্বল! একবন্তা আমি প্রকান্ত বাঁজসতায় কুুবৃতধদের 
সামনে থাকৃতে চাই না, আমাকে টেনে এনে যে অধর্ম করা হয়েছে, তীন্ম ত্রোণাদি 
কি তা বুঝতে পারছেন না? আমি ধর্মতঃ জিত। হয়েছি না অগ্িতা আছিঃ তা 
তীর! বিচার করে বলুন। ভীম বল্লেন, কৃষ্ণা, তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, তুমি ধর্মতঃ 
জিতা কি অজিতা, সে প্রশ্নের অত্যন্ত হুক্স বিচারের প্রয়োজন, মহল! তার উত্তর 
দেওয়া! যায় না। ভ্রৌপদী ক্রন্দনরুদ্ধ দ্বরে বল্লেন, এই সভায় কুরুতৃদ্ধগণ 
আছেন, তীর! ভীদের পুত্রদের পুত্রবধূদের শান কর্তা, তীর| বিচার কবে আমার 
প্রশ্নের উত্তর দিল। 
ভ্রোপদীর অবস্থা দেখে ভীমের অত্যন্ত রাগ হুল, তিনি বললেন, আমাদের 
বাঁজগৃহে বছ নটা আছে, তাদের কাউকে আমর| কোনদিন দাতের পণ করি নাই ৪ 
-ঝাঁজা যে আমাদের লব ধন এখবর্য পণ করে নষ্ট করেছেন, তাতে আমার তত 
ছুঃখ নাই কিন্তু আমাদের কলের প্রিষ। ভ্রৌপদীকে পণ করে তাকে ষে 
ক্রেশ দিয়েছেন, তা ক্ষমার যোগ্য নয $ সহদেব, তুমি আগুন আনো, বাজার 
বাহুছয় আজ দগ্ধ করব। অর্জুন বললেন, ভীম, আমাদের ধাণিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
অপমান কোর না, তিনি নিজের ইচ্ছায় তো দত ক্রীড| করেন নাই, ধৃতাষট 
কর্তৃক আহত হষে দূ[তক্রীডা করেছেন। তখন হৃর্ধোধনের এক ভ্রাত| বিকর্ণ 
বললো, সভাপদরগণ যে বিচার করে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন পা, ভা! অতন্ত 
অন্তায় ঃ আমি আমার মত বলি, দত একটি বাসন, তাতে লিপ্ত হয়ে লোকে 
ধর্ম ভূলে বাঁ & যুধিষির দ্যুততীড়ার আহ্ত হয়ে দাতের মতভাঁষ শিজেকে প্রথমে 
পণ করে হারলেন, তারপরে পঞ্চ পাঁগবের সাধারন স্ত্রীকে পণ করলেন, নিজে 


২৩৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


জিত হয়ে ভ| করবার তীর ক্দধিকাঁর ছিল ন1!। কর্ণ তাঁকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন, 
বললেন যে জ্ঞানী বৃদ্ধগণ যে সমস্যার উত্তর দিতে পরিছেন না, বাঁগ-বুদধি তুমি 
তাঁতে কথা বলতে আমে কেন? 

এই বলে কর্ণ ছুঃশীনকে বললেন, পাগবদের ও তৌপদীর পথিধেয় বন্ত্র নিষে 
নাও। পাগুবগণ তাঁদের বহুমূলয বন, ভূষণ খুলে দিলেন। ছুঃশাসন দ্রৌপদীর 
বন্তাচল ধরে টান দিল। ভ্রোৌপদী ছুঃশাসনকে নিবৃত্ত হতে বলে কুরুদভাঁয় 
নিব্দেন করলেন, এই ছুইলোক আমাকে জোর করে সভায় টেনে এনেছে, এই 
দুববন্থীয় পভে আমি আমার প্রথম কর্তব্য করতে পাঁব্রি নাই, এখন আমি 
আপনাদের সকলকে আমীর প্রণাঁম ও অভিবাদন জানাচ্ছি। এই বলে পৌপদী 
নিজের বসন সন্ত করে ভূমিশয্যা নিঞ্নে ঃ আর ছৃঃখ করে বললেন, পূর্বে 
বাইরের কোন লোক আমার কেশ স্পর্শ করলে পাগবগণ তাকে ক্ষমা করেন নাই, 
এখন সবার সামনে ছুঃশাসন আমাকে কেশ আকর্ষণ করে নিয়ে এল, তা! দেখেও' 
তাঁরা নিশ্চল আছেন, এ আমারই ছূর্ভাগ্য। আমি সতী স্ত্রী, সভার মধ্যে। 
অপমানিত হয়েছি, আপনারা কোঁন বথা 'বলছেন না, আপনাদের ধর্ম কোথায়? 
এখন আপনার। দয! ঝরে বিচীর করে বলুন, আমি ধমৃতঃ জিত বা অজিতা, 
ঘদী ব! অদাসী। 

ভীম্ম বল্লেন, আমি পূর্বেই বলেছি, এই প্রশ্নে নানা৷ সু প্রশ্ন ওঠে, সহুত্তর 
দেওয়] যায় না। দুর্বেধন বললেন যুধিষ্ির ও পাও ভ্রাতাগণ প্রশ্নটির উত্তর 
দিন। কর্ণ বললেন, ধর্মশান্্র মতে ভার্ধা, পুত্র ও দাস ত্বতগ্ধনের অধিকারী নয়, 
তাদের ধনে তাদের প্রভুর অধিকার + এবং পতি জিত হলে তার পত্বীও জিতা 
হয়; যুধিষ্ঠির, ভীম, অজু'ন, নকুল, সহদেব লকলেই আমাদের দাস হয়েছে, 
অতএব কৃষ্ণ তুমিও জিতা হযেছ, এখন পাঁগুবদের ছেডে ধার্তরাষ্ট্রদদের কাউকে 
ভজন! কর। 

তা স্তনে ভীম যুধিঠিরকে বললেন, কর্ণের দুষ্ট কথায় আমি বাগ করতে পা্দি 
না) আপনি যদি কৃষণাকে দুযতের পণ না করতেন, তবে এসব কথ। উঠতো৷ না। 
ছুর্ধোধন বলে উঠলেন, হে যুধিঠির, তোমার ভাইর “তোমার ৰসনাধীন, তুমিই 
বল কৃষ্ণ! জিত কি অজিতা। এই কথ! বলে দুর্যোধন নিজের বাঁ উরু অনাবৃত 
করে কষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা দেখে ভীম গর্জে উঠলেন, এই উরু আমি 
যদি গদ1 দিষে না ভাঙ্গি: তবে যেন আমার পিভুলোকে গতি না হয়। বিছুর 


সভাপর্ব_ত ও অননত উর 

বললেন, হীর্রাষ্্রগণ ধর্ম অতিক্রম করে নিজেদের বিপদ উপস্থিত করেছে » 
যুধিঠির অজিত থাক্‌তে যদি কৃষ্ণাকে পণ করে হারতেন, ভাহলে কৃষ্ণা জিতা হত, 
কিন্ত নিজে জিত ও দাঁদ হয়ে তার কৌন অধিকার ছিল না! কষ্ণাকে পণ করতে। 
দুর্বৌধন বলেন, ভীম বা! অর্জন লে কথা বঙ্ুলে মেনে নিতে পারি। অজুনি 
বললেন, বাঁজা যুধিঠির অজিত থাঁকৃতে আমাদের সবার প্রভু ছিলেন, কিন্ত 
জিত হয়ে দাস হয়ে তিনি কেমন করে আমাদের ঝ! রুষ্ণার প্রভূ থাকৃতে পারেন? 

সেই সময় ধৃতবাষ্ট্রের বজ্ঞগৃহে ও অন্ান্ত স্থানে অশুভ লক্ঘণ দেখা! গেল। 
যজ্ঞগৃহে ঢুকে শৃগালের দূল উচ্চ বুব করতে লাগলো, বাইরে গর্দভের দল উচ্চন্বরে 
ডেকে উঠল, নানা অশুভ ছৃচক পাখীর ডাঁকও শোঁনা গেল। গান্ধারী ও বিদুর 
গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অস্তভের প্রতিকার করতে বললেন, ধতরাষ্্র দুর্যোধনকে 
বললেন, তুমি কুলন্ত্রীকে সভায় এনে কুকথা বলে অমঙ্গল এনেছ। কৃষ্ণাকে ডেকে 
বললেন, তুমি পরমা ₹তী, আমার বধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাষ আমি বর দিতে 
ইচ্ছা করি। কৃষ্ণা প্রার্থনা জানালেন, আমার পতি যুধিষির, ভীম, অজুন, 
নকুল, সহদেবকে দাসত্ব মুক্ত করে দিন। ধৃতরাঃ& বললেন, তাই হবে। ধৃত 
আরো ৰর দিতে চাইলেন, কষ। আর কোন বর চাইলেন না, ধৃতরাষ্্র ্তঃ__ 
প্রবত হয়ে পাগুবদের রাজ্য বাঁজধানী ধন সম্পদ সব ফিরিয়ে দিলেন। 

কর্ণ পাগুবদের বিদ্রুপ করবার ইচ্ছা সম্বরণ করতে পারলেন না, বলে উঠলেন 
যে এ ব্ড আশ্চর্য যে পাগুবগণের উদ্ধার কর্তা হ'ল তাদের স্ত্রী। ভীম বেগে 
উঠে বললেন, আমি সব শত্রুকে এখনট ধ্বংস করি। যুধিঠির তাঁকে হুই বাহু 
দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিবারণ করলেন, তাঁরপর ধূতরাষটরকে প্রণাম করলেন। ধূতরাষট্ 
বললেন, তোমব1 নিজ বাজধানীতে ধিরে গিয়ে যেমন রাজ্য ও ধনসম্পদ ভোগ 
করছিলে, তাই কর) দ্যুতে অপযাঁনের কথা ভূলে যাঁও, ধাওযাট্রদের সঙ্গে 
সৌন্রীত্য যেন তোমাদের বজায় থাকে। ভাঁই হবে, বলে যুধিঠির কৃষ্ণ ও 
'্রীতৃগণকে নিয়ে বুথে আরোহণ করে ইন্ুপ্রস্থের পথে যাত্রা স্থরু করলেন। 

ধৃতরাষই রাজ্য সম্পদ সব ফিরিয়ে দিলে ছুঃশীলন গিয়ে ছুধোঁধন, কর্ণ ও 
শকুনিকে বল্ল, বৃদ্ধ বাজীর কীতি দেখ, তিনি আমাদের সব প্রয়াস নষ্ট করে 
দিষেছেন। ছুর্ধোধন, কর্ণ ও শকুসি বৃতর"ক্টর কাছে গিয়ে বললেন, বাজসভায় 
ভ্রৌপদীর ও পাওবদের যে অপমান হয়েছে, ত] তারা ভুলবে না, সৌন্রাত্রয পূর্বের 
মত অব্যাহত রাখবার আশা বাতুলতাঃ পাগুবগণ নিশ্চই আমাদের বিনাশ ঝরুবে, 


২৩5 মহাঁভীরতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


“তার থেকে তাদের আবার এনে তাদের রাজ্য দূযুতক্রীডার ছলে আমাদের আত 
করে নিলে আমর! ধনরত্ব দিয়ে অনেক রাজাকে বশ করে আমাদের পক্ষে 
আনতে পারবে! । ধূতরাষ্ট্রও ঝৌকের মাথায় পাগুবদের সব ফিরিয়ে দিয়ে তার 
প্রতিক্রিয়া! অনুভব করছিলেন, তিনি পাগ্বদের আবার দ্যৃতের জন্য ভাকৃতে - 
অনুমতি দিলেন। যুধিষিরের কাছে ধুতরাষ্ট্রের আহ্বান আম্লে তিনি তাতে সাডা 
ধিলেন__দ্বিতীষ বার দৃতভ্রীভার আহ্বানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না. 
'দুুতের আহ্বানে একবার গেলেই ক্ষত্রিযদের ধর্মপালন কর! হ'ত, তবে বিপৎকালে 
বুদ্ধিমান ধার্মিক লোকেরও মভিভ্রম হয়। এইবার দূযুতের পণ হ'ল যে, যে পক্ষ 
হারবে, তার দ্বাদশ বর্ষ বনবাঁদ ও এক বৎসর অজ্ঞাতবান করতে হবে, অজ্ঞাতবানে 
গ্রকাশ হ'লে আবার দাশ বর্ষ বনবাস করতে হবে। শকুনির পাশার দানে 
যুধি্িদের পরাজয় হু'ল। পাগুবগণ ও দ্রৌপদী বনৰাসের জন্য প্রস্তুত হলেন 
অজিন চর্ম ধারণ করে। বিছুরের কথাযত কুস্তী বিছুরের গৃহে আশ্রয় নিলেন । 
পাওবগণ মৃগচর্ম পরিধান করে যাচ্ছেন দেখে ছুঃশাঁঘন তাদের বিব্প করতে 
লাগলো, বল্ল, তোমাদের ধনসম্পদের বভ গর্ব হযেছিল, এখন কি হ'লঃ 
'দ্রৌপদীকে ডেকে বলল, তোমার এই ব্লীব পতিধের ত্যাগ করে আমাদের মধ্যে 
কাউকে বরণ কর, তাহলে বনে না গিয়ে স্থখে থাক্বে। শুনে ভীম বল্লেন, 
তুমি আমাদের মর্শঘাতী কথা বলে যাচ্ছ, যুদ্ধকালে তোমার মর্মচ্ছেদ করব। 
দুঃশাসন "গর, গরু” বলে পাওবদের উপহার করতে লাগলেন, ভীম আরো 
কুদ্ধ হযে বল্লেন, যুদ্ধকাঁলে তোর বুক চিরে রক্ত পাঁন করব। অর্জুন বল্লেন, 
এসব কথা এখন বলে কি লাভ, তেরো! বৎসর কেটে গেলে প্রতিকার করা যাবে। 
ছুর্যোধন ভীমের গতির অকরণ কৰে তাকে উপহাস করছিলেন। ভীম বল্লেন, 
যুদ্ধকালে হূর্বোধন, ছুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির রক্ত পৃথিবী রূণ্রিত করবে। 
এত বিপর্যয়ের মধ্যেও যুধিঠির তার ধৈর্ধ হারালেন না। ধৃতরাষ্ট্র ও অন্ত 
করনের নমস্কার ও অভিবাদন করে বল্লেন, আমবা ধাই, আবার যথাসময়ে 
'দেখা হবে। 
পাগুবগণ কৃষ্ণ! সহ বিদ্ররের গৃছে গিয়ে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন, কুস্তী 
কষ্কে আলিঙ্গন করে বল্লেন, বৎসে, তুমি শোকে ভেঙ্কে পোড়ে! না, তুমি 
পতির প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ভাল করে জাঁন, তোমাকে আব কি উপদেশ দেব? 
ভুমি পত্র বিশেষ কবে সহদেবের, ভালো! করে দেখাশোনা করবে। পুত্রদের 


পাপগুবগীণের দ্বৈতবনে নিবাস স্থাপন সি 


দিকে তাঁকিয়ে পাও ও মাত্রীর নাম করে চোখের জল ফেলে বল্লেন, এই ছুর্দেব 
কেন তোমাদের ভোগ করতে হচ্ছে জানি না) আমারই দুর্ভীগ্য যে তৌমাদের 
এই অবস্থায় দেখছি। যা হোক, তোঁমর! বনে ধর্ম অবলগ্থন করে থেক, ধর্মের" 
জধ শেষ পর্বন্ত ছবেই। 


১৪. বনপর্ব (আবণ্যক পর্ব ১ পীঁগুব্গণের 
দ্বৈতবনে নিবাস স্থাপন 


দতে পরাজিত পাগুবগণ সশস্ত্র হয়ে কষা সহ হস্তিনাপুরের পথ দিয়ে পদরজে 
নিষে প্রধান তৌরণদার দিয়ে নির্গত হলেন। তাদের পিছন পিছন হস্তিনাপুর্র- 
বাসী ত্রাণ ও অন্য জাতীয় গ্রজাগণ এসে ভীন্ম, ধৃতরাষ্ট্র, ত্রোণ প্রভৃতির ব্যবহারের 
নিন্দা করে তীদের সঙ্গে বনে যেতে চাইল। ষুধিঠির তাঁদের বুঝিয়ে অনেক কষ্টে 
নিবৃত্ত করে গৃহে ফেরত পাঁঠালেন। প্রজার! বিদীয় নিয়ে চলে গেলে যুধিচিরাঁদি 
ইন্্রসেনাদি সারথি চালিত রথে উঠে ইন্্পরন্থ অভিমুখে যাঁরা করলেন। প্রজাদের 
আচরণের কথ। শুনে ধুতরা বিদুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে প্রজান্রগ্জন 
করা যেতে পাঁবে। বিদুর বললেন, পাগুবদের রাজ্য ফি্িয়ে দিন, এবং ছু'শীমন 
প্রকাশ্তভাবে ত্রোৌপদী ও ভীমের প্রতি অন্ায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক, 
তা হলেই প্রজাগণ সন্তষ্ট হবে। ও শুনে ধৃতবাষট্র সহস। ভুন্ধ হয়ে উঠে ৰল্লেন, 
তুর ঘর্বদীই পাগুবগণের হিত ও আমার পুত্রদের অহিত কামনা! কর, তুমি যেখানে 
থুমী চলে যাও, আমার রাজ্যে থাকৃবার দরকার নেই। শুনে বিহ্র পাঁওবদের 
অনুসরণ করে তাঁদের সঙ্গে ইন্দপ্রন্থের নিকটগ্থ বনে মিলিত হলেন, তাঁদের সঙ্গে কথ! 


আরস্ত করার অল্পকাঁল পরেই সগ্রয্প এসে বিছ্রুকে মহারাজা ধৃতরাষ্রের অ্তাঁপ"ও 
আহ্বানের কথ! জানাল, বিদুর হস্তিনীপুরে ফিরে গেলেন। 

পাগুবগণ প্ৰনবাদায় দীক্ষিত” হয়ে হস্তিনাপুরর থেকে বেরিয়েছিলেন, তীর 
ইন্জপ্রস্থে তীদের বাঁদ-প্রীমাদে না গিয়ে ইনুপ্রন্থের উপকণ্ঠে এক বনে আশ্রক্র নিয়ে 
রাজ-প্রীাদে সংবাদ পাঠালেন, সেখান থেকে ছারকার, পাঞ্চালদেশে, চেদ্িরাজ্যে 


ও কেকয়দেশে ভ্রতগামী দূত পাঠিয়ে নিভেদের বিপর্যয়ের কথা জানা!লন। 
প্রাসাদ হতে দীর্ঘকাল বনে বাষের জন্য পাঁচক, দাস, দাসী, রথঃ সকলের সমন 


অস্ত ও হ্বকীয় ঘুরধ, বু, প্রয়োজনীয় হব্য সম্ভার ইত্যাদি আনিয়ে নিলেন। 


ঠা 


২৩৮. মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অল্প কাঁলের মধ্যে কয়েবজন বুষিবীরকে নিয়ে কষ ধৃষটহায়, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও 
বকেকয্ররাজপুত্রগণ এসে বনে পাগবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । কষ এপে বল্লেন, 
যা শুনলাম তাতে দৃর্ধোধন, ছুঃশাদন, শকুনি ও কর্ণ সগ্ভ বধযোগ্যঃ আপনাদের 
ইন্্রপ্রঞ্থে বে শ্রী ও সম্পদ দেখে গিয়েছিলাম, তা ধাররাষ্ট্রগণ অন্তায় ভাৰে 
হরণ করেছে 9 আমার ইচ্ছা! বুষিবীরদের নিয়ে যুদ্ধ করে তাদের শেষ করে দিয়ে 
আপনাদের রাজ্যত্রী উদ্ধার করে হিই। যুধিষ্ির কুষ্ণকে তার শুভেচ্ছার জন্য 
স্ঘ্ঘনা করে বল্লেন, রাগগণের দামনে যে সময় বা পণ করেছি, সেটা রক্ষা 
“করতে আমি ধর্মতঃ বাধা, তাই ঘাদশ বর্ষ বনবাদ ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাসের পরে 
যদি প্রয়োজন হয়, যদি ধার্তরাষট্রগণ তাদের সর্তমত আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না 
করেঃ তবে তোমার ও বৃষিবীরদের সাহাষয নেব। ধুৃষ্টছায়া্দি সেই কথার 
অনুমোদন করলেন। কৃষ্ণ জানালেন, ইতিমধ্যে তীর অদুপস্থিতি কালে মৌভপতি 
শাদ্বরাজ ঘারকা আক্রমণ করে বহু অনিষ্ট করেছিল, তাঁকে শাঘরাজের দেশে 
গিয়ে তার উপযুক্ত উত্তর দিয়ে আস্তে হয়েছে। আগোচনা শেব করে যুধিতির 
তার পণ রক্ষায় অটল দেখে কৃষ্ণ স্তর! ও অভিম্থাকে নিয়ে বৃষ্বীরগণ ঘহ 
ছারকায় ফিরলেন, সেখানে অভিমন্থ্যর শিক্ষা সমাপ্তির ব্যবস্থা! হ'ল। ধৃটছায় 
"পাঁচজন ভ্রোপী-পুত্রকে নিয়ে পাল বাঁজধানীতে গিয়ে তাদের শিক্ষাপূতির 
ব্যবস্থা করলেন। চের্দিরাজ খ্রষ্কেতু তার বোন কারণুমতীকে--নকুলের স্ত্রীকে 
নিয়ে দেশে ফিরলেন এবং কেকয় রাজপুত্রগণ তাদের বোন লহদেবের শ্ত্রীকে 
নিয়ে চলে গেল। 

তারা চলে গেলে পাগুবগণ ধখন দুরে বনের উদ্েস্টে যাত্রার জন্ত প্রস্তত হচ্ছেন, 
তখন ইন্পরস্থের ব্রা্মণ-ষত্রিয়-বৈশ্ত-শুদ্র গ্রগাগণ এসে বল্ধ, আপনার স্থাপিত 
এই-“হুন্দর পুরী, আপনার ছন্দর সভাগৃহ, আপনাদের ভক্ত প্রজা আমাদের ফেগে 
"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? পাঁগুবগণের পক্ষে অজুে উত্তর দিলেন, বাজ! 
বনে গিয়ে তপন্তা করে শক্রদেন ধন-মান-যশ জয় করবেন, আপনারা প্রার্থনা করন 
সেই উদ্দেশ্ত যেন দিদ্ধ হয়। প্রজাগণ ফিরে গেলে যুধিঠির অঙ্ুনকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আমরা কৌন বনে গিয়ে বাঁস করি? অলজুন ব্ল্লেন, আমার মতে 
ৈতবন আমাদের দশ বর্ধ বনবাসের উপধুক্ত বন, লেখানে সুপের জলপূর্ণ পন- 
কল্হার শোভিত হুন্দর নরোৰর আছে, চারদিকে মৃগধুখ ও অন্যান্ত পশুপুর্ণ ঘন 
বন আছে। যুধিষ্তির ছৈতবনে গিয়ে ববাসের কাল কাটানে! অনুমোদন করলেন, 
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তীর! গ্রত্যেক্ষে তাঁদের নিজ বথে দ্বৈতবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, বিশজন 
ভৃত্য, যথেষ্ট ধ্ুশের, কৌদও, মৌর্বা। (ধনুর জা| ), অন্থান্ত অস্ত, পাগব্্াতাগণের 
বন্জাদি, ব্ধনের সরীম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যা্দি নিয়ে তাদের অহ্দরণ 
করল, আর কয়েকটি রথে তরৌপদীর ধাত্রী ও দামীগণ ভ্রৌপরদীর বন্্-অলঙ্কারাদি ও 
প্রসীধন ভব্যাদি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে চল্গ। দ্বৈতবনে পৌঁছে সেখানে স্থন্দর 
সরোবর ও গতীর বন, মধ্যে মধ্যে তপন্থীদের কুটির, দেখে পাগুবগণ খুনী হগেন, , 
এবং পুণ্প ও লতাঁজাল শোভিত একটি বৃক্ষের নিকটে এসে রথ হতে ন্াম্লেন। 
ৰ্নবাসী মুনি খধিগণ তাঁদের অভ্যর্থন! করলেন, তীরাও প্রতি অভিবাদন জানালেন। 
নেই বিরাট বৃক্ষছায়ায় পাগুবগণের ও তীদের অনুচরদের জন্য কুটির প্রস্তুত করা 
হল, গোশালা। অশ্বশালাও প্রস্তুত কর! হু'ল। সেখানে মৃগ পক্ষী শিকাঁর করে 
-থাস্থ নংগ্রহ করে পাঁগুৰগণ দিন কাটাতে লাগলেন। 


বনে বাস আরম করে কৃষণ যুধিঠিরকে বাজ্য উদ্ধারের গেষ্ট! করতে প্রচোদিত 
-করতে লাগলেন । ধা্তরাষট্রগণ ছল করে দাত ভ্রীভায় জিতেছে বুঝেও তাদের অন্যায় 
ক্ষমা করে যুধিষ্ঠির অহদ্যুতের স্ত পালন করতে চান, অন্তায়ের প্রতিকার চেষ্টা না 
-কবে ত্রষ্বোদশ বর্ষ রাঁজাহীন অবস্থায় কাটিষে দিতে চান, সেই মনোরতির নিন্দা 
করে ৰ্ললেন যে ধর্মশা্র মতে সর্বদ] মকলকে ক্ষমা করা উচিত নয়, দর্বদা সকলের 
_ "উপর বীরত্ব প্রকাঁণ করাও উচিত নয়, উপযুক্ত পাত্রে ক্ষম! ও উপযুক্ত অবস্থায় 
-বীরুত্ব প্রকাশ কর। বর্তব্য, ছুর্ষোধনাদি প্রথম থেঁকে যে ব্যবহার পাঁগুবদের সক্ষে 
করে এসেছে, নেই কথা স্মরণ করে তাদের ছল কবে ত্রয়োদশ বর্ষ পাগবগণের 
রাজ্য অধিকার কখনও ক্ষমার যোগ্য নন । যুধিির বল্‌লেন যে সত্য সম্পূর্ণভাবে 
'পাঁলন করাই তিনি ধর্ম মনে করেন, তাই তিনি করবেন। ভীম ভ্রোপদীর ধুক্তির 
সমর্থন করে কথ! বলেন। যুধিষ্ি তাকে বুঝান যে কৌর্ব পক্ষে অনেক মহাবীর 
আছে, শুধু ভীম ও অন তাদের লঙ্গে পেরে উঠুবেন নাঃ ুষকে ধৃষছায়কে 
-বলা হয়েছে যে তিনি অন্থদ্যুতের ঘর্ড পাঁলন করবেন, এখন তাদের আবার 
সাহাযযার্থ ডাকৃতে পারেন ন1। বনবাঁসের ভরয়োদশ মাদ পূণ €লে ভীম বল্লেন 
এক এ$. মাসকে এক এক বর্ষের প্রতীক ধরে আমাদের ত্রয়োদশ বর্ষ বনবান 


হয়েছে মনে করে বাজ উদ্ধারের চেষ্টা কর! যেতে পারে। যুধিদ্রির তাঁকে কাল 
পর্যায় সম্বন্ধে উপদেশ দ্িলেন। | 


২৪০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
১৫. বনপর্ব ঃ অর্জ্পনে ইন্দ্রলোকে গমন 


এই সময, বনে পাগুবগণের ত্রয়োদশ মাস ছেতবনে কাটলে, কৃষদ্বৈপয়ন এসে 
অকল্মাৎ উপস্থিত হলেন, এবং খুঠিচিরকে বল্লেন, ভীম্ম দ্রে'ণ কর্ণ ভূরিশ্রবা এবং 
আরে! বহু শ্রেষ্ঠ বীর ধার্তরা্দের পক্ষে আছে, অর্জুন শ্রেষ্ঠতর অন্ত্রবিগ্ঠা আন্ত না 
করে তাঁদের জয় করতে পারবে লা; তোমাকে প্রতিগ্ৃতি বিষ্ঠা শিখিয়ে দিচ্ছি, 
তুমি এই বিদ্যা আয়ত্ত বরে অর্জুনকে শিখিয়ে দাও, তারপরে তাকে ইন্দ্রলৌকে 
শ্রেষ্ঠ অন্তেব জন্য ও অন্্রশিক্ষার জন্য প্রেরণ কর ? তাছাড়া এক বনে বছদিন 
একাদিত্রমে শ্থিতি করা ঠিক নয়, তোমরা অগ্ত এক বনে গিয়ে এখন বাধ আরম্ত 
কর। ব্যাসের বথা শুনে পাগবগণ অস্থুচরদের লিয়ে দ্ৈতবন ছেডে সরদ্বতী 
নদীর তীরে মক্ুভূমির নিকটস্থ কামাক বনে গিয়ে স্থিতি করলেন। সেখানে 
যুধ্ঠিব কয়েকদিন অভ্যাস করে প্রতিস্থতি বি আয করে অুনকে তা 
শিখিয়ে দিলেন, তার পরে ব্যাসের নির্দেশ অঙ্্সারে তাঁকে ইন্দ্রলোকে গিয়ে 
শ্রেঠতর অস্ত্র সংগ্রহ করতে ও শ্রেষ্ঠতর অন্্বিষ্থা শ্রিক্ষা করে আস্তে 
উপদেশ দিলেন। 

ইন্জরলোক হিমাহয়ের উত্তরে ও উত্তর পশ্চিমে আর্ধদের পূর্বনিবাদ ; অজুনে 
সেখানে যেতে হিমবান্‌ (হিমালয় ) গন্ধমাদন ও ইন্দ্কীল পর্বত পার হয়ে যান। 
(৩৭1৪১*৪২)। পুরাণ মতে হিমবানের একদিকে কিস্পুকষবর্য বা কিন্নরদের দ্বেশ : 
কিন্নরদেশের অংশ এখন সিম্লা হতে কিছু (দূরে উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিম, 
দীমাস্তে চিনি উপত্যকায় ।বরাজিত আছে ।৯ তাঁর উত্তরে হত্রিবর্ষ, তিব্বতের 
মালভূমি । তাঁর উত্তর পশ্চিমে ইলাবৃত বর্ষ, মধ্য এশিয়ায় আর্ধ নিবাস ছিল, 
যেখানে সমরখন?, বোখারা ইত্যাদি এখন অবস্থিত মনে হয় সেটাই ইন্্রলোক ৯ 
সেখানকার আর্ধ অধিপতি ইন্দ্র নামে পর্রিচিত হতেন। সেখান থেকে আর্দের 
এক শাখ! ভারতে আসেন। ভারতে এসে আর্ধদের কধিত তাঁষ! কিছু পৰি- 
বতিত হয়েছিল 3 মধ্য এশিয়া প্রচলিত মূল আর্ধভাঁধাকে প্রতিস্বতি বিভা বলা 
হয়েছে। ' সেখানে অন্তরশিক্ষার জন্য বা অন্ত কোন কাঁজের জন্য গেলে দেখানকার 


১। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “মণিমহেশের” তৃতীয় সন্দর্ড, কিন্নর- 
দেশ, ভ্রব্য। রাছুল সংকৃত্যায়ণের “কিন্নর দেশে” গ্রস্থেও কিন্নর দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান বণিত আছে। 
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ভাঁধ৷ জানা গ্রয়ৌজন। কৃষৈপা়ন দেশ হতে দেশীঘ্তারে ভ্রমণ করতেন, তীর 
মধা এশিযার ভাষা জাঁন৷ ছিল, সেই ভাষার জনই প্রতিস্থতি বিদ্া। যুধিষ্ঠির 
তাঁষা ঈ্র আরত্ত করতে পারতেন, বথা। হস্তিনাঁগুরে থাকাকালে তিনি গ্নেচ্ছ ভাষা 
শিখেছিলেন, যা! তীর ভরাতৃগণ শেখে নাই। এই জন্তাই সম্ভবতঃ ব্যাস অ্জ্নৈকে 
্রতশ্তি বিষ নিজে ন! শিখিয়ে যুধিঠিরফে শিথিষে চলে গেলেন, যুধিঠ্িরের 
নিকট হতে অঙ্ুনিও শিখে নিলেন, দুজনে দেই ভাঁষার কথ! বল্‌লে শীঘ্র আয়াত 
করা সম্ভব। এই বিছা শিখে অর্জন ভ্রাতৃগণ ও কৃষণর নিকট হতে বিদায় নিয়ে 
উত্তরে যাত্রা আরম করলেন। 

পথে কিরাতদৃ্গপতি একজনের সঙ্গে তীর সংঘর্ষ হয়; হিমালয় অঞ্চলে 
কিরাতদের বাঁস ছিল, বাঁজ| ভগদত্তের সৈন্যদলের মধ্যে কিরাতবাহিনী ছিন বনে 
ব্ণিত হয়েছে। অজুনি একটি বরাহ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করে সেটিকে পাঁতিত 
করেন, অন্তদিক থেকে কিরাতদল্পতি লৌকজনসহ এসেছিলেন, তিনিও বরাঁহটি 
লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন। বরাহটি কার শিকার হ'ল, কে পাবে, তা 
নিয়ে অরুন ও করাত নেতীর মধ্যে বিবাদ বাঁধে, দুজনেই বলেন, আমি আগে 
লক্ষ্য করে তীর ছু'ড়েছি। এইভাবে কথ। কাটাকাটি থেকে তাঁদের যুদ্ধ আরুন্ত 
হ'লঃ অঙ্গুন মনে করেছিলেন যে লহজেই তিনি কিরাত নেতার উপর জয়লাভ 
করবেন, কিন্ত কিরাত নেতা অর্জুনের সব বাঁ যেন সহজেই কেটে দিলেন, তীর 
কষিগ্রকারিতা ও ধঙ্বিাপটুত৷ দেখে অজুন আঁ্চ্য হয়ে গেলেন। অজুর্ন যত 
বাণ ছৌডেন, সবই কিরাত নেত! কেটে ফেলেন। অজুনিও কিরাতনেত। নিিপ্ত 
নব বাণ অর্ধীপথেই কেটে দেন। এইভাবে অর্জুনের বাণ ফুরিয়ে গেল, তখন অজু 
বাহু আরম্ভ করলেন, কিন্তু বাহযুদ্ধেও কিরাঁতনেত| পটু, বহক্ষণ চেষ্টার পরে 
অজুন বিপন্ন হয়ে পরাজয় 'ম্বীকার করুলেন। কিরাতনেত। অভুনের অন্ত্শিক্ষা 
ও বাহ কৌশন দেখে শ্রী হয়েছিলেন, তিনি অভুণকে আখাস দিযে ভাবে 
গ্রহণ করলেন, এবং অঙ্জুনকে কিরাতদের ধন্ৰিষ্ঠা কৌশল শিখিয়ে দিলেন। 
কিরাতগণ প্ীকৃ-আর্ধ সভ্যতার ধারক বাহকদের মত পশুপতি শিবের উপাঁসক ও 
ধনবিগায় কুশন ছিল, কথিত আছে বে শিব তীর শ্রেষ্ঠ ধন্বিছা দিয়ে রী 
আধদের বিব্রত করেছিলেন। অর্জুন ইলা 
বৃতবর্ষে অস্তরশিক্ষার জন্য যাবেন জেনে 

কিরাতনেতা তার যাত্রার সুবিধা করে দিলেন। কিরাত দেশের মধ্য দিয়ে 


সার্ঘবাহদল তাদের ভ্রব্সস্তার নিয়ে ই বধ 
রর পারত বর্ঘ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াত 
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করত, কিবাতনেতা একটি ইলাবৃতবর্ষগামী সা্থবাহ দূলের নেতার সঙ্গে অজুনের 
পরিচয় করে দিলেন। তাকে অভিবাদন জানিয়ে অজুনি সার্থবাহণলের সঙ্গে 
ইলাবৃতবর্ষ বা ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হলেন । 

ইলাবৃতবর্ধে তখন আর্ধদের নমৃদ্ধির যুগ, অজু'ন সেখানকার রাজার সভায় 
গিয়ে নিগের পরিচঘ দিলেন «বং আগমনের উদ্দেস্ত জানালেন, বল্লেন যে তিনি 
ইন্জরাজের সেনানীদের সঙ্গে কাঁজ করে উন্নত যুদ্ধ কৌশল ও অন্তরচাননা শিখতে 
চান। ইন্দ্র ভারতের কুরুবংশের গৌরবের কথ! জানতেন অজু'নকে কুরুরাজবংশের 
পুত্র জেনে তাঁকে সাদর অভ্যর্থন! করলেন, এবং তার প্রার্থনা! মত সেনানীদের মধ্যে 
তাকে স্থান দিলেন?) ব্ন্লেন, তুমি এখানকার অস্্রবিষ্তা পাঁচ বৎসর অভ্যাস করে 
আফ্লত কর, তারপরে গুরুদক্ষিণা দিয়ে দেশে ফিরতে পারবে । অজু ইন্ লোকের 
দক্ষ দেনানীদের নিকট হুতে নৃতন কৌশল ঘ! দেখলেন তা শিখে নিলেন ও তাদের 
সঙ্গে অন্ত্রচালন! অভ্যান করে যেতে লাগলেন । সেই সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্রসেনের 
সাহাষে) ইন্্রলোকের নৃত্যগীত আয়ত্ত করতে লাগলেন ও পঞ্চবর্ষে বেশ পটুতা লাভ 
করলেন। অন্রশিক্ষা শেষ হুলে ইন্দ্রের নির্দেশে নিবাত-কবচ নামক অস্থরদের 
বিরুদ্ধে অভিযান করে সেই ইন্দ্রলোকের বিদ্লকারী অস্থরদের প্রা ধ্বংস করে 
ফেল্লেন। তারপরে অজুণি দেশে ফিরুবার অনুমতি পেলেন। ইন্দ্রলোকের 
কিছু কিছু বিশিষ্ট অগ্্র তিনি ইন্দ্রের অন্মতিতে পক্ষে নিয়ে আবার সার্থবাহ দলের 
গৃঙ্গে দেশে ফিরলেন । এই মধ্য এশিয়ার আর্ধ নিবাস ইন্দ্রলোক ও দেবলোক হর্গ 
সম্পূর্ণ পৃথক, মধ্য এশিয়ায় সত্যই সমৃদ্ধ আর্ধনিবাস ছিল, দেবলোক ঘ্র্গ কল্পন! বা 
সত্য তা কেউ বলতে পারে না। 


১৬. বনপর্ব-_পাণগুবগণের তীর্ঘবাত্রা 


কাম্যক বন থেকে অভুনি অস্ত্রশিক্ষার জন্য যাত্রা করে গেলে যুধিঠিরাদি চার 
ভ্রাতার ও কৃষ্ণার আর সেখানে থাক্‌তে ইচ্ছ! হল না। তীরা স্থির করলেন অন্ত 
কোথাও গিম্সে অর্জনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা! করবেন, ঝ. তীর্ঘভ্রমণ করে চিত্ত 
বিনোদন করবেন। এই অগয় তারা লোমশ নামক একজন বহুতীর্ঘাভিজ্ঞ খষির 
লাহায্য পান। লোমশ খষি কাম্ক বনে আসেন ও ঘুধিহীরাদি তাকে সাগ্রহে 
অভ্যর্থনা করেন। যুধিচীরাদি তীর্ঘভ্রমণ করতে চাঁন জেনে খবি বললেন, আমি বর্দিও 
লব তীর্থ ঘুবেছি তোমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে আর একবার যেতে পারি। তিনি 


পাঁণ্তবগণের তীর্ঘযাত্রা ২৪৩ 


প্রথম উপদেশ দিলেন, মহারাজ, ভ্রমণ করত হলে লঘুভার হতে হবে । বহু ব্রাঙ্মদ 
পাওবগণের পাঁচক ও পব্িচারকরৃন্দমহ বনে বাসের সুযোগ নিয়ে সেখানে এসে 
'ভোজনের জন্য তাঁদের উপর নির্ভরশীল হয়েছিল। ষুধিঠীর আদেশ দিলেন, 
'ভিক্ষাজীবী ব্রাঘণ যাঁরা আমাদের আশ্রয় করেছেন, যাঁর! পথশ্রুম, ক্ষুৎপিপাঁসা, 
শীতাতপ ইত্যাদি কষ্ট মহ্‌ করতে পারবেন না, ধারা নানারকম মাংদ ও সিষ্টা 
ভোজের অভিলাষী, তারা৷ সকলে ফিরে যান, তারা হস্ভিনাপুরে গিয়ে বাজা 
খৃতরাষটরের বা পাঞ্চাল নগরে গিয়ে রাঁজা ভ্রপদের আশ্রয় নিতে পাব্রেন। নেই 
আদেশ মত অধিকাংশ ব্রা্থণ ফিরে গেল, অল্প কয়েকজন তীর্ঘবাত্রীর কষ্ট সহ করতে 
পীরবে বলে বম্বে গেল। ইন্দ্রসেনা্দি সাঁরুধি, বুথ, অশ্ব, পাঁচক ও পরিচীরুকগণকে 
এবং ত্রৌপদীর ধাত্রী দানীদের যুধিীর সঙ্গে নিলেন $ সকলে ভিন্ন ভিন্ন রথে উঠলে 
খাত্রা সরু কর! হল, স্থানে স্থানে যাত্রা বন্ধ করে নিত্য কর্ম, ভোজন ও শয়নের 
ব্যবস্থা বরা হত। যুধিচীরাদি লোমশ খবির নির্দেশ মত প্রথমে নৈমিষারণ্য পার 
হষে গোমতী নদীর তীরে তীর্ঘস্নীন ও দেবপিতৃগণের উদ্দেস্তে তর্পন করেন। 
পরে বন্যাতীর্ঘচ অশ্বতীর্থঘ, গোতীর্ঘ হয়ে কালকোটি ও বিষপ্রস্থ নামক পর্বতে 
উঠে সেখানে একদিন কাটাবেন। তারপর বাহদা নদীতে নান করে গঙ্গা-যমূনার 
সঙ্গমে নান ও তর্পথ করলেন । দেখান থেকে যাত্র। করে গয় রার্ির গু গ্যুমিতে 
গিয়ে গয়শির পর্বত, মহানদীর বেতদলত| শোভিত নিরর-ার] ও পবিভ্রকট 
পর্বত দেখলেন। সেখান থেকে গিয়ে ব্রত্মর নীমক সরোবরের তীরে ভীবা 
কিছুকালের জন্য বাঁস করলেন $ সেখানে অন্য খষি দেঁহত্যাগ করেছিলেন-.. 
নৌমশ বির উপদেশ যত যুধিঠির লেখীনে চাতুর্ান্ত যজ্জের অনঠান করলেন, 
তাই চার মাদ সেখানে থাকৃতে হ'লল। সেখান থেকে তীরা গেলেন মণিমতী 
শগরে অগন্তের আশ্রমে, মণিমতী পুরী ইবল-বাতাপি নামক অহুরদয়ের অধীন 
ছিস, ৫ খানে অগন্ত্ খাবি বাঁতাপি নামক অন্থ্রকে নিধন করে ইন্লের নিকট 
হতে বহু ধনরত্ব আদাষ কপেছিলেন। সেখানে যুধিঠিরাদি লোমশ খাধির নিকট 
অগত্ত-লোপামুত্রার কাহিনী শুনলেন । সেখান থেকে তীর্ঘযাত্রীগণ ভাগীরহী তীরে 
গেলেন এবং ভাগীরধীতে অবগাহন নান করে তৃত্তি পেলেন। সেখানে শোমশ 
খাষি তু কাহিনী শোৌনালেন-যথা অগন্তোর সমুদ্র পান, সগব বাজার পুত্রগণের 
কপিল মুনির শাঁপে তম্ম হওয়া, সগর্পৌত্র অংশুমান কর্তৃক যজ্বীয় অন্বের উদ্ধীরু 
এবং অততষান পৌত্র ভগীবথ কর্তৃক গরগাবতরণ সাধন ও তাগীগথীর প্রবাহ কপিল- 
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মুনির আশ্রমের নিকট দিষে. নিয়ে গিয়ে ভন্মমাত্রত সগর পুত্রগণের সদ্গভি 
প্রাপ্তিকরণ। 
গঙ্গানদী হতে যাত্রা করে খাত্রীদল হেমকুট পর্বত পার হুযে কৌশিকী নদীর 
তীরে গৌছলেন। সেখানে বাঁজ1 লৌমপাদের থাজ্য ছিল: লোমপাঁদ 'কভাবে 
খধ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়ে তাকে দিষে যজ্ঞ করিষে অনাবৃটি শ্্ধ দেশে ধারাবর্ষণ 
,আনলেন, সেই কাহিনী লোমশ খাষি সবিষ্তারে বল্লেন। সেখান থেকে 
ধীরে ধীরে তীর্ঘযাত্রীদূল গঙ্গাসাগর লঙ্গমে গিষে সান করলেন । তারপর সমুত্রেয়' 
ভীর ধরে অগ্রসর হয়ে কলিঙ্গ দেশে বৈতরূণী নদীর ভীরে এলেন। সেই নদীতে 
ুধিটির আবার আসান ও পিতুগণেব উদ্দেশ্তে তর্পন করলেন, লাগরতীরে পৌঁছে 
সমূদ্রেও অবগাহন স্নান করলেন। তারপর সকলে মহেন্দ্র পর্বতে গেলেন। 
মহেন্দ্র পর্বত মহীনদী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তাঁ পূর্বঘাট পর্বতমালাঁর 
অংশ $ জনশ্রুতি মতে মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের জীবনের শেষভাগ কেটেছিন। 
ন্নেখানে একরাত্রি বাস করে আরো! দক্ষিণে সমুদ্র উপকুল ঘেঁষে চলে.গোদীবনী 
সূত্র সঙ্গমে পৌঁছে সকলে ক্বান করলেন। গোদাবরী নদী পার হয়ে হুধিঠিরাি- 
দ্রাবিড় রাঁজোর মধ্য দিয়ে সমুদ্রকূলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে বহু পাগর তীর্থ 
দেখলেন, অবশেষে শূর্পারুক তীর্থে উপস্থিত হলেন। দেখান সমুদ্রের এক 
বাহু অতিক্রম বরে তাঁর! একটি সনার অংপ্য শোভিত দ্বীপে গেলেন, সেখানে 
অনেক ধজ্ঞবেদী দেখলেন, লোক প্রবাদ মতে দেবগণ দেখানে যজ্ঞ করেছিলেন । 
শূর্পারক তীর্থে ফিরে সেখান থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দ্দিকে যাত্রা করে পথে, 
অনেক তীর্থ দেখে তীর! অবশেষে প্রভাম তীর্ঘে উপনীত হলেন। 
| প্রভালে যুধিষিরাদি এসেছেন জেনে বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্িণ 
এসে তাঁদের লঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলরাম বল্লেন, ব্নৰাদে যুধিষিরাদির 
ক্লেপ ও হস্তিনাপুরে ছুরধধোধনাদির গমৃদ্ধি দেখে লোকের মনে হতে পাঁরে যে 
ধর্মপথে চন্লেই যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, সে ধারণ! ভূল। লাত্যকি বলেন, 
ুখি্ঠিবাদির কেশের বথ] বলে মৌখিক সহান্থতৃতি না! দেখিয়ে আমরা অভিযান 
কবে পাওবদের রাজ্য উদ্ধার করে দিতে পারি, যুধ্ঠির বদি তার বনবাঁদ অজ্ঞাত- 
বালের পণ পূর্ণ করতে চাঁন, তাহলে অভিমন্ত্যকে ইন্দ্রগস্থের বাঁজ্যভার দিতে পারি, 
নেই এখন বাজ্যভার নেবার উপযুক্ত হয়েছে ? ধর্মরাজ তার পণ পূর্ণ করলে 
অভিমন্ ভঁকে বাজ্য ছেভে দেবে । কৃষ্ণ বললেন, রাজ্য উদ্ধার করতে- 
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পপীগ্ুবগণই সমর্থ, 1 যখন পণের স্ত্ত পালন না| করে তীরা করতে চান নাঃ 
তখন আমাদের এখন কিছু করণীয় নাই, সময় পালন হয়ে থেগে যদি ধাররাষট্রগণ 
বাঁজ্য ফিরিয়ে না দেয়, তবে আমর! প্রয়োঞ্জনমত পাগুবদের সাহীষ্য করব। 
ুধিঠির বললেন, কৃষ্ই ঠিক কথা বলেছেন  শাঁত্যকিকে ধন্যবাদ দিষে বলেন, 
সময় পালন করে আমরা তোমার সাহাধ্য নেব। বুঝ্গণ বিদায় নিয়ে গেলে 
বুধিচীরাদি গ্রভাম তীর্থে সান তর্পণ করে সেখান থেকে বিদর্ত রাজ্য স্থিত পয়োষী 
নদী তীর্থে গেলেন। সেখানে নৃগ রাঁজ1! মোমধজ্ঞ করে ইন্্রকে তৃপ্ত করেছিলেন, 
এই জনশ্রুতি আছে। পয়ো্ী নদীতে স্নান কবে যুধিচীরাঁদি আবার যার! 
করে বৈদূর্য পর্বত ও নর্মদ] নদী দেখলেন । লোমশ খাবি বল্লেন, এখানে 
শর্ধ্যাতি রাজার রাজ্য ছিল, তীর কনা হুকন্তাকে ভূগুবংীপ্ন চ্যবন খধি বিবাহ 
করেন, বৃদ্ধ চাবনধি অশ্িনীকুমার্ঘয়েত ভেষজের গুণে যৌবন প্রাপ্ত হ'ন, 
এবং ইন্দ্রের বোষ অগ্রাহ করে অশ্বিনীকৃমারদ্্নকে বজ্জে মোমরসের ভাগী করে 
দেন। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীগণ পুষ্কব তীর্থে যান, পুর্ঝর সরৌবরের পীরস্থিত 
আর্টাঁক” পর্বতের তিনটি শুঙ্গ ও তিনটি প্রন্রবণ দেখলেন, পেগুলি পরিক্রমা 
করে তীরা পুফরতীথে সান করনেন। সেখান থেকে সকলে ধমৃন! নদীর তীরে 
গেলেন, মান্ধাতা রাজা! ও সৌমক নাঁজ। বমুনা তীরে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কালে 
"যজ্ঞ করেছিলেন, মেন স্থান লোমশ খাধি দেখিয়ে দিলেন, এবং সকলকে মান্ধাতার 
উপাখ্যান শোনালেন, সোমক বাজার কাহিনীও শোনালেন, যিনি খাতিকের 
কথায় একমাত্র পুত্র জন্তকে যজ্ঞাগ্িতে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেখানে ছয় রান্তি 
বাদ করে তীর্থ যাত্রীদূল যমুনা তীর প্রক্ষাবতরণ তীর্থে যান, সেই তীর্থকে হর্গের 
দ্বার বলা হত 7 মেখানে পাব ভ্রাতাগণ কৃষ্ণ সহ স্মান করে পুত হলেন। 
তারপর সরদ্বতী নদী যেখানে মরুম্থলে নিশ্চিহ হয়েছে, সেখানে লোমশ খাধি 
সবাইকে নিয়ে গেলেন, নে স্থানের নাম বিনশন। সেখান থেকে বিপাশা ও 
বিতন্তা নদীঘয় পার হয়ে যমুনার ছুটি উপনদী--জলা ও উপজলা-_দেখিয়ে লোমশ 
খহি বললেন যে এখানে শিবি বাজার রাজ্য ছিল, শিবিরাজ উঈনর বজ্র করে 
ই হয়ে উঠেছিলেন ? ইন শ্রেন হয়ে ও অগ্নি কপৌঁত হয়ে উশনর ৭ 
্‌ তে পড়লেন - 


তখন ইন অগ্নি আত্ম প্রকাশ করে তীর প্রশংসা করল, বিস্ত ফলে উঈনর হর্গে 
গেলেন, অর্থাৎ প্রাণভ্যাগ করুলেন। 
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তারপরে যুখিষিরাদিকে নিয়ে লোমশ খধি হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। 
গঙ্গাারে এসে যুধিঠির লোমশের উপদেশমত গ্গাস্তব করলেন, তারপর দুর্গম 
পথে যেতে হবে জেনে যুধিষ্ঠির ভীমকে বল্লেন, তুমি কৃষ্ণাকে ও আর সকলকে 
নিয়ে এখানেই অপেক্ষা কর, নকুল ও আমি লোমশ খধিসহ গদ্ধমাদন কৈলাস 
ইত্যাদি দেখে আসি। ভীম সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, কৃষ্ণাও বললেন, 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুল, আমি পরব্রজে পর্ত আরোহণ করতে পাঁরব। সেই 
সময় পুলিন্দাধিপতি রাজ! স্বাছ গজ ও অশ্বারোহী কিরাত ও পুলিন্দ সেনা 
নিয়ে উপস্থিত হলেন, যুধিষ্তির ভীমাদিব পরিচয় জেনে তার্দের সাদর অভ্যর্থনা 
করলেন। সেই দিন ও রাত্রি তীরা বাজ! হবার আতিথ্য গ্রহণ করলেন, 
তারপরে নিজেদের সব অশ্ব, রুথ, সাবধি, পাঁচক, অগ্ঠচর, ধাত্রী ও দাসী, গাভী 
ও গোরদ্ষীদের স্বাহু রাজার কাছে ন্তম্ত করে যুধিঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, 
কষ, ধৌম্য ও লৌমশ খাধি ছুচারজন ত্রা্ষণসহ পদব্রজে হিমালয়ের পথে বাত্রা 
আরম্ভ করলেন। 

পর্বত আরোহণ করতে আরম্ভ করবার সময় যুধিষ্ঠির বল্লেন, অঞ্জুনেকে 
অনেকদিন না দেখে আমাদের সবারই যন খাঁবাঁপ আছে, তাকে শীত্ত দেখতে 
পাবো আশ! করে আমর! ইন্দ্রলোকের দ্বারভূত গস্ধমাদন পর্বতে উঠতে যাঁচ্ছিঃ 
পর্বতে উঠ্‌বার লময় খুব লতক হয়ে উঠতে হবে, সংযত তাবে চারদিকে দৃষ্টি 
রেখে না উঠল এখানে বিপদ হতে পারে; গন্ধমাদন পর্বতে বদরী বিশাল 
ও নব্রনারা়ণীশ্রম অবস্থিত,৯ এবং সেখানে গন্ধর্ব-রাক্ষম সেবিত কুবেবের হুন্বর" 
পদ্ম সরোবর আছে। বীরগণ অসিচর্ম হচুর্বাণ সজ্জিত হয়ে যাত্রা আরজ করলেন, 
এবং কুন্দর বৃক্ষলতা 'বার্ণা মৃগপক্ষী দেখে তাঁরা আনন্দিত মনে অগ্রসর হতে 
লাগলেন। এইভাবে তীরা কিন্র গন্বর্ব অধাষিত গন্বমাদন পর্বতে পৌঁছাল্নে। 
কিন্তু গম্বমাদন পর্বতে উঠতে আরম করেই তীর! তীব্র শীতল বাতাস পেলেন, 
তা অল্পকাল মধ্যে ঝঞঝাবাতে পরিণত হুল, বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে পডতে 
থাকলো, বাঁতানে ধুলি কাকর উভিয়ে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুললো । ভাল 
করে পথ দেখতে না পেয়ে এবং ঝভের তাড়নায় বিব্রত বোধ করে ধাত্রীগণ 


১। বান্তার বিবরণ হতে দেখ! বাবে যে গন্ধমাদন পর্বতের পথে বদী- 
বিশাল, গন্ধমাদন পর্বতে নগ্ন । 
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পথ পাঁ্সথ বড় বড বৃক্ষের কাঁগড জীকডে ধরে নিজেদের সাঁমূলে রাঁধবার চেষ্টা 
করলেন, ভীম কৃষ্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে অন্ত হাতে একটি বৃক্ষের কাঁও আশ্রয় 
করলেন। ঝড কধে আস্লে জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, মধ্যে মধ্যে শিলাবর্ষণও 
হ'ল, সকলে ভিজে গেলেন । জলের ধারা পথে প্রবাহ স্থটি করে যাত্রীদের 
আরে! বিপন্ন করে তুল্ল। অবশেষে বর্ষণ শেষ হ'ল, জলের প্রবাহ তাঁর কিছু 
পরে বন্ধ হ'ল, হুর্ঘ আবার দেখা গেল। তখন যাত্রীদল আবার চলতে আস্ত 
করলেন। কিন্তু দেই অবস্থায় এক ক্রোশ অগ্রসর হলে কৃষ্ণা মুচ্ছিতা হয়ে 
পড়ে গেলেন। নকুল ত! প্রথমে দেখে গিয়ে কৃষণকে ধরলেন এবং যুধিষ্িরকে 
ডেকে কুষ্ণার অবস্থা জানালেন। তখন ঘৌম্য এসে শৃস্তিমন্ত্র জপ করলেন, 
পাগুবগণ কৃষ্ণার দেহে হাত বুলিয়ে মুখে বাতাস করে তার চেতন! ফিরিয়ে 
আন্লেন। জ্ঞান হলে মৃগচর্ম বিছিয়ে তাকে শুতে দিয়ে বিশ্রীম করতে বলা 
হ'ন। যুধিঠির বললেন, ক্রমে পার্বত্য পথ আরে! কঠিন হবে, তুযারাবূত দেশ 
ও আঁস্বে, রুষ| কেমন করে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলবে? ভীম 
বললেন, প্রশ্নোজনমত আমি তাঁকে বহুন করে নিতে পাৰি, কিন্তু অন্ত কাঁউকে 
বন্দি বন করতে হয় তা হলে আমীর পুত্র ঘটোৎকচকে সংবাদ দিতে পারি, 
বে কয়েক্ন বলবান বাক্ষম অনুচর নিয়ে এসে আমাদের সাহীধ্য করুতে পারবে, 
কৃষ্ণকে ব৷ প্রয়োজনমত অন্তদের বহন করতে পারৰে। ঘটোৎ্কচকে সংবাদ 
দেওয়াই স্থির করে সহদেৰকে সংবাদ দিতে গ্রেরণ কর! হ'ল$ সহঘেব পুলিন্দ 
রাজ্যে গিষে রথ শিয়ে ঘটোৎকচের অরণ্য বাজ্যে গিয়ে সংবাদ দিলেন, ঘটোৎকচ 
বয়েকজন বলবান রাক্ষদম অন্চর নিয়ে স্থবাহর রাজ্যে রথটি রেখে 
উপরে উঠে এলেন। ইতিমধ্যে বাকী বাত্রীদল কয়েকটি কাছাকাছি গুহা খুঁজে 
নিয়ে তাতে আশ্রষ নিলেন। যদিও বৈশম্পান্নণের মহাভারতে সে কথ! নাই, 
তবু অন্্মান কর! বাঁয় ষে যুখিষির যখন একটি অনুষ্ঠান করে ভীম ও হিড়িম্বার 
বৈধ মিলনের পথ করে দিয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবগণ ইন্তপরস্থ রাজ্য প্রতিঠিত 
হয়ে হিড়িছ্ব! ও ঘটোৎকচকে উপেক্ষা করেন নাই, তাদের ব্াজভবনে এনে 
ঘটোত্কচকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থ! করেছিলেন, না! করুলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আবুস্ত 
হবার পূর্বেই ঘ্টোৎকচ আর্ধযুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষিত অভিরথ রূপে গণিত হুবে কি 
করে? বথাতিরথ-সংখ্যান অন্ুপর্বে ঘটোৎকচকে ভীগ্ম অভিরথ বলে বর্ণনা 
করেছেন। দৈমিনির আশ্বমেধিক পর্বে হিডিঘবাকে ভীমের গৃহে স্থিত এবং 


২৪৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ঘটোৎকচের পুক্জ মেধবর্ণকে যুধিচিরের এক মেনানী ও সভামারপে স্বীকৃত 
দেখা বায়। দেইভাবে সম্পুর্ক ন! বাঁখলে ঘটোৎ্কচ সর্বদা পাওবগণকে নানা- 
ভাবে নাহীষ্য করতে আস্বে কেন, পীগুবগণই বা লাহাধ্য দাবী করবেন 
কোন মুখে? 

ঘটোথকচ আম্‌লে কুশল বিনিময়াদির পরে ভীম বললেন, তোমার মাত 
ভ্রপদী ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, দুর্গম পার্বত্য পথে উঠ্‌তে পারছেন না, তাকে বহন 
করে আমাদের লঙ্গে নিয়ে চল। ঘটোৎকচ প্রৌপদীকে স্বদ্ধে তুলে নিয়ে সঙ্গে 
চল্তে লাগলো । রাক্ষদ অনুচরেরা সঙ্কে চল্লো. যাত্রীদের মধ্যে যে অবসন্ন 
হয়ে পড়ে, তাকেই তারা স্দ্বে তুলে নিয়ে বহন করতে লাঁগলে।। পথ বখন 
আরো দুর্গম হয়ে এল, তখন লোমশ থধি ও ভীম ছাঁড়। সকলকেই বাহকদের 
স্বদ্ধে আরোহণ করুতে হ'ল । এইভাবে অগ্রসর হয়ে যাত্রীদল বদত্ী-বিশাল 
দেখতে গেলেন ও ব্দরীবিশাঁল স্থিত নরনারুক্রণাশ্রমের কাছে থেমে সকলে 
বাহকদের ক্ষদ্ধ থেকে নেমে চারাদকে তাকিয়ে দেখলেন। নরনাবায়ণাশ্রমের 
বধিগণ পাঁওবদের পরিচয় জেনে তাদের অভ্যর্থনা করে নিলেন, পাণ্ডবগণও 
তাদের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রন্শনি করলেন। ম্েখান থেকে ঘটোৎ্কচ ও 
তার বাক্ষম অচ্চরগণ বিদীষ নিয়ে গেল। পাঁওবগণ ও কষা, লোমশ ধাধি ও 
ধোৌয্য গুরোছিতহ কিছুকাল যেই আশ্রমেই আনন্দে কাটালেন্‌। দিনে তাখা 
চারদিকে ঘুরে ফিরে দৃশ্য দেখে ফল্গমূল সংগ্রহ করে নিজেদের খাগ্ঠি সংগ্রহ 
করতেন। বর্ণনা থেকে'মনে হয় যে বদরী হ'ল গম্ষমাদন পর্বতমালার একটি 
শৃঙ্গ । লোমশ বি পাগুৰগণের সঙ্গে আরো! কিছুকাল রয়ে গেলেন । 


১৭. জটান্ুর ব্ধ ও বক্ষযুদ্ধ 


নরনারাকণাশ্রমে বানকালে একজন লোক ব্রাক্মণ পরিচয় দিয়ে শাস্ত্র আলোচনা 
করে যুধিচিরের লক্ষে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা! করে $ সে ছিল জটা নামক এক অনথর, 
তার উদ্দে্য ভাঁল ছিল না। বুধিত্ির ব্রাঁক্ষণ জানলেই লোককে আদর সম্ব্না 
করতেন, জীবনে বহু অলন ত্রাহ্ধণ পোঁধণ কবেছেন। তিনি জটান্বরকে ব্রাহ্মণ মনে 
করে তাকে অতিথিরূপে তীদের সঙ্কেই সেই আশ্রমে বাখলেন। সে মধ্যে মধ্যে 
কৌতুহল ভরে পাঁওবগণের অন্্-শস্ত পরীক্ষা! করে দেখতো । একদিন বখন তীম 


“  জটাসুর বধ ও বন্গযুদ্ধ হু 


সবগয়ায় গিয়েছেন এবং লোমশ, ধৌম্য প্রভৃতি ত্রাক্ষণগণ নান করতে গিয়েছেন, 
তখন নহসা টার পাঁওবগণের অস্তরন্্ নিন ত্রৌপদীকে ও তিন পাঁগুব ভ্রাতাকে 
খরে আশ্রমের থেকে চলে যেতে চেষ্টা! করুল। লহদেব আপনাকে মুক্ত করে 
আপনার খজী অঙ্থরের কবল থেকে কেড়ে নিলেন -এবং ভীমসেনের উদ্দেস্তে 
চীৎকার করতে করতে অহুরের প্রতি তীর খঙ্গা উদ্ধত করলেন, তবে ভ্রৌপদী ও 
্রাতৃদ়কে বাচিয়ে আঘাত করবার স্থযৌগ পেলেন ন1॥। যুধিঠির অন্থ্রকে অধ্ম 
পথ নেবার জন্য, বিশ্বীস ওঙ্গ করবার ভন্তা, ভৎ“সনা করুতে তাঁকে সবলে জড়িয়ে 
ধরলেন, যাতে সে বিশেষ অগ্রনর হতে না৷ পারে । এর মধ্যে ভীম এসে উপস্থিত 
হয়ে বললেন, ছুষ্ট অস্ক্র, তুই যখন আমাদের অস্ত্রে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতিন্‌, 
তখনি আমার সনহ হয় যে তুই কখনে। ব্রাহ্মণ নস্‌, আজ কষ্ার অঙ্গে হাত 
দিয়েছিন্‌, তোর আর রক্ষা নাই। ভীমকে দেখে বিপদ বুঝে জটাম্র যুধিষ্টির, 
নকুল ও দ্রৌপদীকে ছেডে দিয়ে মললযুদ্ধের জন্য উদ্ভত হুল। ভীম ও ছটাস্থ্র 
পরম্পরকে মুষ্টি দিয়ে আধাত ও বাহুর চাপে পীড়ন করতে পাগ্‌লো পরম্পরের 
-প্রতি বৃক্ষের শাখা। ভেঙ্গে ছুঁভে দিল, প্রস্তর কুড়িয়ে নিক্ষেপ করল। তারপরে 
হুযৌগ পেয়ে ভীম জটাহুরের গ্রীবায় বস্-তুল্য মুষ্টি প্রহার করলেন, ফলে অন্থ্র 
মাথ| ঘুরে অবশ হয়ে পডল। তখন ভীম ভাকে বাহুহম্র মধ্যে নিশ্পেষিত করলেন, 
তারপরে উপরে তুলে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁডে ফেললেন। তার ফলে জটাম্গরের 
মৃত্য হল। 
অটান্থরের নিধনের পরে পাগুব্গণ ব্দরিকায় ন্র্নারায়ণাশ্রমে কিছুকাল 
থাকলেন! যুধিষির একদিন ব্ল্গেন। অঙজুঃন অস্্রশিক্ষার জন্ত যে গেছে, তারপরে 
চীর বত্মর পুরে! কেটে গিয়েছে, অজুন বলেছিল যে পাঁচ বত্নর অন্্রবিদ্ভা শিক্ষা 
করে ফিরে আসবে, তার প্রতীক্ষায় আমর! এই পর্বতাঞ্চলে বাকী স্ময় কাটিয়ে দিই। 
কিছুকীদ সেই আশ্রমে কাঁটাবার পরে তীর! উত্তরমূখে যাত্রা আরন্ত করলেন, 
সপ্তদশ দিবনে বাঁজষি বৃষণর্বার আশ্রমে উপস্থিত হলেন, সেখানে াহকাল 
বিশ্রাম নিলেন। তারপরে সেখানে তীদের ম্গী লোমশ ও ধোঁম্য ভিন্ন অন্ত 
বিপ্রগ্ণকে সেট আশুমে রেখে, এবং নিজেদের সঙ্গে যে মণিবতাদি ছিল, সেহ 


আমের ঝষির নিকট গচ্ছিত রেখে, পাগবগণ কষা, লোমশ ও ধোঁমা সহ আঁবো। 


নন হবে টনলেন, ভীদের পঃ আবে ছুরগম হয়ে এল, কিছ দুম পরতে চল! 


উদর অভ্যাম হযে গিয়েছিল, সাবধানে সকলেই এগিয়ে চললেন! চত্র্থ দিনে 


২৫০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তীর কৈলাস পর্বত কিছু দুর থেকে দেখ লেন, এই কৈলাস মানস সরোবরের সন্নিহিত 
কৈলাম নয়, হিমালগ্-গণ্ঘমাদনের এক শিখর। তারপর মাল্যবান পর্বত অতিক্রম 
করে তারা গন্ধমাদণ পর্বতে আরোহণ করতে আরভ করলেন। সেখানে হন্দর 
পুষ্প শোভিত বৃক্ষমালা ও নানা পার্বত্য সুন্দর দৃশ্ঠ দেখে তাঁরা মোহিত হলেন। 
কয়েকদিন আরোহণের পরে তীর! আই্টি'ষেণের আশ্রমে গৌছে গেল্নে, রাঁজধি 
আর্ি'ষেণের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তীকে গ্রণীম করে দেই আশ্রমে স্থিতি 
করলেন। বীঁজধি বললেন, এই পর্বতের উপর দিকে গম্বর্-অপ সরা-কিন্নরগণ 
বাদ করে, তাদের গান বাজনা এই আশ্রম থেকেই শোনা যাঁয়, কুবেরের প্রাসাদ ও 
তারু ষক্ষরক্ষ সেনাদল আব উপরে এই পর্বতেই বাম করে, যক্ষ/বা রক্ষ সেনাদল, 
মান্য দেখলে আক্রমণ করতে পাবে; তাই আশ্রমে থেকে গন্ধব কিস্নরদের 
গলীতবান্ত শোলা ভাল, উপরে উঠে তাদের নিকটে যেতে চেষ্টা করবেন না, এখানে 
থেকেই অঙ্জুনের প্রতীক্ষা করুন। 

পাওবের! সেখানেই বাস. করতে লাগলেন, খাছের জন্য সেখানে প্রধানত 
ফলমূল আহরণ করতেন। একদিন সেখানে অদ্ভূত সুগন্ধি গাঁচরন| ফুলরাশি 
বাতানে উড়ে এসে পভল, ভ্রৌপদী তা৷ দেখে ভীমকে বললেন, আমরা যর্দি এই 
পর্বতের আরে! উপরে উঠতে পারি, তাহলে এই ফুলের বৃক্ষ বা গলা এবং আরে! 
কত সুম্দব দৃষ্ত দেখতে পাব। তাঁর উত্তরে ভীম বল্লেন, উপরে উঠলে বিপদের 
সম্ভাবনা আছে শুনেছি, আমি প্রথমে নিজে উঠে দেখি, তারপরে সম্ভব হলে 
তোমাকে নিয়ে যাব। ভীম যুধিষিরকে না জানিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে পর্বতের 
উপরে উঠতে লাগ্‌লেন। বহু উচ্চে উঠে ভীম সম্মুখে প্রাচীরবেটিত সুন্দর উদ্যান 
ও তার মধ্যে অবস্থিত বত্বখচিত প্রাসাদ দেখতে পেলেন, উদ্ানের মধ্যে সেই 
পাচরক্ষা ফুলের গাছও দেখতে পেলেন। ভীম কিছুক্ষণ দীড়িয়ে দেখলেন, 
তারপর শঙ্খধবনি ও জ্যাঘোষ শব করলেন। শব শুনে বহু বঙ্গরক্ষ সৈগ্ত এসে 
বল্ল, এটি কুবেরের প্রাসাদ ও- উদ্ভান, এখানে মান্ষের আস্বার অধিকার নাই, 
বলে ভার! ভীমকে আন্রমণ করল ॥ কিন্তু ভীমের অস্ত্রে অনেকে হত:৪ অনেকে. 
আহত হ'ল, তাদের হুতাবশিষ্ট দল চীৎকার করতে করতে ফিরে গেল। 
তখন মণিমান্‌ নাঁমে এক কুবের সেনানী এসে ভীমকে আক্রমণ করলো, কিন্ত 
ভীমের সঙ্গে বহক্ষণ ধরে যুদ্ধ করে মণিমানও নিহত হ'ল । কুবের বিপর্যয়ের 
সংবাদ পেয়ে রথে অন্থশন্ত সঙ্ফিত হয়ে এলেন ।, ইতিমধ্যে যুধিচির, নকুল, সহদেব 


জটানুর বধ ও যন্গবুদ্ধ ২৫১ 


ধোঁমা, পর্বতের উপরিভাগ হতে নান! শব ও চীৎকার শুনে ভীমকে দেখতে না' 
পেষে সেই শষ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন, এবং ভীমকে রক্তাক্ত দেহে অন্ত লজ্জিত 
অবস্থায় দেখে ও বহু মৃত যক্ষ বাক্ষসের দেহ দেখে যুধিঠির ভীমকে ব্ললেন, 
তুমি এটা বেশী ছুঃসাহমের কাজ করেছ, আমার প্রিয় কামনা করলে এমন লাহদের 
কাজ আর কোর লা। কুবের রথে সঙ্ভিত হয়ে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির, নকুল, 
সহদেব নিজেদের পরিচয় জানিয়ে কুবেরকে প্রণাম জানিয়ে যুক্তহঞ্ডে দীড়িয়ে 
রইলেন। ভীম প্রণাম নী করেই ম্পর্ধাভরে দঁড়িয়ে রইলেন। কুবের বললেন, 
হে যুধিঠির, দেশকাঁল বুঝে ধর্মুদধে করত্রিয়গণ পরাক্রম প্রদর্শন ক'রে ইহলোকে 
যশ ও পরলোকে সদ্গরতি প্রার্চ হয়, ভীম দেশকাজ বিবেচন! না করে বীর্ধপ্রকীশ- 
করে ছুঃসাহদের পরিচয় দিয়েছে, তুমি তাকে সংঘত করে রেখো । তারপরে 
ভীমের দিকে তাঁকিষে বললেন, তুমি কৃষণার ইচ্ছা! অহথযায়ী পৰতের উর্ দেশে 
এলে বক্ষরক্ষ সৈন্যদের ও মণিষান্‌ নামক আমার সেশানীকে বধ করেছ, তা 
ঘুঃসাহসের কাঁজ হয়েছে বটে, কিন্তু মণিমাঁন্‌ মাঁচষের হাতে মৃত্যু হবে সেই 
অভিশীপ গ্রস্ত ছিল, তুমি সেই জন্য মণিমান্কে মারতে পেরেছ,, আমি তোমাকে 
ক্ষমা করলাম। ভীম তখন নিজের অস্ত্রশস্ত্র সর্ত কবে কুবেরকে প্রণীম জানালেন। 
কুবের বললেন, তৌমর! বাজবি আগ্টিবেণের আশ্রমে থেকে অঙজু/নের প্রতীক্ষা! কর, 
আমার আদেশে বক্ষরক্ষ সৈশ্তগণ তোমাদের বিপদ হতে রক্ষা! করবে। যুধিিরাদি 
তখন আনন্দিত মনে আশ্রমে ফিরে গেলেন, কুবেরর মুত সৈন্যদের দেহের সৎকার 
করবার আদেশ দিয়ে নিজ প্রাসীদে ফিরে গেলেন। 
পাগুবগণ আর্টিষেশের আশ্রমে ফিরে যমনিক্সমাদি ব্রতপালন করতে লাগলেন, 
ফলমূলাদি আহরণ করে ও চারদিকের শোভন দৃশ্ত দেখে আনন্দে কাল কাটাতে 
লাঁগলেন। একদিন বহু গন্ব্ব এসে তাদের গন্ধমাদন পৰতের শিখরে নিয়ে গেল, 
কুবের নিমিত নান! উদ্ান, সরোবর, বিশ্রীম গৃহ তাঁদের দেখালো, কুবেবের উদ্ভানের 
মধ্য দিয়ে তাদের বিচরণ করতে দিল) তীরা পরম গ্রীতিতরে নিকটে গ্রীরুতিক ও 
কুবের নির্মিত হুদ দৃথত ও দূরের হিমরাঁজি আবৃত উচ্চ পর্বভশিখর দেখে পরম 
আনন্দ লাভ করলেন। তারপরে তীর] আশ্রমে ফিরে এলেন। এইভাবে থকেতে 
থাকতে অর্জুনের আগমন কাল এসে গেল, অর্জুন পঞবর্যইন্্রলোকে কাটিয়ে ইন্দ্রের 


আদেশে নিবাতকবচ অন্্রদের ধ্বংম করে গন্ধমাদনে এসে ভাতাদের সঙ্কে ও কৃষ্ণার 
সঙ্গে মিলিত হলেন। 


£ 


৫২ মহাভারতের মুল কাহিনী ও রিবিধ প্রসঙ্গ 
১৮ বনপর্ব_-অুনের প্রত্যাবর্তন, ভীমের 
অজগর হতে মুক্তি 


অজুণি গম্বমাদনে এসে ভ্রাতৃগণের, কৃষ্ণার, ও পুরোহিতের কাছ থেকে 
সাদর অভ্ার্থন। পেয়ে এ নিজে সকলকে প্রণাম, অভিবাদনাদি করে সেদিন 
বিশ্রীম নিলেন। পরদিন তিনি সংক্ষেপে তীর প্রবাস জীবনের বর্ণনা! দিলেন, 
বললেন খাত্রাকালে কিভাবে একজন কিরাতনেতার সঙ্গে ছন্দে হার শ্বীকার করে 
তার কাছ থেকে উন্নততর বাণ ক্ষেপণ প্রণালী শিখলেনঃ কিভাবে দার্থবাহগণের 
সঙ্গে গন্ধমাদন হতে পার্বত্য পথে ইলাবৃতবর্ষে বা ইন্দরলোকে মধ্য এশিযাস্থ আর্ধ 
নিবাদে পৌঁছে দেখানকার ইন্দ্র নামে পরিচিত রাজার নিকট পরিচয় দিলেন, 
-কিভাবে তীর প্রসাদ লাভ করে সেনানীদল মধ্যে থেকে উন্নত অন্তরশিক্ষা লাভ করলেন 
ও ইন্দ্রের উপদেশে গন্বর্ব চিত্রসেনের সাহায্যে ইন্দ্রলোকস্থ নৃত্য গীত আয়ভ করলেন, 
'কি ভাৰে ইন্দ্রের অস্থজ্ঞাষ ইন্দ্রের অন্ত্রসঙ্জিত রথে গিয়ে নিবাতকৰচ নামক 
অস্থ্রদলকে ধ্বংশ করলেন, কি ভাবে উন্নত আগ্নেয়াম্, ব্রণান্্র (জলক্ষেপণান্্ ১, 
বারব্যান্ত ইত্যাদি লাভ করে ইন্দ্রের অনুমতি নিয়ে পৃনঃ সার্থবাহদের সঙ্গে ফিরে 
এলেন। তীর বিশেষ অন্ত্রগুলি দেখালেন, সেগুলির প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে 
তীর মনে হ'ল যে বৃথ! প্রয়োগে অস্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তাই প্রয়োগ না 
“দেখিয়ে তার কারণ বলে আবার অগ্্রগুল যথাযথ ভাবে রক্ষা করলেন। 

অর্জুনের সঙ্গে পাণ্ুবল্রাতৃগণ ও ক্ষণ প্রায় চার বদর মহা আনন্দে কুৰের 
আলয়ের নিয়স্থিত গদ্ধমাদন পর্বতের আশ্রমে কাটিয়ে দিলেন । তীর্দের বনবাঁস- 
কালের মোট দশ বৎসর পূর্ণ হলে ভীম একদিন অজজুন, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে 
কথা বলে নিয়ে ধুধিষ্িরকে বললেন, এখানে আমরা স্থখে আছি, এখানকার 
জীবনে অভ্যন্ত হয়েছি, এখানে আমরা ভীবনের শেষ পর্যন্ত কাটাতে পারি, কিন্ত 
তাহলে বাজ! হিসাবে আপনাব কীতি ও যশের লাঘব হবে $ এখন আমরা 
ধীরে ধীরে কুরুরাজোর নিকট যে বন, তাতে ফিরে যাই, সেখানে দ্বাদরশবর্ষ পুর্ণ 
কে এক বত্নর দুবে কোথাও অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে তারপর কৃষ্ণ সাত্যকি 
প্রভৃতি আমাদের হিতকামীদেব পক্ষে মিলিত হয়ে আমাদের রাজ্য উদ্ধার করণ । 
নুধিঠির এই গ্রন্তাবে সম্মতি দিলেন। তখন পাগুবগণ কুবের-আলয় প্রদক্ষিণ 
করে, তাদের সাহায্যকারী ষক্গরক্ষদেযর অভিবাদন করে আর্টিষেণের অচমতি নিয়ে 


চি 


অর্জনেব প্রত্যাবর্তন ভীমের অজগর হতে মুক্তি ২৫৩, 


সেখান থেকে সমতলদেশে ফিরবাঁর পথ ধরলেন। নানা সুন্দর দৃহা দেখংতে- 
দেখতে কৈলাস পর্বতের পাশ কাটিয়ে তীর] বুষপর্বার আশ্রমে ফিরুলেন। 

সেখানে একদিন বিশ্রীম করে সেখানে ন্ন্ত ধনরত্বাদি নিষে ও বিপ্রদের সঙ্গে 

নিয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করে তীরা ব্রিকায় নরনাবাযণীশ্রমে পৌঁছে সেখানে 

একমাঁদ কাঁটালেন। সেখান থেকে নামতে আবরস্ভ করে সবার রাজ্যে কয়েক- 

দিনের মধো পৌঁছে গেলেন। স্থবাহ রাপ| তীদের সাঁদর অভ্যর্থনা! করলেন, 

তীরা হুবাহকে প্রতি-- অভিনন্দন করে তীদের বথ-অশ্ব-পরিজনদের বক্ষ! কবার' 
জন্য ধন্যবাদ জানালেন। সেখানে একরাত্রি বাদ করে তীদের বথ,অশ্ব, ইন্দ্র-- 
লেনাদি সারথি, পরিচারকবৃন্দ, পৌরোগবরুণ (যারা পটগৃহ বা! তীবুর সরঞীম 

নিষে আগে আগে চলে ), পাচকগণ ও কষণার ধাত্রীও দাসীদের নিয়ে মূলা নদী 

যেখানে পর্বতের থেকে নেমে এসেছে সেখানে গেজেন। সেখান থেকে বিশাখযৃপ 
নামক এক বনে গেলেন, নেই বন চৈত্ররথ বনের মত হুন্বর। সেখানে তীরা, 
প্রায় এক বত্মর কাটিয়ে দিলেন। তাঁর মধ্যে একদিন ভীম শিকার করতে 

বেরিয়ে আকন্মিক ভাবে একটি বৃহৎ অজগরের কুগুলীভূত হযে নিজেকে মুক্ত- 
করতে পারছিলেন না, তীর বিলম্ব দেখে তিনি যেদিকে গিয়েছিলেন, সেইদিকে 

যুিষির অছচরগণসহ অগ্রর হয়ে ভীমের অবস্থা দেখে ভীকে অজগরের কুগ্ল_ 
হতে মুক্ত করলেন। তীদ্বেব বনবামের একাদশ ব্ধ পূর্ণ হ'ল, তীরা স্থির 

করলেন যে ছাদশ বর্ষ দ্ৈতবনে গিয়ে কাঁটাবেন, এবং ছৈতবনে ফিরে ৈতবনের; 
অবোবর্তীরে আবার তীর! তীঁদেক আবাস গড়ে তুললেন। 


১৯. বনপর্ব--ঘোষ যাত্রা 


পাণৰগণ দৈতবনে ফিরে এসে বাগ আর্ত করলে চতমুখে দূর্যোধন সে 
সংবাদ গেলেন। কর্ণ ছুঃশাসনাদিকে দে সংবাদ জানালে তারা দুর্ধৌধনকে পরামর্শ 
দিলেন, পাওবগণ একাদশ বৎসরের উপর বণে থেকে ছূদশাগ্রস্ত হয়ে আছেন, 
তাদের মন:কষ্ট বাভাতে আমর! বুরুত্্ীগণকে স্ষজ্িত স্থ-অলঙ্তবেশে নিয়ে 
দ্বৈতবনের সন্থোবরের কাছে গিয়ে অলক্রীভাদি করি; পাগবগণ আমাদের 
এখধ দেখে বি হবেন সন্দেহ নাই। দুরধোধনের সেই পর 


মর্শ মনংপুত হয়, 
ধরার সম্মতি লাঁত করতে দুধোধন তীকে বুঝীন যে ছৈতবনে কৌরুবদের 


২৫৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


গোঁদজ্য আছে, তা গণন! করে নবজাত গোবত্মদের দেহে কৌরবদের শ্বমিতবের 
চিহ্ন একে দিতে হবে, সে কাজ ঘৈতবনের লরোবরকুলে করলেই হব্ধা হবে। 
খ্বতরাষ্ট্র সম্্রতি দিলেন তখন কর্ণ ও শহুনিকে নিয়ে দুর্ধোধন, ছুঃশামন, ও 
আরো করেকজন ধৃতনাষট্পুত্র তাদের শ্ত্রীগণকে উত্তম ভাবে সচ্ষিত অলংরূত করে 
বৃহৎ গৈশ্তদ্ল দাজিযে দ্রৈতবনে গিয়ে সরোবরের এক গবাতি বা ছুই মাইল দূরে 
তাদের পটবাঁল স্থাপন করলেন। ছুর্যোধনের অধ্যক্ষতায় বৃষ ও গাভী গণনা 
এবং গৌবস চিহিত করা হ'ল । তাঁরপবে নৃতাগীতকুশল গোপ ও গোপকনাগণ 
ধা্রাইট্দের নৃতাগীত দেখিয়ে তাঁদের মনোরম করল, এবং কৌরবন্ত্রীদের কাছ 
থেকে যথাযোগ্য উপহার পেল। তারপরে ধার্ভরাষ্টগণ বনে মৃগ বরাহ শিকার 
করলেন, এবং অচ্চরদের আদেশ দিলেন, ছৈতবনের লরোবরের এক পারে 
পটমগ্ুপ তুলে দাও, সেখানে গিয়ে আমরা শন্ত্রীক জলকেলি করব। সেই 
ারোৰরের একটি পার হতে লামাস্ক দুরে পাওবদের বাঁসের জন্য নির্মিত কুটির- 
গুলি ছিল। খন কৌরব অহ্চরগণ এক পারে পটমণ্প তুলতে এল, তখন 
পম্ধরবগণ সেই দরোবরে জলত্রীডা করছিল। গঞ্ধর্বগণ কৌরব অন্থচরদের পট- 
মণ্ডপ তৃল্তে বাঁধা দিল, বল্ল ধে কুবের ভবন থেকে গন্ধর্বগণ সন্ত্রীক এই সরোবরে 
.'জলকেলি করতে এসেছে, এখন আর কারে! এখানে জলকেলি করা চলবে না। 
অচরগণ দুর্ধোধনকে সেকধা জানালে ছুর্যোধন সেনানীদের ডেকে সৈহ্য নিয়ে 
গদ্ধদের দূর করে দিতে আদেশ দিলেন। পেনানীগণ সৈশ্ত নিয়ে এদে 
গন্ধর্দের বল্ল, কৌরবরাঁজ দুধৌধন এখানে মহ্ষীদ্দের নিয়ে জলত্রীডা 
করতে চান, সঙ্গে বু সৈন্ আছে, তোমরা এখন এই সরোবর ছেডে অন্যপ্র 
চলে বাঁও। গন্ধর্বনেতীগণ বল্ল, আমরা দেবযোনি সন্ত, ছুধোঁধন আমাদের 
আদেশ দেয় কেমন করে? আমাদের আক্রমণ করলে তোমরাই বিপন্ন হবে। 
ছুর্যোধন তখন আক্রমণ করবার আদেশ ধিলেন, গদ্দর্বগণও তাদের নেতা চিত্র- 
সেনের আদেশ পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিষে প্রস্তত হ'ল। গদ্ধরদের সঙ্গে যদ্ধ করতে 
গিয়ে অনেক কৌরবসেনা নিহত হ'ল, অনেকে পলায়ন করূল। কর্ণ পরাঙ্সুখ 
লা হয়ে তীব্র যুদ্ধ করে অনেক গন্বর্দেনা বিনাশ করু'লন, তখন চিত্রসেন বয়ং 
কর্ণের সম্মুখীন হলেন, চিতরষেন ও অন্ত গদ্ধর্বরথীদের আক্রমণে কর্ণের রথ ভেঙ্গে 
গেল, অশ্ব-সারধি মারা পড়লো, কর্ণ বিপর্বস্ত হয়ে বিকর্ণের রথে উঠে যুদ্ধভূমি 
তে পশ্চা্পদ্‌ হতে বাধ্য হলেন। ছুর্ষোধন যথাদাধ্য যুদ্ধ করে পরাগ 


বনপর্ব--ঘোষ যাত্রা রি 


ফালেন,ও বন্দী হলেন, ছূর্োধন, ছুশীসন ও ধাডিাত্রীণকে বন্দী করে নিয়ে 
গনবর্ষগণ জধধ্বনি করে নিজেদের পথে চল্লো। 
ুর্যোধনের কষেকজন সেনানী যুগ্বিঠিরের নিকট সংবাদ দিয়ে সাহায্য প্রার্থন! 
করল। যুধিঠির ভীম, অরুন, নকুল, পহদেবকে বল্লেন, তৌমর! শীত্র রুথ অস্ত্র 
সজ্জিত করে নিয়ে গিষে দূর্যোধন, ছুশোপন প্রভৃতিকে ও ধুর্রীদের উদ্ধীর কর। 
খবদি পাঁঝো, খিষ্টবাকো কার্ধ উদ্ধীর করবে, ত না! পারলে যুদবই করবে। ভীম 
বললেন, ছুর্যোধনাদি মামাদের পয ও বল দেখিয়ে সম্তপ্ত করতে চেষ্টা করেছিল, 
গ্বর্দের কাছ থেকে তার উপযুক্ত ফল পেয়েছে, গন্ধর্বগখ আমাদের কাঁজ করে 
“দিয়েছে, আমর ক্ষনে আর তাঁদের বিকদ্ধতা করব? যুধিঠির বলবেন, জাতিদের 
মধ্যে কলহ-শক্রতা। থাকলেও বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মিলিত হতে হয়, 
বিশেষতঃ কুলন্রীদের অপমান থেকে বক্ষা বরা.কর্তব্য। তখন ভীমাঞ্চুনাদি তাদের 
রথ সাজিয়ে নিয়ে অগ্রণর হলেন, গঞ্ধরবদের কাঁছে গিয়ে বললেন, তৌমরা দুধোধন- 
ছুশোননাদিকে ও বুকুন্ীগণকে মৃক্ত করে দাও, বিশেষতঃ পরস্্ী হরণ মহা অপরধি, 
তোমব! হেচ্ছাঁয় মুক্ত করে ন! দিলে আমাদের বাধা হয়ে বল প্রয়োগ করতে হবে। 
গর্ব রহীগণ বল্লো, আমর! আমাদের বাঁজ! চি্সেনের আদেশই শুধু পালন করি, 
'আঁর কারে! আদেশে আঁমর| কাজ করি ন|। পাঁগুবগণ তখন যুদ্ধ আরম করেন, 
প্াযমান কৌরবেনা এদে তীদের সঙ্গে যৌগ দিল। গদ্য সেনাগণ বন্দীদের 
নিষে চলে যাচ্ছিল, তাৰ যুদ্ধের ছন্ত ফিবে দীড়াল। যুদ্ধ ত্রমশ: তীর হয়ে উঠুলো, 
অনেক গন্ধ্বসেনা নিহত হল, গ্য়ং চিত্রসেন অজজুণি সহ যুদ্ধ বিব্রত হয়ে পঙলেন 
তখন তিনি উচ্চ্রে অন্ুনকে ডেকে বল্লেন, অঙ্জুন, আমি গদ্ব্ব চিত্রসেন, 
ইন্জরলোকে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল শ্মরণ কর $ ধাঁরাষ্্গণ তোমাদের অপমানিত 
করতে দ্বৈতনে এসেছে জেনে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি। অজুনি তখন যুদ্ধ 
বন্ধের আদেশ দিয়ে বললেন, বন্দীদের মুত করে দিন। চিত্রে বল্লেন, ছুর্যোধন 
পাঁপাচারী, মে আপনাদের অনেক লাহন! করেছে, গেকি মুক্তির যোগ্য? চলুন 
নে বে তিনি যা বলেন তাই হবে। যুধতিবের কাছে গেলে তিনি 
উজ টি করলেন, দেই লঙ্গে চিত্রসেন ও গন্বর্ণের প্রশংসা 
| হয়েও দূর্যোধন ও তাঁর ভরাভাদে় বধ কর নাই, 


ত৷ ভান » এখ] দুবৃত্তি হতে পারে, কিন্ত কুলত্রীগণ সহ এর! বন্দী থাকলে 
ইলের সথ্যা ত হবে » এদের ছেডে দাও, তোমাদের কীঁমা, যদি কিছু থাকে 


২৫৬ মহাতারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


আমরা দিতে পারি, তা বলো। চিত্রসেন তখন বন্দীদের মুক্তি দিলেন, 
প্রতিদানে কিছু প্রার্থনা না! বরে চলে গেলেন। তারপর ধুধিত্ির ছুর্যোধনকে 
বললেন, এমন হঠকারিতার কাজ আর কোর না, গৃহে ফিরে যাও, বা! ঘটে গেল 
তার জন্য মনে ছুংখ রেখো না। হুর্যোধন অভিবাদন করে বিদীয় নিলেন, সঙ্গে 
ছুঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ ও কুরুত্ত্রীগণ চলে গেল। 

কিছুদূর গিয়ে ছুর্যোধন আত্মগ্নানিভরে বসে পডলেন, ব্ললেন--ষে জ্ঞাতি 
শত্রদের মর্মপীড়া দিতে এসেছিলাম, তাঁদের কৃপা জীবন নিয়ে রাজধানীতে 
ফিরতে পাবো না £ ছুঃশাসন, তুমি গিয়ে হস্তিনাপুরে আমার স্থলে রাজা হও, 
আঘি এখানেই প্রায়ৌপবেশন করে প্রাণত্যাগ করব । ছুঃশানন, কর্ণ, শুনি 
হূর্যোধনকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন, ছুঃশাসন তাঁর পায়ে ধরলেন ; বর্ণ 
বললেন, পাগুবগণ তোমার সামবাজা মধ্য বাস করছে, লমাটের বিপদ হলে প্রজার 
কর্তব্য সমাটকে বিপদ মুক্ত করাঃ পাগুবগণ তাই করেছে, তার জন্য এত লজ্জাবোধ 
কেন? কিন্ত ছুর্যোধন নিজের ক্ষোভে অভিভূত হয়ে রইলেন। রাত্রে খপ্ন 
দেখলেন, কাবা যেন বলছে--তোঁমার ভর নাই, যুদ্ধে কর্ণ অঙ্ঞুনকে বধ করতে 
দৃটগ্রতিজ্ঞ হবে, ভীম্ম প্রোণ কপও পাগুবগণের প্রতি নেহ ত্যাগ করে তোমার 
পক্ষেই যুদ্ধ করবে এবং পাওবগণ পরাজিত হবে। বৌধহয়, ছুধৌধনের আকাঙ্ষাই 
দ্বগে রপ নিয়েছিল। ব! হোক, পরদিন কর্ণ ছুশোমনাদি হূর্বোধনকে প্রায়োপ-- 
বেশনের সংকল্প ত্যাগ করতে বললে হর্যোধন সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন, এবং 
সকলকে নিয়ে হক্তিনাপুরে ফিরলেন। হুস্তিনাপুরে ভীন্ম ঘোষযাত্রাপ্র ঘটনার কথ! 
তনে ছধোধনকে পাওবদের সঙ্গে মিন্রত! করে তাদের রাজ্য ফিরিষে দিতে বল্লেন। . 
ছুর্যোধন উপেক্ষার হাসি হেসে কোন উত্তর না দিষে চলে গেলেন। তারপর নানা 
বজ্ঞের অঙ্ষ্ঠান ক'রে যথেষ্ট দান করে ব্রাহ্মণদের খুসী করতে লাগলেন, সামন্ত ও 
মিত্র রাজাদের সঙ্গে গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে বন্ধুতাবে সংবাদ ও উপহার বিনিময় 
করে তাদের সপক্ষে রাখবার প্রশ্নাস করতে লাগুলেন। সে প্রয়াম অনেকটা সফল 
হুযেছিল, কুক্ক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা বখন দেখা দিল, অনেক রাজন্য তখন দুইপক্ষের, 
দাবীর গ্যায়-মন্তায় বিচার না কৰে বিনা ছিধায় ছুর্যোধনের পক্ষ অবলছগন করে। 


২০, বনপর্বঃ জয়ন্্রথের দ্রৌপদী হরণ ও ।নগ্রহ 


একদিন পাগুবগণ সকলে মৃগ়্া করতে গিয্লেছেন, আশ্রমে পুরোহিত ধৌম্য ও 
দ্রৌপদী আছেন। ভ্রৌপদী আশ্রয় গৃহের স্মখস্থ একটি কদম গাছের শাখা টেনে 
ধরে ফু তুলছেন, এমন সময় বাজী জয়রথ একটি ক্ষুর বাহিনী লহ আশ্রমটির 
কাছে এসে পভলেন, তিনি এক শ্বয্ংবর মভ! থেকে গৃহাঁভিমূখে যেতে ৰ নর পথ 
ধরে চলেছিলেন। অপূর্ব হুম্বী একটি নারী আশ্রম গৃহের বাইরে পুম্পিত 
বৃষশাথ। টেনে ধরে ফুল ভুলছে দেখে নেই বাঁহিনীন্থ সকলের টি তার দিকে 
আর হাল। 'জনত্ধ তাঁর সহচর কোঁটিকাগকে বললেন, এই বুমদী দেবী না 
মানবী, কার কন্া, কার স্ত্রী তা জেনে এসো, আঁমি পারলে একে আমার সঙ্গে 
আঁমার রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করতে চাঁই। কোটিকান্ত ভ্রৌপদীর 
নিকট গিয়ে বল্লো, আমি শিবি বংশের কুরধ রাজার পুত কোঁটিকান্ত, এই যে 
বাহিনী দেখছো, ওটি জয়রথ রাজার বাহিনী, বাহিনীতে জয় রাজা ছাঁডা 
তাঁর ভ্ৰাতৃগণ ও সামন্ত রাজগণ আছেন। তাঁর! জানতে চান, তুমি কাঁর কন্াঃ 
কার তরী; অপূর্ব হন্দরী। মানবী হ'ঘে এই বনে কেন এক রয়েছ। প্রোপদী 
বৃক্ষের শীখা ছেডে দিয়ে আশ্রমগৃহে প্রবেশ করে রেশমের উত্তরীয় ধারণ করে 
উত্তর দিলেন, আমি হ্ুপদ্দ রাজার কন্যা, পঞ্পাঁগ্তব আমার পতি, তাঁরা মৃগস্নায় 

& গিয়েছেন, অন্ক্ষণ পয়েই ফিন্বেন $ তুমি গ্রতীক্ষা কর, আশ্রমে ফিরে পাঁওবগণ 
অতিথির যৌগ্য অভ্যর্থনা, দিয়ে তোমাদের ঘকলকে প্রীত করবেন। কোটিকা 
জয়ন্রখের কাছে ফিরে থিয়ে জয়দ্রথের কাঁছে জানালো, এই নীরী যুধিষিরাদি 
পধপাগুবের প্রিয় মহিযী, এর সন্দে সুজনের মত্ত সাঁক্ষীৎ মাত্র কৰে দৌবীর 
অভিমুখে যাত্রা করুল। জয়দ্রথের মনে তখন ছুবুদ্ধি এসেছে, বললে! যে এই 
নারীকে দেখে মনে হচ্ছে এই নারীই স্থন্দনী " এর তুলনীয় লব নারী বাণীর 
যত। এই বলে জয়গথ আশ্রমে প্রবেশ করে ত্রৌপদীর কাছে গিয়ে তাঁর 
ও তার হ্ামীদের বার্ড! জিজ্ঞাসা করলেন ; দৌপদী বললেন, তাঁরা মকলেই 
কুলে আছেন, মৃগয়! থেকে আর অল্পবীলের মধ্যেই ফিরবেন, ইতিমধ্যে আমার 
আতিথ্য গ্রহণ কর, তোমাকে মৃগ্রমাংসের প্রোতরাশ পরিবেশন করতে খলি। 
তোমার সিল্ু-মৌবীর বাজ্যের কুশন তো? জয়রথ বললেন, তুমি বাজার 


পতিদের সঙ্গে দুঃখে কেন বনে বাঁ করছ? আমার রথে উঠে এমো, আমার 
৬৭ 


২৫৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


মহিষী হয়ে সুখে সিন্ু-সৌবীর দেশে রাজপ্রাসাদে বাদ করবে। দ্রৌপদী ধললেন, 
এই প্রস্তাব করতে তোমার লজ্জ। হ'ল না? আমি কি অবলা অরঙ্দিতা যে 
তৌমার বশ হব? ভীম অজুনের ক্রোধ হতে ইন্দ্রসহায় হলেও তুমি রক্ষা পাবে 
না। এট কথায় জয়ন্রথের মনের পরিবর্তন হ'ল না বুঝে দপদী নানা কথা 
বলে সময় কাটাতে চেষ্ট! করলেন, যাতে পাণডবগণ এসে পড়েন। কিন্তু জয়দ্রথ 
ভাঁতে না ভূলে ভ্রৌপদীর উত্তরীয় ধরে টান দ্দিলেন। দ্রৌপদী জোরে ধাকা! 
দিয়ে জযন্রথকে ফেলে*দিলেন। কিন্তু জ্য়দ্্রথ উঠে দ্রোপদীকে হাত ধরে টানতে 
লাগলেন, জয়দ্রথের অচ্চরগণ রাজার সাহায্যার্থ এগিয়ে এলো। তা দেখে 
ভ্রৌপদী পুরোছিত ধৌমাকে ডাক দিয়ে অবস্থার প্রতি সচেতন করে জয়দ্রথের 
রথে উঠলেন, বুথ চলতে আরন্ত করলো! । ধোঁমা পিছনে পিছনে দৌড়ে পরত্থী- 
হরণের জন্য জয়ন্রথকে ভতৎ্“সন| করতে থাকলে|। 

এব অগ্লক্ষণ পরে পাওবগণ মৃগয়া থেকে ফিবে এলেন, নিজ নিজ বথে মুগয়ায় 
গিক্সেছিলেন নিজ নিজ বথেই ফিরলেন। এসে দেখলেন যে ভ্রৌপদীর প্রিয় 
ফাঁমী আশ্রম গৃহের পাঁমনে দীভিয়ে কাদছে। যুধিঠিবের লারথি ইন্্রসেন তার 
কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তর দিল, জযদ্থ বাহিনী নিয়ে এনে 
ত্রৌপদীকে জোর করে' তার রথে উঠিয়ে নিয়ে গেছে? একটি পথ দেখিয়ে 
ব্ললো,_এই পথ দিয়ে গেছে, এখনে! সম্ভভাঙ্গা শাখ! গ্রশাখ! এই পথের দুপাশে 
দেখা যাচ্ছে, পাগবগণ রথ নিয়ে সেপথে শীঘ্র গেলে তাকে ধরতে পারবেন। শুনে 
সুধিঠির তখনি দেই পথে ভরত র্থ চালাবার আদেশ দিলেন। অল্লক্ষণের মধ্যে 
দুরে জয়ব্রথ বাহিনীর উৎক্ষিপ্ত ধুলি আকাশে দেখা গেল, আর একটু অগ্রদর 
হতেই জয়দ্রধের বাহিনী পাওবগণের দৃষ্টি পথে এনে গেল। ভীম অজু'ন উচ্চকণ্ঠে 
জয়দ্থকে ডেকে তাকে তিরস্কার করে তাকে থামতে বললেন, কিন্তু জয় 
বাঁধাদান করা স্থির করে শঙ্গী রী ও সৈন্যদের ফিরে পাঁওবদে: সন্মুখীন হতে 
বললেন। অল্লক্ষণের মধ্যেই জয়্ব্রথের বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কোটিকান্ত 
ভীমের হাতে মারা পলো, তার পিত! স্থ্রথ রণহন্তী হতে নকুলের উপর 
আক্রমণ করলে নকুল খঙ্গীঘাতে হস্তীর শু ও মস্ত ছিন্ন করলেন, হস্তীটি ঘুরে 
গিয়ে বেদনার জালায় হ্বপঞ্গের সৈন্য দলিত করুল। অভুনের অস্ত্রে বছ সিষ্ধু- 
সৌবীর দেশীয় রী মারা পডলেন। যুধিঠিরও সৌবীর বরখীদের লক্ষে যুছধে 
তাঁদের অনেককে মারলেন, এক শ্রেষ্ঠ বীর ভার 'রখের অশ্বচতুষ্টঘ নিধন করলে 


জয়ুদ্রথের দ্রৌপদী হরণ ও নিগ্রহ ২৫৯ 


“তিনি তাঁর বুকে নীরাচ বাণ মেরে নিধন করে দহদেবের রথে উঠে পডলেন। 
সহদেবও গজারোহী বীরদের কয়েকজনবে শেষ করেছিলেন। যুদ্ধের গতি 
-দেখে জয়রথ কৃষ কে তার রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে রথ ভ্রুত চালিয়ে পালাবার 
চেষ্টা করল। কৃষ্ণাকে যুধিঠির সহদেবের রখে তুলে নিলেন। ভীম অবশিষ্ট 
রী ও সৈম্ বধ করছিলেন, অভুনে বললেন এই নিরীহদের মেরে কি হবে, 
জ়ব্রথ পালিয়ে ধাঁচ্ছে, তাঁকে অন্লসরণ করে শাস্তি দিই চলুন। ভীম তখন 
যুধিষ্িরকে ডেকে বললেন, আঁপনি নকুল স€দেব দ্রৌপদীকে আশ্রমে নিয়ে যান, 
আমর! জধদ্রথের অন্ুরণ করে ধাচ্ছি। যুধিষটির বলে দিলেন, ছুঃশলা ও 
-ীদ্ধীরীর কথ! মনে করে তাঁকে বধ কৌর না, বলে তিনি ত্রৌপদদীকে নিয়ে নকুল 
সহদেবদহ আশ্রমে ফিরলেন। ভীম ও অনুর দ্রুত রথ চালিয়ে জয়ব্রথের 
অনুমূরণ করলেন, বহুদূর থেকে লক্ষ্য করে বাঁণ মেরে অন অপূর্ব পটুত্বের পরিচয় 
দিয়ে জয়ন্রথের অশ্বচতুষ্টয়কে মেরে ফেললেন | একটু অগ্রমর হয়ে তাঁরা দেখ লেন 
“যে জয়ন্্রথ বুথ থেকে নেমে দৌডে পালাচ্ছে, ভীমও তীর রথ থেকে নেমে দৌড়ে 
গিয়ে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন, মুষ্টি আঘাতে ও পদ্দাধাতে জয়দুথকে অজ্ঞান 
করে দিলেন। বিসংজ্ঞ হয়ে গেলেও ভীম তীকে প্রহার করে চলেছেন দেখে অর্জুন 
বললেন, রাজার নির্দেশ মনে রাঁখ্‌বেন, ওকে মেরে ফেলবেন না। ভীম বললেন, 
রাজা দয়ালুঃ তুমিও বালম্বভাববশে তার কথার পুনরারত্তি করছ, আমি আর 
কি কৰি? বলে প্রহার বন্ধ করে অর্ধচন্ত্র বাণ নিয়ে জয়দ্রথের কেশ স্থানে স্থানে 
নগ্ন করে দিয়ে তাঁকে বেঁধে রথে তুলে নিলেন। ভীম ও অনুনি তাকে নিয়ে 
যুধিষ্িরের কাছে উপস্থিত করলেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রধের অবস্থা দেখে হেসে 
বল্লেন, ওকে বদ্ধনমুক্ত করে দাও । ভীম বললেন, ওকে ভ্রৌপদীর কাছে হাত 
জোড করে, বলতে হুবে ধে আমি পাঁওবগণের দান হয়েছি। শুনে যুধিচির 
তীমকে মিষ্টমুখে বললেন, আঁমাকে যদি মান্য কর তবে আমার কথায় ওকে মুক্ত 
ক'রে দাও । 'ভ্রৌপদী যুধিষিবৈর ইচ্ছ! বুঝে বল্লেন, ওর কেশ স্থানে স্থানে মুণ্তিত 
করে ওর দেহে পরণীজয চিহ্িত করে দিয়েছ, রাজার দাঁদ ও হয়েছে, ওকে বন্ধন- 
শক্ত করে দাও। মুক্ত হয়ে বিহ্বলভাঁবে জঘদ্্রথ রাজীকে প্রণাম করুগ, রাজা 
তকে ঘললেন, তুমি অদাঁপ হয়ে তোমার রথ অশ্ব নিয়ে চলে যাও, কিন্তু ধর 
তোমার মতি হৌক, পরের স্ত্রী হরুণের মত ত্বণ্য কাজ মার কোরো না। তারপর 
'য়ত্রধ অবশিষ্ট বুল নিয়ে চলে গেল। 
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জয়রথ নিজের দুর্শায় কাতর হয়ে প্রতিশোধের গ্য গঙ্গাছারে গিয়ে এক শ্রেষ্ঠ 
অগ্তশিগ্গিকের নিকট কিছুদিন ধরে অগ্রশিক্ষা নিল, ভার সং্ষপ্প ছিল যে অন্ত 
চারে পাগুবগণকেও অতিক্রম করে যাঁবে। কিছুকাল শিক্ষার পরে অন্্রগুরু 
তাঁকে বললেন, তুমি যতট! উত্বর্ধ লাঁড করতে সক্ষম, ৩] করেছি। অজ্জুনের 
সমক' ভুমি কখনও হতে পারবে না, তবে অন পাঁগবগণকে মধো মধো ধুছে 
পরাউ্মুখ করতে পারবে। তখন জখদথ গুরুর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বখাযোগা 
দক্ষিণা দিয়ে দেশে ফিরলেন। 

পাগুবগণ ঘাদশবর্ধ বনবাসের যে অল্পঙ্কাল বাকী ছিল, ত| নিবিদ্ধে দৈতবনে 
কাটিয়ে দিলেন, অ্রয়োদশ বর্ষ আর্ভ হবার গ্রাকুকালে তাদের সঙ্গে যে ত্রাদণদল 
তখনও ছিল, যুধিষ্ঠির তাঁদের বললেন, এবার আমাদের অজ্ঞাতবান আগন্ত হবে, 
আপনার] নকলে নিজ নিজ বাসে ধিরে যান, গ্রয়োদশ বর্ষে আমা কোথায় আছি 
তা যদি দুধোধন ব৷ বর্ণ বা শকুনি জান্তে পারে, তাহলে আমাদের আবার দ্বাদশ 
বর্ষ বনে কাটাতে হবে$ তাই আমরা গুগুভাবে ছদ্মবেশে বাদ করণ, আপনার! 
সঙ্গে থাকলে ত| সম্ভব হবে না ॥ ভীম বললেন, বান। ধর্মপথে তাঁর সমঘ পাঁলন 
করছেন, আমরাও কোন ছুঃনাহসের কাঁজ কনে রাজাকে সময় পাণন থেকে ভরষ্ট 
করি নাই, সময়ের বাকী অংশও রাজা ধর্ম অবলহ্বন করে পালন করবেন, আমরাও 
তাই চাই। শুনে রাজা খুসী হন্নে, যুধিঠিবের প্রসাদভিক্ষু বিপ্রগণ অভিবাদন 
জানিয়ে স্ব ত্ব গ্রামে বা নগরে চলে গেল। নৈতবনে যে যতিদের আশ্রম ছিল, 
তার অবনত রয়ে গেল যুধিষির তখন ভীম, অজুন, নকুল, সহদেব, ভ্রপদী ও 
পুরোহিত ধৌম্যকে গঙ্গে নিয়ে তাদের পরোঁবর তীরস্থ কুটিরসমুহ থেকে দৃগে 
নির্জন বনে গিষে অজ্ঞাতবাস বেথায় কিভাবে কর! যেতে পারে ভার পরামর্শে 
প্রবৃত হলেন। 


২১, বিরাট পর্ব-_অজ্ঞাত বাস--সময় পালন 
এক ভ্রৌশ দুরে ঘন বনের মধ্যে গিয়ে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে 
সেখানে উপবেশন করে পঞ্চ পাগুব ও দ্রৌপদী অঙ্জাত বাঁল সন্ধে পরামর্শ আর 
করলেন। যুধিষ্ঠির গথমে অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, কেন দেশে গিষে অজ্ঞাত বাদ 
করা লঙ্গত। অভুন পাঞ্চালু, চেদি, মতন ইত্যাদি কয়েকটি দেশের নাম দিলেন, 
যুধিষ্ঠির বঞ্লেন, মংগতরাজ বৃ, ধার়িক, পাগুবগণের গ্রতি অর, দেখানে 


২... অজ্ঞাত বাঁদ-_সময় পালন টি 
-অ্রীতবাদ করা সঙ্গত হবে। তারপরে চিন্তা করে যুধিষ্ঠির বল্লেন যে তিনি 
বিরাট রাজের সভাপদ ও অক্ষত্রীভার সহচর ত্রা্মণ রূপে আশ্রয় নেবেন, নাম 
নেবেন কন্ক। ভীমগুবললেন, তিনি বল্পব নাম নিয়ে বিরাট রাঁগার মহানস ঝা 
বদ্ধনশালায় অধ্যক্ষতার কাজ করবেন। অঙ্জুনি বললেন, ছুই হাতে বহু জ্যাঘাত 
চিহ্ন চাকতে তিনি নারীবেশ ধারণ করে বলয় ও কুগুল পরবেন, বৃহন্নলা নামক 
ক্লীব বলে নিজের পরিচয়_দিয়ে গীতবাগ্ের শিক্ষকতা করবেন। নকুল বললেন, 
তিনি গ্রন্থিক নাম নিয়ে অযুথের রক্ষকদের কর্তী হবেন; পহদেব বললেনঃ তিনি 
তত্ভতিপাল নাম নিয়ে বিরাটরাঁজের গৌষুথের প্রধান রক্ষক হবেন। কষা বললেন, 
তিনি বিরাটরাঁজ যহিষী স্দেষার সৈরিন্ধী অর্থাৎ বেশবন্ধন ও প্রসাধন নিপুণা 
-পরিচাব্রিক! হবেন। | 

এইভাবে নিজেদের মধ্যে স্থির করে নিয়ে পাগুবগণ দৈতবনের সরোবর কুলে 
তীদের আশ্রমে ফিরে এসে ইন্দ্রলেন ও অন্ঠান্ত সারধিদের তাঁদের রথ অশ্ব নিয়ে 
দ্বাকাঁয় গিয়ে থাকৃতে আঁধেশ দিলেন, ধোমাকে বল্লেন, আপনি অগ্নিহোত্রের 
অব্জাম নিয়ে ভ্রপদবরাঁজীর গৃহে আশ্রয় নিন $ পৌরোগব ও পাঁচকগণ পটগৃহ ও 
মহানসের ভ্রব্যসস্ভার নিষে, গৌরক্ষীগণ গাভী নিয়ে ভ্রপদবীজের আশ্রষে গিয়ে 
থাক্‌বে, ভ্রৌপদীব ধাত্রী ও দাসীগণ পুরোহিত ধৌম্যের লঙ্গে ভ্রপদবাঁদ গৃহে গিয়ে 
আশ্রয় নেবে। যৌম্য ধজ্ঞামি প্রজণিত করে তাতে আহুতি দিয়ে পাগুবগণের 
কুশল, সমৃদ্ধি ও বিজয় প্রীর্ঘনা করলেন, পাগবগণ দ্রৌপদীসহ সেই বজ্ঞানমি 
প্রদক্ষিণ করলেন $ যুধিঠির নির্দেশ দিলেন, পাগুবগণের সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করলে 
তাঁর। বলবে যে পাগুবগণ ছৈতবন থেকে তাদের ছেডে চলে গেছেন, কোথায় 
গেছেন তা৷ কেউ জানে না। ভারপর পীগুবগণ ভ্রৌপদীদহ সে স্থান হতে চলে 
গেলেন। তাঁর। চলে গেলে পরে ইন্্রসেনাদি বুথ অশ্ব নিগ্কে ছারক1 অভিমুখে 
বারা করল $ পুরোহিত যৌম্য দান, দাঁধী, পৌঁরোগব, পাচক, গাভী ও নান! 
সরজীম শকটে নিষ্বে পাঁধালরাজ গৃহের দিকে চললেন । 

পাগুবগণ প্রথমে যমুনা নদীর দিকে চললেন, তার! সকলেই নিজ নিন অঙ্কে 
সঙ্জিত হয়ে নিয়েছিলেন। যাত্রা! পথে মূগয়। করে ভোজ্য সংগ্রহ করেছেন, 
কখন পাহীডের উপর বিবাদ করেছেন, কখনও বনের মধ্যে নিরাপদ স্থান দেখে 
সেখানে বাস করেছেপ। যমুনা! নদী পার হয়ে পাঞ্চাল বাজোর দৃক্ষিণ ও দশার্ণ- 
-বাঁজ্যের উত্তর দিয়ে চলে, শূরসেন রাঁজোর মধ্য দিয়ে গিয়ে, মত্ত) দেশের বনে 
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উপনীত হলেন, কেহ প্রশ্ন করলে বললেন, আমরা মত্ত দেশের শিকারী । মত্্- 
দেশের বন হতে নিষ্রান্ত হয়ে যখন দূরে বিরাট রাজধানীর প্রাচীর ও মধ্যে কবিত 
ক্ষেত্র দেখা গেল, তখন কুষণা! বল্লেন, এখানে বিশ্রাম কর! যাক, বড় শ্রান্ত হয়ে 
পডেছি। যুধিষির বল্লেন, বন ও নগর সঙ্নিছিত কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গমন্থলে থাকা 
নিরাপদ নয়, নানা লোকে দেখে নানা প্রশ্ন করতে পারে, 'গজু'ন তুমি রুষ্ণাকে 
কীধে তুলে নাও, বিরাটি নগরে পৌছে আমর! বিশ্রাম নেব। অজ্জুনি কৃষ্ণাকে 
বহন করে নিয়ে নগর প্রাচীরের বহির্দেশ পরশ এসে তাঁকে নামিষে দিলেন। 
যুধিির বল্লেন, আমাদের এইভাবে সব অস্ত 'নযে নগরে বাঁওয়। ঠিক নয, অর্ুনের 
, গাীব ধচ, আমাদের স্বর্খচিত কোদও, কোধ ইত্যাদি দেখে লোকে চিনে ফেলতে 
পারে। অনি বললেন, ওই টিলাব উপরে খুব উচু ঘনশাঁখা বিশিষ্ট শশীবৃক্ষ 
দেখা যাচ্ছে, হ্থানটিও নির্জন মনে হচ্ছে, ওখানে উঠে অন্্রশন্্র বেঁধে শমীবক্ষের 
উচু শাখায় বেঁধে পাতা দিয়ে ঢেকে আবার বেঁধে রাখ! যায়, যাতে বৃষ্টির জল গিয়ে 
অস্ত্রে না লাগে। ঘুধিষ্ঠির .সেই প্রস্তাব অমোদূন করলে সকলে টিলার উপর উঠে 
শমীবৃক্ষতলে এসে অন্ত্রশত্্ নামিয়ে ধক সমস্ত জ্যামুক্ত করে নিয়ে কোদও, তুণ, 
কোধবদ্ধ অপি, নারাচ ইত্যাদি এক সঙ্গে লম্কালঘি করে বাঁধলেন, গ্রার এক 
মানুষের দমান উচু একটি বস্তা হল। যুধিষিরের কথামত নকুল বস্তাটি নিয়ে 
বক্ষের উচু শাখায় উঠে সেখানে বীধলেন, পাঁতা দিয়ে ঢেকে যেদ্দিক যেদিক থেকে 
বির জল লাগতে পাঁরে মনে হল, সেই সেই দিকে ঘন কবে পত্রের আবরণ 
দিষে আবার বাধা হ'ল। তারপর সেখান থেকে নগর অভিমুখে যেতে মেষ- 
পাঁলকদের সঙ্গে দেখা হতে তারা বল্লেন, আমাদের মৃত মাতার দেহ শমীবৃক্ষে বেধে, 
দিয়েছি, এটি আমাদের কুলপ্রথ] । 

নগরে প্রবেশ করে কোথায়ও তীর রাত্রিট! গগুভাবে থাকলেন, পরদিন বেশ 
পরিবর্তন করে একে একে পঞ্চ ভ্রাতা বিরাট বাজের কাছে গিয়ে নিজেদের পূর্ব 
নিদিষ্ট কর্মের উপযুক্ত প্রকাশ করে কর্ম প্রার্থী হলেন, বিরাটরাঁজও তাঁদের সঙ্গে- 
কথ! বলে খুনী হয়ে তাদের ঈদ্সিত পদে তাদের নিয়োগ করলেন। রুষ্ণা সাধারণ 
বেশ পরে প্রাসাদের সামূনে দিষে ঘোরাঘুরি করে রাণী স্দেষণর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করলেন, রাণী, তাকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাস! করলে কষ! বললেন, আমি “দৈরিঙ্্ী 
কেশ নংস্কার, গদ্ধন্রব্যে প্রসাধন প্রস্তত ও মাল্য রচনায় দক্ষতা লাভ করেছি, 
একলময়ে কষণপ্রিয়! সত্যঙামার'সেবা করেছি, পরে ভ্রপদকুমারীর সেবা করেছি, 
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আমাকে তারা মালিনী বলে ভাঁকৃতেন, এখানে অস্গরপ কর্ণের সন্ধানে এসেছি। 
রাণী বললেন, তোমাকে আমি আমার সৈরিক্সীরপে নিয়োগ করতে পারি, কিন্ত 
তমার মুখে ও অর্বাঙ্ষে এত রূপলাবণ্য, ভয় হয় যে রাঁজা আমাকে ভুলে তোমাকে 
নিয়ে থাকতে চাঁইিবেন। কৃষ্ণা বল্লেন, আমার পাঁচজন বলবান্‌ যুবক গন্রবন্থামী 
আঁছেন, তাঁরা আমাকে রক্ষা! করেন, আমিও তাঁদের ছাডা অন্ত পুরুষের চিন্তা 
করি না। তাঁরা এখন দুঃখে পড়েছেন, তাই আমার কর্মসন্কানে ফেরা, কিন্তু তাৰ! 
ছুরবস্থার মধ্যেও সর্বদা আমীর দিকে দৃষ্টি রাখেন। আমাকে, ধর্ম থেকে কেউ 
বিচলিত করতে পারবে না ; আপনি নির্ভয়ে আমাকে সৈরিষ্ধী করে রাখতে পারেন, 
তবে আমি কারো! উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করি না এবং কারে! পদ-প্রক্ষালন করি না। 
রাণী হুদেষণ কৃষ্ণর সর্ত মেনে নিয়ে তাকে সৈরিক্ধী পদে নিয়োগ করলেন । 

যুধিঠির কন্ন নামে রাজ সভাসদরূপে বাঁজা বিরাটের গ্রীতি অর্জন করলেন। 
ভীম বল্পৰ নামে মহানসের অধ্যক্ষতা৷ কর্মে খুব দক্ষতা দেখালেন। তার বল ও বাহঘুদ্ধে 
অভিজ্ঞতার কথা জেনে রাজা তাঁকে মল্ক্রীড়ায় যোগ দিতে বলেন, শারদ উত্পবে 
রাঁজ অনুরোধে ম্পক্রীভাঁয় বিরাট রাঁজোর শ্রেষ্ঠ মললবীর জীমৃতকে পরাজিত করলেন। 
অর্জুন বৃহন্নল! নামে নারী বেশ ধারণ করে রাঁজকন্তা। উত্তরা ও তাঁর সখীদের 
নৃত্যগীত পাঁরদশিনী করে তুললেন, মধ্যে মধ্যে রাজা বা রাণীর আমন্রনে নিজেও 
বৃঙ্াীত করে সকলকে তৃপ্ত করতেন। নরুল গ্রস্থিক নামে অশ্থচ্যায় দক্ষতা 
দেখিয়ে রাজার অযুখের উন্নতি করলেন, লহদেব তত্থিপাল নামে বাঁজ্যের গোষুথ 
বুক্ষণে ও চিকিৎনায় কৃতিত্ব দেখালেন। এইভাবে অজ্ঞাতবাসের দশমাস নিবিষ্নে 
কেটে গেল। বিরাট বাজার জন্ত কষ চন্দন বাটা ইতাদি দিয়ে গঞ্ধলেপন প্রস্তত 


করে দিতেন, কিন্তু বিরাটিরাঁজ কখনও কৃষণার দিকে কুদুষ্টি দেন নাই। রাণীর 
ভাতা কীচক হঠাৎ একদিন কষণকে দেখে বিপদ বাধালেন। 
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রাণী সুদেষার ভ্রাতা কীচক ছিলেন বিরাট বাজার সেনাপতি, ভিনি মহাবল 
সম্পন্ন এবং যুদধবিভায় কৌশলী ছিলেন? বিরাট বাজের প্রতিবেশী ভ্রিগর্তরাজ 
সশমী তার কাছে কয়েকবার পরাজিত হয়েছিলেন। পররাষ্ট্র ভূমি ও ধনরতু 
লাভ উদ্দেশ নিয় সুত্র হ্ুত্ প্রতিবেশী বারের মধ্যে যুদ্ধ হ'ত? সেকালে বৃষ 
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ও গাজী শ্রেষ্ঠ, ধন বলে পরিগণিত হ'ত, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র'আক্রমণ করে, গো- 
বুধ হরণও যুদ্ধের একটি উদ্দেস্ঠ ছিল $ “বিরাট বা মত্ভ রাজ্য গোষৃথদমৃন্ধ ছিল, 
শর্মা গোুথ হরণের চেষটাতেই বিরাটরা্্য কয়েকবার আক্রমণ করে কীচকের 
কাছে পরাজিত হু'ন। কীচকের বন ও। যুদ্ধনিপুণতাঁর জন্য বিরাটরাজও 
তাঁকে সমীহ করে চলতেন। হঠাৎ একদিন স্থদেধণার কাছে অপূর্ব স্থন্দরী 
কষ্ণাকে দেখে কীচক স্থদেষ্চীর কাছ থেকে তার পরিচয় জেনে অর্থাৎ দুশমাস 
পূর্বে সেই নাবী দৈরিহ্বীরপে নিযুক্ত হয়েছে, এই কথা জেনে নিজেই একসময় 
তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার অপরূপ রূপ আমাকে মুষ্ধ করেছে, তুমি সামান্ 
পরিচারিকা বৃত্তি ছেড়ে আমার প্রাসার্দে এসে হ্থখভোগ কর, আমার পূর্ব 
প্রণয়িণীগণ তোমার দাসী হয়ে থাকবে, আমিও তোমার আজ্ঞাবহ হব। কৃষ্ণা 
বললেন, আমি পরজী, নৎপুরুষ কখনো পরস্ীকে দ্ববশে আন্তে চান না, 
পাপা পুরুষ তা ক'রে বিপদে পড়ে। কীচক তবু নির্বন্ প্রকাশ করায় কষ 
বললেন, পাঁচজন বলবান গম্ধর্ব স্বামী গুপ্ত থেকে সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন, আমার 
গ্রতি অসদাচরণ করলে তারা তোমাকে বধ করবে। 
কীচক তখন তাঁর বোন হুদেষ্তাকে বল্লেন, তোমার সৈরিজ্্রীকে আমার 
অনুকূল করে দাঁও। হদেষণ বল্লেন, তুমি কোন পর্ব উপলক্ষে উত্তম সুরা! ও 
অন্ন প্রস্তুত করে আমাকে আমন্ত্রণ কর, আমি আমার জন্য সুরা আন্তে সৈরিস্্রীকে 
পাঠিয়ে দেব, সেখানে নির্জনে মিষ্ট অচুনয় করলে সৈরীন্কী তোমার প্রতি অঙ্গকৃল 
হতে পারে। কীচক শীস্রই এক পর্বদিনে শ্বগৃহে প্রচুর খাছ ও থর প্রস্তুত করিয়ে 
“্হদেষাকে আমন্ত্রণ জানাল। হৃদেষ্! সৈরিক্বীকে বল্লেন, তুমি কীচকের বাদ" 
গৃহ থেকে আমার জন্য উৎকৃষ্ট স্থুরা নিয়ে এল, নে উৎকুষ্ট রা! ও খান গ্রস্তত 
করিয়ে আমাকে আমন্্র করেছে । কৃষ্ণা বল্লেন, কীচক আমার কাছে লজ্জাকর 
এক প্রস্তায করেছিল, আমি তার গৃহে যেতে চাঁই না, দয়! করে অন্য কোন 
পর়িচারিকাকে করা আন্তে বলুন। স্ুদেষ্া বল্লেন, আমি তোমাকে আমার 
জন্য সুরা আনন্তে পাঠিয়েছি জানলে কীচক তোমার উপর কোন অত্যাচার 
করবে না, এই দ্বর্ণপাত্রে হুর! নিয়ে এম। কৃষ্ণা মনে মনে প্রার্থনা করলেন, 
»,আমি যদি পতিদের ভিন্ন অন্য পুরুষের চিত্ত! না করে থাকি, তাহলে কীচক যেন 
) আমাকে তার বশ করতে না পারে। এই প্রার্থনা করতে করতে কৃষক স্বর্ণা 
নিয়ে সুরা আনতে গেলেন। কীচক তাঁকে দেখে আনন্দিত হয়ে বল্ল, তোমার 
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নয অনেক হ্বর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়ে রেখেছি, আমার কাঁমন। পূর্ণ কর। 
কুফা বললেন, রাণী হুদেঞ্চা আমাকে তার জন্ত উত্রুষ্ট সথরা নিয়ে যেতে বলেছেন। 
কীচক বল্ল, স্থরা আমি আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলে কৃষ্ণার্‌ দক্ষিণ 
পাঁণি হাত দিয়ে ধরে তাঁকে মিষ্ট কথা বলতে লাগ.ল। কৃষ্ণ! তাঁর হাত ছাভিয়ে 
নিয়ে কীচককে ধা! দিয়ে ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে রাজসভায় উপস্থিত হ'লেন! 
বীটক উঠে দৌঁডে গিয়ে রাজার সন্মুখেই কৃষ্ণকে চুল ধনে টেনে মাঁটিতে ফেলে 
পদাধাত কব্ল। সেখানে দৈবক্রমে ভীমসেনও উপস্থিত ছিলেন, তাকে আত্ম- 
বিশ্বৃত হ'য়ে কীচকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড্‌তে উদ্ভত দেখে যুধিঠির অঙগ্ঠ ও 
তর্জনী ঘর্ষণে শব্ধ ক্রে তীমকে সাবধান করে দিলেন। কৃষ্ণা সাশ্রুকণ্ে 
বল্লেন, যাবা সর্বদা শরণার্থাকে নির্ভয় আশ্রয় দিত, তাঁরা আজ কোথায়? 
তাঁদের প্রিয়া স্ত্রীকে ছুষ্টলোক পদাঁঘাত করে দেখেও ভার! নিশ্চেষ্ট কেন? রাজা 
'বিরাটিই ৰা কেমন ধর্মপালক, তার সামনে নির্দোষী নারীকে পদদাঘাত করা হ'ল 
দেখেও তিনি বেন প্রতিকার করেন না? বিরাটরাজ বললেন, তোমার ও 
কীচকের মধ পূর্বে কি ঘটেছে, তা! না জেনে বিচার করব কি করে? যুধিত্ঠির 
বল্লেন, সৈরিঙ্ধী, তৃমি বাণী স্দেষণর কাঁছে যাঁও, তোমার গঞ্ধর্ব পতিরা নিশ্যষ 
মনে করছেন যে এখনও অন্তায়কারীকে শান্তি দেবার সম অক্ে নাই 5 
উপযুক্ত সময়ে তাঁরা অন্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। রুষ্! বল্লেন, 
যারা ভ্যোষ্ঠ ভ্রাতীর অক্গত্রীভামত্ততার কারণে অসম্মান-ভাজন হয়েছেন, নেই 
হবায়বান কনিষ্ট ভ্রাতাদের জন্তই আমি ধর্মচাঁরিণী আছিঃ এই বলে স্থদেষ্ণর 
কাছে চলে গেলেন। তার অশ্রপূর্ণ মুখ দেখে সুদেষণ প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে ? 
ক্ষণ বললেন, বাঁজসভায় সকলের সম্মুখে কীচক আমাকে পদাঘাত কবেছে, 
কিন্তু কেউ প্রতিকার করে নাই। সুদে বললেন, কী5ক তোমাকে অপমান 
করেছে, তার শীস্তি দেব। কৃষ্ণ। বললেন, আমার গন্ধর্ব পতিবাই তাঁকে 
শাস্তি দেবেন। 

সেদিন ববাত্রে ভীম যখন মহানদের কাজ সেরে নিমগ্ন, কৃষ্ণা গিয়ে তাকে 
জাগিয়ে দরিলেন। ভীম জেগে উঠে কৃষণকে দেখে বল্লেন, কেন এমন করে 
এখানে এখন এসেছ খুলে বল। আমি ধা প্রতিকার করতে পারি, করব । 
তোমার কথা বলে শীদ্র চলে বাঁও, তোমাকে এখানে যেন কেউ না দবেখে। কষ 
বল্লেন, তুমি তে| দেখলে, রাজসভায় আশ্রয় নিয়েও আমি কীচকের পদাঘাত 
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থেকে বাঁচতে পারি নি। কীচক আমাকে কামন! করছে, বিরাটরাজ বাঁতে 
আমার প্রতি আরুষ্ট না হন, সেই উদ্দেগ্তে দে] কীচকের কামনাকে গ্রশ্রর 
দিচ্ছেন; মিষ্ট কথায় আমাকে বশ করতে না পেরে কীচক বল প্রয়োগ করতে 
আরম্ভ করেছে, মনে হয় যে রাঁজা বিরাটও তাঁকে ভয় বরেন। এভাবে আমার 
উপর, যর্দি বল প্রকাশ করতে থাকে ভবে আমার মৃত্যু ছাড়া কোন পথ থাকৃবে 
.না। ম্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে রক্গা করা, কষত্রিয়ের ধর্ম আর্তকে উদ্ধার করাঃ 
জয়ন্রথের হাত থেকে আমাকে যেমন উদ্ধার করেছিলে, তেমন কীচকের হাত 
থেকেও বাঁচাও । 

ভীম চিত্তা করে বললেন, বিরাটিরাজ একটি নৃত্যশাঁলা তৈয়ার করে দিয়েছেন, 
দিনের বেলা সেখানে নৃত্য-গীত শিক্ষা হয, পাত্রে শুন্য থাকে. সেখানে বিশ্রামের 
জন্য একটি পাঁলস্কও আছে। তুমি কীচককে বল সেখানে তোমার সঙ্গে সম্যার 
পরে মিলিত হতে যেন আসে, সেখানে তোমার পরিবর্তে আমি পালম্কে শুষে 
থাক্‌ব, কামনার পাত্রী বলে আমীকে আলিঙ্গন করতে আস্লে আমি কীচকের 
সঙ্গে মল্সযুদ্ধ করে তাঁকে মেরে ফেল্ব। সেট প্রস্তাবে সম্মত ছয়ে কৃষ্ণ ভার 
নিজের শয়নাগারে ফিরে গেলেন। 

পরদিন প্রাতে কীচক কৃষণার কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ দেখলে তো. আমার 
কাছ থেকে রাজাঁও তোমাকে বঙ্গ! করতে পারে না আমি সেনাপতি হলেও 
আমিই প্রকৃতপক্ষে এই দেশের রাজা ; তুমি আমার কাছে আস্লে স্থখ ও প্রতি- 
পতি লাভ করবে, আমি তোমাকে পৃথক আঁবাসগৃহ ও শত দাসী দেব, এবং বত 
চাও রত্ব অলঙ্কার বেশভূষ! দেব। কষা বল্লেন, তুমি আমাকে যদি চাও তাহলে 
রাজা যে নৃত্যশাল! নির্মাণ করে দিয়েছেন, যেখানে দিনে মেস্বেরা নৃত্যগীত শেখে, 
রাত্রে শৃন্ত থাকে, বেখানে সন্ধ্যার কিছু পরে তুমি একলা আস্লে আমাকে পাবে, 
এইভাৰে আস্লে আমার ছূ্দাস্ত গন্ধর্ব পতিরা জান্তে পারবে না। কষ্ণার বথা 
শুনে কীচক আনন্দিত হয়ে সেইভাবে পক্কেতগৃহে আস্‌তে সম্মত হ'ল ও রণ 
লেকথ! এক ঘময ভীমকে জানিয়ে দিলেন। দিন শেষে কীচক গঞ্ধ মাপ্য 
অন্ুলেপন দিয়ে প্রনাধন বরে সন্ধ্যার কিছু পরে নৃত্যশালাষ একা গেল, ভীম 
তার পূর্বেই এসে পাঁলক্কে খয়েছিলেন, তাঁকে অন্ধকারে রুষ্ণা! মনে করে কীচক 
অগ্রসর হতে হতে বল্গ* তোমার জন্য দাসীপূর্ণ পৃথক গৃহের ব্যবস্থা করেছি। 
কাছে আসলে তার তপ্নভঙ্গ হ'ল, ভীম উঠে তাঁকে পরুস্ত্রীর উপর লোভ করবার 
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শান্তি এবার পেতে হবে, বলে তকে আক্রমণ করলেন। কীচকও খুব শালী 
পুরুষ ছিল, দুজনের মধ্যে অন্ধকারে বছকণ মন্-যুদ্ধ হা'ল। তারপর ভীমের 
অধিক বল হেতু কীচক ভ্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পডল, তখন ভীম তাঁকে উঠিয়ে 
ঘুরিয়ে জোঁরে ফেলে দিলেন, এবং পতিত অবস্থায় আরো গ্রহীর দিষে বধ 
করলেন। তীরপরে কৃষণাকে ডেকে বাতি জালিয়ে দেখালেন যে কীচক ম্বৃত পড়ে 
আঁছে। দেখিয়ে ভীম চলে গেলেন। হৃত্যশালার রক্ষীগণ গৃছের মধ্যে বাটাপট 
শব্দ শুনে জেগে উঠেছিল, ঘরে আলো! দেখে তাঁরা নৃত্যশালার় এসে দেখল যে 
কীচকের মৃতদেহ পড়ে আছে, কষ! পালাবার চেষ্টা না করে বলেন, এই দেখ, 
দেনাপতি আমার ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে আমার গন্ধব স্বামীদের হাতে 
হত হয়েছে। 

ব্কীগণ কীচকের ভ্রাতাদের ংবাদ দিল। তারা ব্খন এল, তখনও কৃষ্ণ 
বৃত্তাশালায় একটি স্তস্ত ধরে দীড়িয়ে আছেন। । তাঁর! দেখে বল্ল, এই নারীর জন্য 
কীচক এইভাবে নিহত হয়েছে, একেও বেঁধে নিয়ে কীচকের সঙ্গে দাহ করব। 
তারা! রাজা বিরাটের কাছে কৃষ্কার জন্য কীচকের নিধন সংবাদ জানিয়ে বল্ল, 
কীচকের দেহের সঙ্গে এই নারীকেও দীহ করতে চাঁই, এই নারীই কীচকের, 
তার কারণ) বিরাট রাজ কীচকল্রীতা ও তার অচুচরদের বীর্ঘ জানতেন, 
তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করলেন না। কীচকের ভ্রাতাগণ ও. 
অহনচরণদ উপকীচক নামে পর্রিচিত ছিল, তারা কীচকের দেহ শ্বশানে নেবার 
সময কষ্ণকেও বেঁধে নিয়ে চল্ল। কৃষণ চীৎকার করে উঠলেন, হে আমার 
গন্্ষ পতিগণ, তোমরা কৌথায় আছ, বিপদ্দে আমাকে' রক্ষা কর। সে চীৎকার 
শুনে ভীম চীৎকার করে উত্তর দিলেন, আমি তৌমার কথা শুনেছি, তয় নেই। 
তিনি তোরণের দিকে না গিয়ে নগর প্রীকারের নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ 
করে প্রীকীরের উপরে উঠলেন, দেখান থেকে বাইরের দিকের এক বক্ষে উঠে 
নেমে ভ্রুত,শুশীন অভিমুখে চললেন, পথে একটি অর্ধ শক বুগ্ষ দেখে তার কাণ্ড 
তেক্গে নিয়ে স্বদ্ধে সেটিকে নিয়ে অগ্রষর হ'লেন। তাকে দেখে উপকীচকগণ 
ভর পেষে বলে উঠব, ওই সৈরিহ্ীর এক ভয়ানক গন্ধ পতি গাস্ছে, বলে ভারা 
গলাতে গেল। ভীম এসে ফাঁকে বছনমুকত করে উপকীচকদের পশ্চা্থাবন 

করে তাের অপেককে বৃক্ষ কাণ্ডের আঘাতে বধ করবেন। বকে বল্লেন, 
আমি গাচীর “জন করে মহাদসে ফিরে যাচ্ছি, তুমি তৌরণ ছারপথে ফিরে রণ 
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-ুদেষণাঁর কাছে চলে বাও। 5 করে ৰেশ পরিবর্তন 
-করে রাণীর সঙ্গে দেখ! করলেন। 

বিরাটবাজ সৈরিস্বীর গম্ধর্ব পতিদের হস্তে কীচক ও উপবীচক বধ বৃত্তান্ত 
জেনে বুণীকে বল্লেন, তৌমাঁর সৈরিন্্রী তার অপরূপ রূপে পুরুষের কাঁমন! 
জাগীয়, কিন্তু তার গন্ধর্ব পতিগণ ভয়ানক $ সৈরিঙ্ধী এখানে থাকলে আরে! 
কোন বিশিষ্ট পুরুষ তার কাছে কামনা জানিয়ে গ্ধর্বদের শিকার হতে পারে, 
অতএব ওকে বিদায় করে দাও । বাণী সৃদেষ্া বাজার আদেশ কৃষ্ণাকে জানালে 
কুষ্ণ বল্লেন, আমাকে আর অয়োদশ দিন মাত্র সময় দিন, তারুপরে আমার 
গন্ধরবপতিগণ বিপদমুক্ত হয়ে প্রকাশ্টে এদে আমাকে নিয়ে বাবেন। সুদেষা 
বাঁজাকে জানিয়ে সৈরিক্ধীর অন্রোধমত তাঁকে রেখে ছিলেন । 


২৩. বিরাট পর্ব-_গৌোহুরণ অনুপর্ব 


অন্দ্রাতবাঁসের বৎসর আস্ত হ'তেই দুর্ষোধন নান! রাজ্যে ব্রণ ও অক্রাঙ্মণ 
চর পাঠিয়ে পাগুবগণের সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন । অজ্ঞাতবানের কাঁল যখন 
প্রায় শেষ হয়ে এল, চু সব ফিরে এসে জানালো! যে পাগুবগণেব সন্ধান কোথায়ও 
-পাওষা গেল না। ছুর্যোধন, ত্রোণ, কর্ণ, ভীন্ম, দুঃশাসন আরো সম্ধানের কথা বলুলেন। 
তাঁর পরে ত্রিগর্তপতি সুশ্মী বল্লেন যে বিরাট রাজ্যের সেনাপতি কীচক তার 
পরান্রান্ত ভ্রাতৃগোষ্ঠি ও সৈন্য নিয়ে কয়েকবার ত্রিগ্রাজ্য আক্রমণ করে পশুধন 
রত লুষ্ঠন করেছে, স্থশর্ম! মহাঁবল কীচকের সঙ্গে পেরে ওঠেন নাই, এখন শোন! 
যাচ্ছে যে গম্ধর্বদের হস্তে কীচক ও তার ভ্রাভৃগণ নিহত হয়েছে, অতএব বিরাট 
রাজ্য আক্রমণ করে পণুধনবুত্ব লুণ্ঠন কর! যেতে পাঁরে। বিরাট রাজ্য গোষৃথের 
জন্য বিখ্যাত ছিল শর্মা প্রস্তাব করলেন যে ত্রিগর্তবাঁহিনী ও কৌরববাহিনী 
দুদিক থেকে বিরাট রাজ্য আক্রমণ করে গোঁধন লুঠন করে নিজ নিজ রাজাতূজ 
করবে। কর্ণ সে প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, পাঁগুবগণ সম্ভবতঃ হিং পণ্তর 
হস্তে প্রাণ দিয়েছে, না দিয়ে থাঁকূলেও তীরা৷ হীনবলঃ প্রকাশিত হয়েই ৰা কি 
করতে পারবে; শরীর প্রস্তাব গ্রহণ করলে ত্রিগর্ত বাঁ যেমন লুন্টিত সম্পদ 
ফিরে পাবে, তেমন কৌরৰ বাজ্যেরও সমৃদ্ধি হবে। হুর্বোধনাদি সেই প্রস্তাব 
গ্রহণ করলেন, পাগুবগণের আরো অনসন্ধানের আদেশ আর হ'ল না) স্থির হ'ল 


বিরাট পর্ব-_গৌহরণ অনুপর্ধ ২৬৯" 


যে আগামী কষপক্ষের স্তমীর দিন বুশর্ম। তাঁর বাঁহিনী নিয়ে বিরাট বাজধানীর: 
দক্ষিণে স্থিত গৌশাল| হতে বঙ্সীদের বিভীড়িত করে বহু লহত্র বৃ ও গাতী হরণ 
করবে, তাদের প্রতিরোধ করতে বিরাট রাজার সৈ্যদল দৃক্ষিণে যাবে, সেই স্থযোগ 
নিয়ে তারপর দিন কৃষ্ণা অইটমীতে কৌরববাহিনী বিরাট রাজধানীর উত্তরে স্থিত 
গোাল! হতে বক্ষীদের তাড়িয়ে দিয়ে বছ নহন্র গৌধন হরণ করবে। 
সেই পরামশমত কৃষপক্ষের সপ্তমী তিথিতে হুশর্ম| তার শৈশ্তবল নিয়ে বির'টি 
রাজধানীর দৃক্গিদ গোশালাঁর রঙ্গীদূলের উপর অতকিত আক্রমণ করে তাঁদের 
বিপর্যস্ত করে বছ সহম্র গোধন ভিগত বাজ্য অভিমুখে নিষে যেতে আর্ভ কবরল। 
পরাজিত গোরক্গীগণ ভ্ুত ঘাঁজধানীতে গিয়ে বাঁজীর কাছে অবস্থা নিবেদন করল। 
বিরাট রাজ তীর ভ্রাতি। শতানীক সহ রথ অশ্ব সেনাদল সাজিয়ে দক্ষিণ দিকে ভ্রুত 
অভিযান আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে পাঁগবগণের অজ্ঞাতবানের এক বৎসর 
শেষ হ'য়ে গিষেছিল, বিরাট কাজ যখন শক্রর প্রতিরোধে যেতে উগ্ভত হয়েছেন, 
তখন যুধিঠির, ভীম, নকুল, সহদেৰ পৃথক পৃথক ভার কাছে নিবেন করল যে 
তারাও রথী রূপে বিরাট রাজের সহায়তা৷ করবে। বিরাঁট বাজ তাদের প্রত্যেককে. 
রুধঃ বর্ম, কবচ, অন্ত্াদি দিতে আদেশ দিয়ে তার বল নিষে ধাত্র! করলেন।, 
ফুধিচিরাদি বর্ম অস্ে সজ্ভিও হয়ে তীর পশ্চাতে গেলেন। বিট বাজ ত্রিগণ্ত_ 
দেনার শন্মুখীন হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, কিন্ত বুশর্ার লন্গে বিরাট, 
শতানীক ইত্যাদি কেছ পেরে উঠলেন ন1, বিরাট রাজ বন্দী হলেন। ইতিমধ্যে 
পাওবগন এসে পড়লেন, ভীম হশর্মীকে আক্রমণ করে তাঁকে তীব্র দ্ধ বিপরধনত 
কঝলেন, সেই যোগে বিবি বাজ সশর্ষার রথ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেমে 
গিয়ে আবার যুদ্ধ আরভ্ত করলেন। ভীম স্ুশর্মীকে পরাজিত করে বন্দী করে 
যুধঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন, শর সমস্ত গোধন ফিরিয়ে দেওয়া হ্বীকাঁধ করলে 
তাকে ছেড়ে দেওয়। হ'ল। গৌযুধ আবাব বিবটি বাজার গোশালার বিরে এল। 
পহদিন প্রভাতে বিরাট তাঁর বথী ও দৈন্যর্থ নিয়ে বাঁজধানীতে ফিরবার পূর্বেই 
কৌরব বাহিনী বিরাট বাজে উত্তর গৌশালার রক্ষীদলকে আক্রমণে পুত করে 
ষাট হাঙার বৃষ ও গাঁভী হস্তগত করে হস্তিনাপুর অভিমুখে যেতে উদ্ধত হল। 
বিতাডিত গো্রক্ীগণ রাজধানীতে এসে বাদকুমার উত্তরের নিকট সেই সংবাদ 
দিখে বল্ল, রাজা আপনাকে তার অবর্তমানে বাজোর ও ধনের রক্ষাকর্ড বলে 
থাকেন, আপনি শহ্ব এসে উত্তর গোশীলার গোধন রক্ষা করুম | হাজকুমার 
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উত্তর বললেন, বা প্রায় সব রথী আর সৈন্য হ্থশর্মীর প্রতিরোধ করতে দৃক্ষিণে 
নিয়ে গেছেন, তাছাড়া আমার দক্ষ সারথি কিছুদিন আগে এক যুদ্ধে নিহত হয়েছে। 
আমি একজন দক্ষ সারথি পেলে কৌরবদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে পারতাম, 
দক্ষ সারধির অভাবে কি করি ণ বৃহনলারূপে স্থিত অন্ন সৈরিদ্ত্রী রূপধারিণী 
কৃষ্ণাীকে চুপে চুপে বললেন, তুমি রাঁজকুমারকে বলতে পার যে বৃহন্নল! দক্ষ লারধি, 
পূর্বে অজুনের সারধ্যও করেছে, সে রাঁজকুমারের সারথি হলে যেতে প্রত্তঙ আছে। 
সৈরিহ্ধী দেকথা রাজকুমারকে জানালে রাজকুমার বললেন, আমি নিজে বৃহন্ললাকে 
বল্তে পারব না, সৈরিন্বী বল্ল, আপনার বোন উত্তরা তাঁকে বলবে, উত্তরার 
অনুরোধ বৃহনলা রক্ষা করবে। উত্তরার অভবোধে বৃহন্নলা বাজকুমার উত্তরের 
সাহথ্য গ্রহণ করে সাঁরথির উপযুক্ত বর্ম কবচ ধারণ করে নিল। বাঁজকুমার 
বুহন্নলাকে সারুথি নিয়ে গোঁধন উদ্বাবার্থ যাত্রা করুলেন। 
অন্ন উত্তরের বুথ প্রথমে নগর প্রাকারের বাইরে শমীবুক্ষের নিকটে নিয়ে 
“গেলেন। সেখান থেকে কৌরব বাহিনী দেখা গেল। কৌরব বাহিনীর বিশালত্ব 
দেখে সেই বাহিনী ভ্রোণ, কর্ণ, ভীম, কৃপ, হুর্যৌধন, ছুঃশীসন ঈত্যাদি বঘীদের 
দ্বার! রক্ষিত জেনে রাজকুমার ভয়গ্রস্ত হয়ে পডলেন। তিনি অজু'নকে বললেন, 
অল্পসংখ্যক খোপবক্গী ও সৈশ্ত/ নিয়ে আমার একাকী কৌরব সৈন্য আক্রমণ করা 
বুদ্ধির কাঁজ হবে না, বরুং ফিরে যাঁই। অজুনি ৰললেন, আপনি বাজপ্রাদাদে 
পুরুষ সকলের সম্মুখে গর্বভরে বলেছেন যে আপনি কৌরবদের কাছ থেকে 
গোধন উদ্ধার কবে আন্বেন, তার চেষ্টা না করেই ফিরলে সৃকলে উপহাস করবে; 
সৈবিস্জীও আমার সারথ্যের প্রশংসা করেছে, সারথ্য ন! দেখিয়ে আমি ফিরুব না। 
ভন্ন না! করে অগ্রসর হয়ে কৌরুবসেনার সম্মুখীন হু'ন। উত্তর তাতে আশ্বস্ত না 
হয়ে রথ থেকে নেমে পালাতে চেষ্টা করল। অজ্ঞুন- তার পিছে পিছে গরিন্নে 
তাকে ধরে ফেললেন, বললেন যে তোমার এত ভয় হয়েছে, তবে আমি রখীরপে 
যুদ্ধ করছি, তুমি অশ্বের বন্দ ধরে আমার কথামত রথ চাঁলিত কর। এই বলে 
অভুন নিলের পরিচগ্ন দিলেন, পঞ্চপাগৰ ও কৃষণার বিরাট বাঁজগুহে অজ্ঞাতবাসের 
ফথ। ভানিষে দ্িলেন। উত্তরের সন্দেহভগ্জন করতে তার নান প্রশ্নের উত্তর 
দিয়ে বললেন তোমার এই ধনুক আমার টান সইবে না, তুমি ওই শীবক্ষে উঠে 
ওই যে বন্ত। দেখা বায়, ওটিকে নামিদ্নে আন। উত্তর বল্ল, শমীবৃক্ষে শুনেছি 
একটি শব বাধ। আঁছে। অঙ্ঞুন বল্লেন, শব নেই, শৰ থাকুলে তোমীকে উঠতে 
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«কেন বল্ব? ওই বস্তাতে আমাদের উত্তম অন্ত্ররাজি রক্ষিত আছে। তখন 
উত্তর শমীবৃক্ষে উঠে বস্তাটি নামালেন, বস্তা খুললেই দেখ! গেল তার মধ্যে আছে 
কয়েকটি উজ্জরন ধকের কৌ, বহু বাণভরা! তুনীর ও কয়েকটি কোষবদ্ধ অসি, 
এবং আরো নানা অগ্ব। অজু সেগুলির মধ্য হতে নিজের গীণ্তীব ধনু দেখিয়ে 
'তাঁতে জ্যারোশগ করে নিলেন, তীক্ষ বাপপূর্ণ কয়েকটি তুনীর ও দীর্ঘ খঙ্ঞা নিলেন, 
বাকী ধনুক, অপি কোনটি কেন পাগুব-ভ্রাতীর, তাও উত্তরকে বগে দিলেন । 
অন্ভুনের পরিচয় পেয়ে ও অ্রাদি দেখে উত্তর খুব খুনী হয়ে বল্ল, আমি দক্ষ 
সারধি, আমার অশ্বগুলিও শীদ্গীমী ও বীর্যবান। অজুন রথে অস্রশস্তাদি নিক্গ 
উঠে কৌঁরবগণ অভিমুখে বুথ চালাতে বললেন, এবং গাীৰ ধঙ্গকে টক্কার দিলেন 
ও শঙ্খ বাজালেন। 
অঙ্নের গাঁভীবের ট্ধীর শুনে কৌরবগণ বুঝা যে স্বপ্ং অনুর যুদ্ধ 
এসেছেন। ভ্রোণ কৌরবদের সতর্ক করে দিলেন, বল্লেন অর্জুন অসাধারণ বীর 
ও খিপ্রযোধী, তা মনে রেখে তার লঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে । কর্ণ অর্জুনের প্রশংসার 
জব হযে বললেন, আচার্য দ্রোণ অন্ভুনের পক্ষপাতী, কিন্তু আমি অর্জুনকে 
পরাজিত করতে পারব। তাতে কপ ও অশ্বথথীমা কর্ণকে কিছু কথা শোনালেন, 
তায় পরে ভীম্ম ও দুর্যোধন তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। ছুর্ধোধন বল্লেন, 
অঙ্গুন যদি এসে থাকে, তৰে তে! ভাল কথা, অজ্ঞাতবাঁপের কালের মধ প্রকাশ 
“হেতু পাগুবদের আবার ছাদশ বৎসরের জন্য বনবাস শ্বীকার করতে হুবে। ভাতে 
তীম্ম বল্লেন, বিভিন্ন ব্যাপাবে বিভিন্ন বর্ধমান বাবহত হয় 3 দূতের পণে বনবাম 
কাল চান্তর বর দিয়ে পরিমিত হয়-তরয্বোদশ চান্দ্র বৎসর ত্রয়োদশ পৌর বৎসরের 
থেকে পাঁচ মাস বারো। দিন কম+ পাগুবগণেহ বনবাস ও আজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশ 
বৎসর চীন্্র বসব হিদাবে পুর্ন হযে আব! কয়েকদিন কেটে গেছে, পাঁগুবগণ 
তীদের সময় পাঁনন করেছে, পুন: বনবাসের প্রশ্ন উঠে না। এখন আমাদের কর্তব্য 
নিথধীরণ বণ প্রয়োন। অর্জুন আসাতে যুদ্ধে জয় সহ হবে না, এদ্ধিকে 
টি টা জীউ রা চাই, তাই আমার প্রস্তাব 
তাত পশ্চাতে আর এক চতুর্থাংশ &সন্ হত রত ৮58 
নিষে বাঁক, বাকী অর্থাংশ সৈম্য নিয়ে রা রে টানি উদিত 
দু অভুনের প্রতিরোধ করি ও তাকে 
আটকে রাঁথ। দেই পরিকল্পনা সকলের মন্ঃপৃত হল, এবং কৌরব বাহিনী 


২৭২ মহাঁভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


সেইভাবে ভাঁগ করে হস্তিনাগুরের দিকে দুর্যোধন চতুর্থাংশ দৈন্ নিয়ে চললেন, 
তার পিছনে গৌযুথ তাঁডিযে সৈগ্যদূলের চতুর্থাংশ চল.ল ) দ্রোঁ৭, কর্ণ, কৃপ, ভীন্ম 
গ্রভৃতি বাঁকী দৈন্য নিয়ে অঞ্জুনের সম্মুখীন হতে গ্রস্তত হলেন। কিন্তু অজুনি 
কৌরবদের পরিকল্পনা বুঝে উত্তরকে বললেন, তুমি মূল কৌরব বাহিনীর সন্মুথে 
ন! গিয়ে একপাশ দিয়ে খুব ভ্রুত উত্তরে এগিয়ে চল, সামনে হুর্ধোৌধন যাচ্ছে, 
তার পিছনে গৌষুথ £ তুমি বুথ দুর্োধন ও গোযৃথের মধ্যে নিয়ে চল। উত্তর 
ভাঁই করলেন, সেখানে পৌঁছে অভুন শঙ্ঘধ্বনি করে ও ধনুকের টক্কার শবে 
গোঁযুথকে ব্যাকুল করে দিলেন, তারা ঘুরে গিয়ে উর্দপুচ্ছে তাঁদের পরিচিত 
গোশালার দিকে এমন ছুট দিল যে কৌরৰ সৈহ্ঘদল তাদের রুখতে পার্ল না। 
অর্জনের আক্রমনে দুর্ধোধন বিপন্ন হবেন ভয় করে কর্ণ ছুর্যোধনের রক্ষার্থ অগ্রসর 
“হয়ে গেলেন, অজ্নের সঙ্গে বাণধুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। 
ভ্রোণ, কপ ও অশ্থখামীও অজুনের লগ্মুখীন হয়ে আহত হয়ে ফিরতে বাধ্য হলেন, 
ভীন্গও অর্জনের শরে ব্যথিত হয়ে ধ্বজদণ্ড ধরে স্তব্ধ হয়ে দীডালেন, তার সারথি 
তার বুথ জরিয়ে নিয়ে গেল। ছুর্ধোধন ছুঃশাসনও অজ্ঞরনের বাঁণের মুখে 
থাকৃতে না৷ পেরে সবে গেলেন। তখন অনু লম্মোহনী অস্ত্র ব্যাবহার করলেন, 
বোধহয় গদ্ধক চূর্ণ ও বন্যধূপ চূর্ণের বিদ্ফৌরণে জাত ধুম বাঁয়ব্যান্জে সকলের বখের 
দিকে ছড়িযে দিলেন, ফলে কৌবব কখীগণ, সম্ভবতঃ ভীম বাদে, সবাহি সংজ্ঞাহীন 
হয়ে পডলেন। অর্জনের আদেশে উত্তর গিয়ে ভীন্ম ভিন্ন আর সব বঘীদের পরিচ্ছা 
হতে মহার্ঘ বন্তখ্ড কেটে আনল, উত্তরা! অনুরোধ করেছিল তা আন্তে, তা দিয়ে 
তার পুতুলের লজ্জা হবে। 
র্ধীগণ কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করে দেখলেন যে অভুন নিশ্েষ্ট দীডিয়ে 
আছেন। ছুর্ষোধন বলে উঠলেন, আঁপনাঝ! অজুনকে এমন ভাবে আহত করণ 
যাঁতে সে ফিরতে না পারে। ভী্ম বল্লেন, ভোমরা এতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলে, 
অর্জন ইচ্ছে করলেই নকল রঘীকে ৰধ করতে পারত, তা সে করে নাই, সে 
ধর্মযুদ্ই করে। এখন অবশিষ্ট সৈন্ত বথ নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে চল, গোঁষুথ 
পুনঃ সংগ্রহের কোন আশা নাই । কৌরব রখীগণ তখন প্রত্যাবওনের লক্ষেতধ্বনি 
করল। অনুপ শঙ্খ বাজিয়ে জয় হ'ল জানিয়ে উত্তরকে বল্লেন, রথ আবার 
শমী বৃক্ষের নিকট নিয়ে চল। সেখানে গ্রিষে অর্জুনের, নির্দেশমত অজু নের, 
গাণ্তীব, অসি ও অন্তান্ত অস্ত্র উত্তর পুনঃ অন্য পা বদের অস্ত্রসৃহ বস্তায় বেঁধে শমী 


বিরাট পর্ব গোহরণ অনুপর্ব ২৭৩ 


বৃক্ষে ঝুলিয়ে দিল। অঙ্থুনি উত্তরকে বল্লেন, আমার ও অন্ত পাওবগণের ও 
কষ্ণার পরিচয় এখন তোমার পিতাকে ৰা অন্ত কাউকে জানিও না, আমরা লময় 
স্থির করে তীর কাছে পরিচয় দেব। তুমি গৌপরক্গী পাঠিয়ে গোধুর্থ উদ্ধারের 
সংবাদ জানিয়ে দীও, আমরা বিশ্রাম করে শেধ বেলায় রাজপ্রাসাদে যাব। 

* এদ্রিকে বিরাট বাজ ভীমের সাহা্যে “সশর্মাকে পরাজিত করে নগরে এনে 
যখন জয় ঘোঁষণ] করুতে বলেন, তখনি শুনলেন যে উত্তর গোগৃছ হতে গোষুথ 
হ্রণেব জন্ত কৌর্ববাহিনী এসেছে, উত্তর বৃহননলাকে সারথি করে নিয়ে তাদের 
সন্ুখীন হতে গেছে। গুনে বিরাট রাজ উদ্দিগ্ন হয়ে তীর রধী ও সৈন্যদের 
আদেশ দিলেন, তোমাদের মধ্যে যার! বিশেষ আহত হও নাই, তাঁরা এখনই 
উত্তর গোগৃছে বাজকুমার উত্তরের সাহায্য করুতে যাও। আর কুমারের কি অবস্থা 
তা দূত মুখে সত্বর জানাব কন্ববেশী যুধিঠির্‌ বল্লেন, বৃহন্নলা! যখন লক্গে গেছে, 
তখন বাঁজকুমাবের জন্য কোন চিন্তা নাই। ভার কিছু কাল পরে উত্তরের 
প্রেরিত গৌপরক্ষীগণ এসে সংবাদ দিল যে কৌবববাহিনী কর্তৃক হত গৌঁধন উদ্ধার 
হয়েছে, এবং কৌরব বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে $ রাজকুমার ও বৃহন্নলা 
বিশ্ীম করে পরে এসে সাক্ষাৎ করবে। বিররাটরাঁজ উৎফুল্ল হয়ে কুমার উত্তরের 
সাডম্বর অভ্যর্থনার আদেশ দিলেন) কনক বল্লেন, আঁমি তো বলেছি যে বৃহলা 
যখন নঙ্গে ঠেছে, তখন কুমারের জন্য কোন ভয় নাই। বিরাটরাজ আনন্দিত 
মনে কমের সঙ্গে পাশা খেলতে প্রবৃভ হলেন, খেলতে ঘেলতে বললেন, ভীন্ম, 
ভ্রোগ, কপ, কর্ণ ইত্যাদি মহারথদের আমার পুত্র একা পরাজিত করেছে। কষ্ক 
বন্লেণ, বৃহন্নলা সঙ্গে ছিন বলেই তা লম্তব হয়েছে। ৰার বার বৃহননার কথ! 
হা রাজা জুদ্ধ হয়ে পাশা হাঁতে কনের মূণথর 

_ কারে আধাত করলেন, ফলে বন্ধের নাক হতে রক্ব পড়তে লাগল। কন্ব 
এদিন ও 2 ক্ধ তাঁর মধ্যে বুক ফেলে হাঁত ধুয়ে মৃখ নাক 
এন মাত বনে বে তাহ সন নে দি আনি 
মেইল ুধিিরের এই সতত্কতা। জন তি 

কুমার উত্তর 
৭ বদনা দ'পিতরর্থী। বাজ! বনলেন, তাদেক্স এখানে আনো। "বিডির ছার- 
বা কলে বলে দিলেন, প্রথমে কুমার উত্তরকে আস্তে দাও, বৃহরলাকে 


০ 


২৭৪ মহাভারতের মূল কাহিনী 'ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


'পরে 'আস্তে 'দেবে, তীর বিশেষ কারণ আছে। দ্বারপাল তাই প্রথমে উত্তরকে 
রাজার নিকট যেতে দিল। রাজকুমার বাজসতায় এসে প্রথমে পিতাকে প্রণাম 
করল, পরে কম্ককে প্রণাম করে তার নাকে 'রক্ত দেখে প্রশ্ন করল, এর এমন 
অবস্থা কে করল। রাঁজ1 বল্লেন, আমি তোমার জয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলাম, 
কিন্তু এই বিপ্র বার বাবু বৃহননলার কথ! বলে তৌমার জয়গৌবুৰ লাঘব করতে 
চেষ্টা করেছে, তাই আমি ক্তুদ্ধ হয়ে পাশ! দিয়ে ওকে আঘাত করেছি। বাঁজকুমার 
বল্ল, মহারাজ এটি অত্যন্ত অন্যায় কর্ম হয়েছে, বিপ্রের অভিশাপে আমাদের 
দমূহ বিপদ হবে। রাজ! তখন যুধিিরের নিকট ক্ষমা গ্রার্থনা করলেন। হুধিতির 
বল্লেন, আমি পূর্বেই আপনাকে ক্ষমা করেছি, আমার মনে জোঁধ নেই, আমি 
জানি যে বলবান প্রভূ মধ্যে মধ্যে আচরণে ধৈর্ধ রাখতে পারেন না। কিন্ত 
আমার রক্ত ভূমিতে পড়লে আপনার ঘোর অকল্যাণ হত, তাই আমি তা পড়তে 
দিই নাই। ইতিমধ্যে যুধিঠিরের নাক হতে রূক্ত পড়া বন্ধ হ'ল, তখন তিনি 
দ্বারূপাঁনকে ইঙ্গিত করলেন, এবার বৃহননলাকে আস্তে দাও। বুহন্নল! এসে বাজা 
ও কঞ্ধকে অভিবাদন" করলেন । তখন রাজা উত্ভরকে প্রশংসার স্বরে বললেন, 
'কেমন করে একাকী দ্রোণ, কর্ণ, ভীম্ম ইত্যাদি মহারথদের বিমুখ করে গৌধন 
উদ্ধার করলে? কুমার বল্ল যুদ্ধ জয়ের গৌরব আমার প্রাপ্য নয়। বিশাল 
কৌবৰ বাহিনী দেখে আমার ভয় হয়েছিল, এক দেবকুমার এসে আমাকে অভয় 
দিষে বয় যুদ্ধতার গ্রহণ করলেন ও হৃত গোঁধিন অপূর্ব কৌশলে উদ্ধার করলেন) 
বে কৌরব ব্ধী তার সঙ্গুখীগ হল, তাকেই অনায়াসে পরাজিত করলেন। বাজ! 
জিজ্ঞাদা করলেন, নেই দেবকুমার এখন কোথায়? রাজকুমার বল্ল, তিনি 
কাল কি পরণু এসে দেখা দেবেন। তাঁরপর বিরাট রাজের অন্থমতি নিয়ে বৃহহ্গলা 
আহ্বত বন্ত্র খণ্ড সমূহ উত্তরাকে দিয়ে দিলেন। পরে পঞ্চ পাঁগুব একত্র মিলিত 
হয়ে উত্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে বিরাট বাজার জন্মুখে পরিচঘঘ দান পদ্ধতি স্থির 
করলেন। 


২৪. বিরাট পব--বৈবাহিক অনুপর” 


উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধের পরে মধ্যে একদিন বাঘ দিয়ে তৃতীয় দিনে প্রাতে 
পীগুবগণ ও রুধ] নান করে শুরু বধন ও নানা আভরণ ধারণ কষছে বিরাট রাজ- 
পভায় গেলেন, সেখানে গিয়ে ফুধিঠির সিংহাসনে বস্লেন, অন্য গাওবগণ ও কৃষ্ণা 


বৈবাহিক জু ২৭৫ 


সীর ছুদিকে বসলেন। বাঁজ! বিরাট লভাগুছে এনে ভীদের সেইভাবে বনে 
শথীকতে দেখে বিশ্ময় ও ভ্রৌধিতরে যুধিষ্িরকে বল্লেন, কন্ছঃ তৌমাকে নভাদন্‌, ও 
দাতলীড়ায দ্ী হিসাবে নিয়োগ করেছিলাম, তুমি আমার মিংহাঁদনে কেন বসেছ 
অনু দডিযে উঠে বল্লেন, ইনি বয় ধরমরাঁ ফুধিঠির, ইনি ইন্দ্রের মিংহাসিনের 
অর্ধথভাগেও বসূতে পাবেন । বিব্রট রাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি যর্দি দুধিষ্ির, 
তবে ভীম, অনু্দ, নহুল, সহদেব, ভ্ঁপদী কৌথায়? অঙ্ুন বল্লেন, এই 
অহাকায় পুরুষ, যিনি আপনার মহানগে বলব নাম নিয়ে অধ্যক্ষত। করেছেন, ও বাজ" 
কুলের স্্ীকন্তার্দের ব্যান, ভত্গুক, বাহ ও অন্যান্য হিং জন্তর সঙ্গে খেল! 
দেখিয়েছেন, ইনি ভীমণেন, এর হীতেই কীচক প্রা দিয়েছে। এই বে ছুই 
সপবান পুরুষ, এর মধ্যে ধিনি আপনার অশ্বপাঁগ হযেছিলেন, ইনি নকুল, আর 
যিনি আপনার গৌপগণের অধাক্ষতা করেছেন, ইনি পহদেৰ। এই যে পদ্মপলাশের 
অত চচ্ছন্তী মৃদ্হীসিনী রূপবতী নারী, ইনি ভৌপদী, আর অমি অর্জুন--যুধিঠির 
ও ভীমের অনল এবং নকুল ও সহদেবের অগ্রজ । আমরা নকলে আপনার 
বাজ্যে সুখে অজ্ঞাতবাস কাল যাপন করেছি। 

তারপর কুমার উত্তর 'অন্জুনকে দেঁথিয়ে বল্ল, এই দেই দেবকুমার, ধিনি 
উত্তর গোথহের খুদে কৌর্বগণকে বিপর্যস্ত করে গৌধন উদ্ধীর কবেন। 

বিরাটরাঁদ বল্লেন, আমি বৃহন্নলা পরিচয় না জেনে যুধিঠিরের কাঁছে 
অপরাধ করেছি, দেই অপরাধ ক্ষালনের জন্তু, এবং উপকারী পাঁওবগণকে গ্রীত 
করবার জন্ত, কুমারী উত্তননাকে অর্জুনের হস্তে সম্ভীদান করি, উত্তর, ভূমি কি বল? 
কুমার উত্তর বল্র, পাগুবগণ পুজা, তাঁদের যেভাবে মনস্থ করেছেন, সেইভাবে 
সম্মানিত করুন। বাঁজ| বিরাট তখন ভীমের বাহুবলে স্থশর্সীর পরাগয় ও 
পাঁওুবদের সাহাধ্যে দক্ষিণ গৌগ্রহ যুদ্ধে জয়ের কথ! বলে এবং অভুর্নের বীরদের 
প্রশংন! করে, যুযিষিরের নিকট কমা পরীর্থনা করলেন। যুধিঠির বললেন, আপনার 
ব্যবহারে মায় কিছুমাত্র মীনি হর নাই। তারপর বিরাটিবাজ পাগুবগণকে 
একে একে আলিঙ্গন করে মস্তক আছ্রা৭ করলেন $ আবাঁর যুধিতিরকে বলল্ন, 
ও ৬ ডি অজ্ঞাতবাস স্ম্পমন করেছেম। 
উততরাতে অঙ্গে গ্রহ ক ই আমার না 
খুনে অঙ্জুর্নের দিকে তাঁকালেন। অজ বর ভর্ভ। দুষিনি তা 

০ । অন্ত্র্ণ ব্দূলেন, আমি উত্তরাকে গুত্রব্ূপে 


২৭৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


গ্রহণ করছি। বিরাটরাজ প্রশ্ন করেন, স্ত্রীরপে কেন-নয়? অজুর্ন বল্লেন, 
আমি আপনার অন্তঃপুরে শুদ্ধতাঁছে এক বৎসব বাদ করে আঁপনার যৌবনপ্রাপ্ত 
কন্তাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিষেছি, দে আমার সঙ্গে বিনা সক্কোচে পিতা ও আচার্ধের 
মত ব্যবহীয় করেছে। তাঁকে এখন শ্্রীবপে গ্রহণ করলে লোকে আমার দুর্ণাম 
করবে, পুত্রবধূ রূপে নিলে আমাব শুদ্ধ চরিত্রে কেহ সন্দেহ করবে ন। আমার 
যুবক পুত্র অভিমল্য মহাবীর, বাঁছুদেবের ভাগিনেয় ও প্রিয় শিল্ত, সে সব দিক 
দিষে উত্তরার উপযুক্ত ভর্তা । বিরাটরাজ বল্লেন, আপনার কথা আপনাব মত 
ধর্মনিষ্ট বীরের উপযুক্ত হযেছে। আপনার পুত্রের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দিন, 
আপনার সঙ্গে এই সহব্ধ স্থাপন করতে পেরে আমি ধন্য । যুধিঠিরও অভিম্থ্ 
উত্তরার বিবাহ অন্মোদন করলেন । 

তারপর বিরাটরাজ ও যুধিঠির বান্ছদেবের নিকট ও সকল মিত্ররাজদের নিকট 
সংবাদ পাঠালেন। অভুর্ণ কের নিকট পৃথক দূত পাঠিযে বিবাহার্থ অভিমহ্যকে, 
ও স্থুতন্রা এবং বৃষ্কিবীরদের বিবাহ উৎসবে আন্তে অন্গরোধ করলেন। ধথ! 
সময়ে কষ অভিমনথ্য, স্থতদ্রা ও বহু বুষ্িবীরকে নিয়ে এলেন, ইন্্রসেন ও অন্যান্য 
সারথি পাণুবদের রথ অশ্ব নিয়ে এল। দ্রপদরাজ ও তীর- পুত্রগণ ভ্রৌপদী পুন্র- 
গণকে নিষে বছ সৈম্ত সমভিব্যাহারে এল্নে। মহাসমারোহে অভিমন্ার সঙ্গে 
উত্তরার বিবাহ অনুষ্ঠান নিষ্ন হ'ল। ভারপরে পাগুবগণ বিরাট রাজ্যের মধ্যে 
উপপ্নব্যে তাদের অস্থায়ী নিবাস গভে নিলেন। 


২৫. উদ্যোগ পর্ব-_ রাজ্য উদ্ধাবের মন্ত্রণা ও সেন! সংগ্রহ 


অভিমন্ত্য উত্তরার বিবাহ উত্সব শেষ হলে বিরাট রাজের বাজসভীষ পাগুবগণ, 
বলরাম, কৃষ্ণ, লাত্যকি, ভ্রপদরাজ, বিরাটরাজ ইত্যাদি সমবেত হয়ে পাণবগণের 
কর্তব্য সন্বত্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। নকলে কৃষ্ণের দিকে তাকালে 
কঃ বল্লেন, আপনারা জানেন যে যুধিষ্ঠির শকুমির কাছে কপট দযুতে পরাজিত 
হয়ে রাজ্যভ্র্ট ও বনবাঁপী হন, দযুতের কপটতা! বুঝেও পাগবগণ দাতের সর্ত 
পালন করেছেন, এখন তীরা নিজ বঝাঁজাভাগ ফেরত চান $ কিভাবে তীরা৷ নিজ 
রাজযডাগ ফিরে পাবেন, অথচ ছুষৌধনাদিরও অমঙ্গল ঘটবে না, আপনার! তার 
সপাম (চত্ত। করুন। পাঁগুবগণ হুবদদের পাঁহাথ্যে যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করতে , 


বাজ্য উদধাবের মন্ত্র ও সেনা সংগ্রহ ২৭৭ 


পারেন, কিন্তু শান্তির পথে ত| সম্ভব হ'লেই ভাল হয়। ছূর্ষোধন এখন সর্তমত 
পাঁগুবদের বাঁজ্যভাগ ফেরত দেবেন কিনা, তা না জেনে যুদ্ধের জন প্রস্তুত হওয়া 
উচিত নয়। আমার মতে প্রথমে দূত পাঠিয়ে ছুর্যোধনের ইচ্ছা জানা প্রয়োজন, 
তাকে স্ায়ের পথে চলতে গ্রচোদিত কর তার সুহদের বর্তব্য। 


ব্ররাম বল্লেন, যুধিষ্ির দুঢতক্রীডায় অকৌশলী হয়েও দৃাতিকুশল শকুনির 
সন্ধে ঢৃতত্রীভাষ প্রবৃত্ত হয়েছিল, এটি তীর অবিবেচনার পরিচয়। দুর্ধোধন 
শকুনিকে তাৰ প্রতিনিধি কঝে জিতেছিল, তাঁর দৌষ কি? এই কখ৷ মনে রেখে 
নঘরভাবে বথা বল্‌তে হবে, দূতকে এই উপদেশ দিষে কৌবুৰ সভায় পাঠানো কর্তব্য। 
নামের পথে বাজ্যপ্রীন্তি শ্রেয়ঃ 

যুধিঠির ইচ্ছা করে শকুনির সন্ধে পাঁশ! খেলা গ্রবৃত্ব হন নাই, তাঁর লঙ্গে 
পাশ! খেল্তে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন । তীর অবিবেচন! হুযেছিল ভ্রাতৃগণকে, 
নিজেকে ও ভ্রোপদীকে পণ রাখাতে-_ত্পদীর কথা দাতসভাতেই ভীম বলে- 
ছিলেন। লাত্যকি বলরামের কথা উদমাগ্রকাঁশ করে বল্লেন যে যুধিঠিরের শকুনির 
সঙ্গে খেলাতে কৌন অন্থায় হয় নাই, দত খেলায় কপটত৷ হচ্ছে বুঝেও তিনি পণের 
সর্ড সম্পূর্ণ পালন করেছেন, এখন তিনি স্থায় মতে তীর রাজাভাগ প্রত্যরণের 
দাঁবী করবেন, ত| করতে নমতা গ্রকাশ কেন করবেন 1 


কুপদরাজ বল্লেন, দাত্যিকি ঠিক কথ! বলেছেন, যুধিঠির শ্ভায়মত তার দাবী 
জানাবেন। আমার সঙ্গে অভিজ্ঞ পুরোহিত আছে, তাঁকে দুত করে পাঠানো যায়, 
তাকে বলে দিতে হবে যে পাঁগুবগণ অম্দ্যুতের পণ বহু র্রেশ নয়েও সম্পূর্ণ পালন 
করেছে, এখন তীর! তাদের বাজ্যভাগ ফেরত পেতে সায়িমতে অধিকারী, তা 
ফেরত দিয়ে যেন দুর্ধোধন ধর্ম পালন করেন। কিন্ত আমীর মনে হয় যে 
ছর্যৌধন এতকাল সম্পূর্ণ মহারাজ্য ভোগ করে পাঁগবগণের ভাগ সহজে ফেরত 
দেবে না, যুদ্ধের জন্য বল সংগ্রহ কবে, তরাং আমাদেরও মিত্র বাঁজগণের নিকট 
নাহায্য প্রার্থনা করে বার্থা পাঠাতে হবে। 

কফ ভপার[জকে বল্লেন, আপনার গুরোহিতকে উপদেশ দিয়ে দিন বাঁতে 
পবগণের দাবী শীস্তভাবে জানায়, এবং ছুই পক্ষের মধ্যে পৌঁভাত্রয রক্ষার 
প্রয়োজনীয়ত! বুঝিয়ে বলে। তাতে দুর্বোধন ঘর্দি সামের পথে চলে, তবে তাতে 
মকলেরই হিত হবে। আর ধরি সাঁষেব পথে পাগুবদের রাজাতাগ পাও সম্ভব 


২৭৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


না হয়, তবে অন্ত মিত্র রাঁজগণকে দংঝদ দিয়ে আমাকে পংবাঁধ দেবেন। আময 
অভিমন্ুর বিবাহে এখানে এসেছিলাম, এখন ফিরে যাব। 

তারপর দভাভদ হ'ল, কৃষ্ণ বলরাম অন্ান্ত যাদব নায়কদের নিয়ে ছাঁরকায় 
ফিরে গেলেন। পাগুবগণ বিরাট বাজের রাজধানীর লন্গিকটে উপপ্নব্য নামক 
স্থানে নিজেদের অস্থায়ী বসতি স্থির করে নিলেন। ক্রপদরাজ তাঁর পুরোহিতকে 
দূত নিযুক্ত করে ধতরাষট্র সভায় পাঠিয়ে দিলেন, উপদেশ দিয়ে দিলেন যে আপনি 
্ায়ধর্ম যুক্ত কথ! বলে পাগুবগণের দাবীর যুক্তিযুক্ত বুঝিষে বলবেন, এবং 
পাঁওবগণ পণের সর্ত পালন করতে কত ক্লেশ সহ কবেছে, যে কথ বলে বৃদ্ধ ধৃতরাষট 
প্রভৃতির মনে সহীযুতূতি উদ্রেক করবার চেষ্টা করবেন, শাস্তির পথে সকলেরই 
কল্যাণ হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। দূত প্রেরণ করে ভ্রপদরাঁজ ও বিরাটরাজ মিত্র 
রাঁজগণের নিকট মৃধিগ্ঠিরের ঝাজ্য-উ্ধীরের ব্যাপারে দাহাধ্য প্রাথনা! করে বিশ্বস্ত 
লোক পাঠালেন। পাগবগণ ঘল সংগ্রহ করছেন চরমুখে জেনে দুরধোধনও বল 
সংগ্রহ ব্যাপারে বিপুল উদ্ধম করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন ও দুর্ধোধন উভযেই 
একই দিনে দ্বারকায় গৌছে কৃষ্ণের সাহীধ্য চাঁইলেন। কৃষ্ণ বল্লেন, আমি 
কোন পক্ষেই যুদ্ধ করব না, নিরন্তর থেকে যেটুকু সম্ভব, সেটুকু সাঁহীষ) করতে পাঁরি। 
সেঙাবে কুষ্ণকে দ্বপক্ষে নিতে ছুর্ধোধন কোন উৎসাহ দেখালেন না।১ কিন্তু জুন 
গাদরে তীঁকে বরণ করে নিলেন, এবং দূর্যোধন চলে গেলে ভীকে লারথি হতে 
অনুরোধ করুলেন। কৃষ্গ তাঁতে লন্মতিদান করলেন। দুর্ষোধন বলরামের নিকটও 
গেলেন, কিন্তু বলরাম বল্লেন, আমি কুফর বিকদ্ধে যেতে পারি ন1+ তুমি স্বীর্ঘ 





১। উদ্যোগপর্বে ৭ অধ্যায়ে আছে বে ছুর্ধোধন ও অজুনি একই দিনে কৃষের 
নিকট নাহাধ্য প্রার্থনায় উপস্থিত হলে কৃষ্ণ একদিকে অফুধ্যমান নিজে, অন্যদিকে 
তীর শিক্ষিত দেনাদল, এই ছুটির মধ্যে বেছে নিতে বলাম অভুনি অধুধামান কধকে 
বেছে নিলেন, ছুর্যোধন কৃষ্ণের শিক্ষিত সেনাদল পেয়ে খুমী হলেন। এই বৃত্াস্তে 
দনোহ আগে এই কারণে যে পরে বলরাম বলেছেন, আমি কৃষ্ণকে বলেছিলাম, 
পাণুবদের যেমন সাহাষ্য করছ, ছুর্যোধনকেও তেমন লাহছাষ্া কর, কিন্ত সে তা 
শুন্ল না (উদ্ভোগ, ১৫৭/২৯-৩* )। কৃষের শিক্ষিত সেনাদল ছুর্ধোধনকে দিলে 
ৰলরাম' সেকথা! কেন ব্লবেন?' কৃষ্ণই বা ছুর্যোধনকে অন্তায়কাঁরী জেনে তাকে 
নিজের সেনাদল কেন দেবেন? 


পোপ 


রাজ্য উদ্ধারের মন্ত্র ও সেনা সংগ্রহ. ২৭৯ 


লাভের চে কর। তারপর ক্ৃতব্সীর কাছে গেলে তরী ূর্বোধনের, পক্ষে, 
নিজ সৈন্ত বল নিষে যৌগ দিতে বাজী হয়ে গ্লেলেন। অপর পক্ষে অভু'নের ভক্ত 
সাঁতিকি নিজ বল নিয়ে পাগুবদের পক্ষে যোগ ছিলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি 
অর্জুনের সঙ্গে উপগ্ণব্যে এলেন। কৃতবর্ম। তার সৈহ্যাল হস্তিনাপুরে, নিয়ে গেলেন। 

মন্ত্রী শল্য তীর বিরটি সেনাদ দিযে পাঁগুব পক্ষে যৌগ দেওয়ার ইচ্ছায় 
যাত্রা আস্ত করেন। ছুখৌধনের নির্দেশ মত তীর কর্মচারীগণ শল্য ও তার 
বাহিনীর আগমনপথে পটমগ্ডপ স্থাপন, কুপখনন, খা সংগ্রহ ইত্যাদি করে শল্য 
কাছে আস্তেই তীকে ও তীর সৈন্যদলকে অভ্যর্থন|/করে বিশ্লীম ও ভোজনের 
নুন্মর আয়োজন করে দ্বিন, ছুর্ধোধন নিকটে গোপনভাবে রইলেন। অভ্যর্থনায় 
প্রীত হয়ে কর্মচারীদের পাগুবপক্ষের লৌক মনে করে শল্য বল্লেন, এই সুন্দর 
ব্যব্থ। কোন্‌ পুরুষের নায়কত্বে হয়েছে, তাঁকে উপস্থিত কর, তাকে আমি পুরস্বত 
কব্ব, যুধিষ্ঠির তাঁতে অনস্তষ্ট হবেন না। তখন দুর্ধোধন শল্যের নিকট উপস্থিত 
হয়ে বল্লেন, আপনি যদি আমার কৃত আয়োজনে গ্রীত হয়ে থাকেন, তবে আমার 
পক্ষে যৌগ দিন। শল্য গ্রাধিত পুংস্কার দ্বেবার কথা বলেছিলেন, ছুর্ধোধনের 
কথায় তাঁর পক্ষে যোগ দেওঘাতে তীর স্ত্যপালন হবে মনে করে দুর্বোধনের পক্ষে 
যোগ দিতে স্বীকার করলেন। তারপর যুধিঠিরের লঙ্গে শাক্ষাৎ করে কি অবস্থায় 
তিনি ছুধোৌধনের পক্ষে যৌগ দিয়েছেন, ভা জানালেন । যুধিষ্ঠির বল্লেন, আঁপনি 
অতাপালনে বাধ্য মনে করে দুধোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, তাতে আমি আর 
কিনব? তবে অঙ্গুন কর্ণের ছন্থযদ্ধ উপস্থিত হ'লে অনূর্ণের বীর্ধের কথা 
বেশী করে ব্লবেন। শ্লা তাৰলতে সম্মত হয়ে চলে গেলেন। পাগুবগণের 
পক্ষে ভ্রপদরাঁজ এবং তীর পুত্রদয় শিখণ্তী ও ধৃষ্ায় আরে! অনেক পাঞ্ান মহীরুথ 
ও সৈন্ত নিয়ে এবং বিরাটরাঁজ তীর পুত্রয় শঙ্খ ও উত্তরুকে নিয়ে এবং মু 
সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। পাত্যকি তীর দেনাদল নিযে এলেন) তা ছাড়া 
চেদদিাজ ধষ্টকেতু ( শিশুপাঁ পুন ) এবং জৰবীসন্ধ পুত্র জয়ংসেন ও সহদেব তাদের 
দৈন্দন নিয়ে যোগ দিলেন, দক্ষিণ দেশ হতে পাগ্যরাঁদ তীর সৈনঘাল নিয়ে 
যোগ দিলেন। পা্বতীয় যহীবীরগণও পাঁগুব পক্ষে যৌগ দিল্ন। পাগুবদের 
মোট সাঁত অক্ষৌছিশী সৈন্য হা'ল। ধার্ডরাট্রদের পক্ষে কুতবর্মা ও শল্য তাদের 
সৈনদন সহ বুইলেন, তাছাডা প্রা, জ্যোতিতপুরের রাজা তগত্ত এক অঙ্গোহিনী 
চীন ও কিরাত দৈন্ত নিয়ে যৌগ দিলেন ভীম, ভ্রোগ, কপ, কর্ণ ছাড়া মহাবীর 


২৮০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ'প্রস্্ 


ভূরিশ্রবা, দিদুসৌবীরের অধিপতি জয়দ্রথ, কাঘ্োজবাঁজ হদৃক্ষিণণ মাহীন্মতীরাজ 
নীল এবং ত্রিগণরাঁজ ও তীর শ্রাতৃগণ তাঁদের :সৈন্ত নিয়ে ধার্ডরাষ্দের পক্ষে 
যোগ দিলেন।১ ধার্ডরাষ্ট্রদের পক্ষে মোট একাদশ অঙ্গৌহিনী সৈন্ত হ'ল। 
প্রতি অক্ষৌহিনীতে- ২১,৮৭০ বুথ, ২১৮৭৭ রূণহত্তী, ৬৫৬১* অর্থারোহী ও 
১০৯৩৫০ পদাতিক গৈগ্ত, এই বিবরণ পাওয়া বায় (আদিপর্ব, ২/১৯-২৭ )। 
এই হিদাব ঠিক হলে ছুই পক্ষে যোদাহি প্রায় চল্লিশ লক্ষ হয়, তার উপর সারধি, 
মহত, অশ্ব ও রথের পরিচর্যাকারী ইত্যাদি ধরলে আরে! বহু লক্ষ লোক কুকক্ষেত্র 
যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বলতে হয়। এত অধিক পংখ্যক লোক প্রাচীন ভারতে 
একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তা দম্ভব মনে হয় না। উপরি লিখিত সংখ্যার 
দ্শমীংশ নিলে দংখ্য| বিশ্বামযোগা হয় । 


২৬. উদ্যোগ পর্ব--দ্রুপদ পুরোহিত ও সঞ্জয়ের দৌত্য 


ভ্রুপদরাঁজের পুরোছিত কৌরব-দভার এসে যুধিঠিরের বাজ্যার্ধ দাতের পণের 
'সর্ভ অনুসারে গ্রত্যর্পণের দাবী জানালেন । তিনি বল্লন, যুধিষির পাশ! খেলা 
কপট কৌশল অবলঘিত হচ্ছে বুঝেও অন্থদ্যুতের পণের মর্ড সম্পূর্ণভাবে পালন 
করেছেন $ যুধিঠির ও তীর ভ্রাতীর্দের ও ভ্রৌপদীকে বনে বছ কষ্ট সহ করতে 
হয়েছে, অজ্ঞাত বাস কালেও তীর বছ দুঃখ ভোগ করেছেন? কিন্ত পাগুবগণ 
তীদের বাজার ফিরে পেলে অপমানের শোধ তুল্বার যে গ্রতিজ্ঞা করেছিল্ন। 
তা ভুলে যাবেন। পাগুব ও ধার্রাষ্ট্রদের ষধ্যে যাতে গ্রীতিপূর্ণ সঘন্ধ থাকে, 
আপনার! ভার উপায় করুন। নামের পথ অবলম্বন না! করলে কুককুলের ধ্ংগ 
হবে, তা কারোই বাঞ্ছত হতে পারে না। এখানে উপস্থিত ভীগ্ম দ্রোণাদি 
সুহ্জন কুলের হিত কোন্‌ পথে হবে, ত| বুঝাতে পারেন ॥ দূর্যোধন বা আর কেহ 
যর্দি বিরূপ ভাখ অধলগ্থন করে, তবে তীর! ভাকে বুঝিয়ে লামের পথে এনে 
উভয় পক্ষের কল্যাণ করুন। খার্ডরাষ্ট্রগণ যদি মনে করেন যে তার! একাদশ 


১। উত্ভোগপর্বের ১৯/২৫ প্লৌকে কেকয় রাজবংশের পঞ্ভ্রাতাকে ধারা 
পথে আগত বলা! হয়েছে, কিন্তু রখাতিরথ-দংখ্যান কালে ভীন্ম পঞ্চ কেকয়-” 
কাশিক, নীল, ভূর্ধ দত্ত, শহ্খ ও মদিরাশ্বকে পাগুবপক্ষে পণনা করেছেন (উদ্চোগ-- 
১৭১1১৪-১৫)1 বোধ হয় ১৯1২৫ গ্লোকে “কেকয়াঃ” গলে “ভ্রিগর্ভাঃ* হৰে। 


্রপদ পুবৌহিত ও সর্জষে দৌত্ ২৮১ 


-র্োহিদী দৈত্য সংগ্রহ করেছেন, পাগুবগণ সাত অক্ষৌহিণী যা পেয়েছেন্ট 
অতএব যুদ্ধে ধা্রাটগণ জয়লাভ করবেনঃ তবে তীরা যেন ভীম, অভুনঃ মাতাকি 
গরভৃতির বীর্ঘ ও কৃষের বুদ্ধি মরণ করেন। 
ভীগ দত্তের কথী শুনে বল্লেন, আপনি যা বলেছেন তীর অনেক কথা! সত্য, 
তবে আপনার বচন বড তীক্ষ। কর্ণ ভীম্মকে তীর বথ। শেষ করতে ন দিয়ে 
হলে উঠলেন, পাপুবের!যণ্দ তাঁদের পথের সর্ভ সম্পূর্ণরূপে পাপন করে বাজ) 
ফেরত চাইত, উবে দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দিতে দিধা করতেন না, কিন্তু পাঁওবগণ 
সর মশ্ূর্ণ পালন না বরে বল সংগ্রহ ক'রে তাঁর ভষ দেখিয়ে মগ গুতার্পণ দাবী 
করছে, দর্ধৌধন মেই দীবী বখনও মেনে নেবেন না। কর্ণের মনে সভবত: ছিলি 
'ে অনথৃতের কান হতে সৌর বৎসরের মানে ্রয়োদশ বর্ পূর্ণ হয নাইি। সে কথা 
উত্তঃ গোষ্রহ যদ্ধকালে দূর্যোধন তুলেছিলেন, ভীন্ম তাঁর “উত্তরে বলেছিলেন যে 
দীর্ঘকালব্যাপী হজ্জ বাঁ সত্তরের বেলায় যেমন, দতের পণের লর্মত নির্বাপনের 
বানের ব্যাপারেও তেমন, চান্দ্র বৎসবের মান চলিত আছে; চীন্্র ব্খমরের মান 
অত উত্তর গৌগ্রহ যুদ্ধ দিবগেয় পূর্বেই অন্দাতের সময় হতে অয়োদশ বর্ষ গত 
হয়ে গ্রেছে। সেই উত্তর কর্ণের ন| জান্বাঁর কথ। নয়, তাঁই বর্ণের কথায় ভীম 
কু হয়ে বর্ণকে তীব্র ভাষায় তিবন্কীর করতে আরন্ভ করলেন। হৃতবাষট্র ভীন্স ও 
কর্ণের বিবাদ থামিয়ে দৃতকে বল্লেন, আপনীর বার্তা আমর! শুনেছি, আপনি 
বিশ্রাম করে ফিরে যান, আমর আমীদের দুতের মুখে উত্তর পাঠীবো। 
কিছুদিন পরে সপরয় ধারের দূত হিনাবে উপপ্রব্যে এলেন। তিনি এসে 
-কুশরবাতী বিনিম্য করে হৃতরাষট্র ও দুরধোধনের উপদেশ মত যুধিঠিরের ধর্মপ্রবণতার 
প্রশংসা করে ব্ন.লেন যে বাজ উদ্ধারের জন্ত যুধিষ্ঠির যদি যুদ্ধের পথ নেন তাহলে 
তীকে বহ ভ্বজন ও জাতি বধের পাঁপে পিপ্ত হতে হবে, তাঁর থেকে বাঁদৰ বাঁজ্যে 
গিয়েঃভিক্ষার্বতি অব্ল্ঘন করে জীবন ধারণ করাও তীর পক্ষে শ্রেয়: হবে। অর্থাৎ 
ুর্বোধন ঘুধিঠিবের বাঁখ্যভাগ ফিরিয়ে দেবেন না, কিন্তু তিনি যুদ্ধে জাতিবধও 
চান না? ুধিস্তিবের মত ধরসাতবা যেন যুদ্ধে জ্াতিবধের পাঁপ হ'তে বিরত থাকেন। 
নরয়ের ভাষণ শুনে যুধিঠির ব্লংলেন, আঁমি যদি পণের সতমিত আমার রাঁজাভাগ 
ফিরে পাঁই, তাহলে আমি যুদ্ধ করে জাতিবধ করতে চাঁইব কেন? অধর্ম করে 
আমি স্বগগরীজাও চাই লা। কিন্ত দুর্যোধন পণের সর্ত পালন না করে আমাদের 
রাঙা ভোগ করতে থাক্বেন, আর আমা! ভিক্ষাবৃত্তি অবলদ্ধদ করে থাকব সেই 


২৮২ মহ'ভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


উপদেশ দেবেন, তাই ব! কেমন ধর্ম? কতরিয়ের ধর্ম হ্বরাজ্য রক্ষার জন্ত বা! উদ্ধারের" 
জন্ত জীবন পণ করে যুদ্ধ করা, আমরা ভা না করে যদি নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহলে 
কি ত্বধর্ম ত্যাগবপ অপরাধ হবে না? আমরা! চাই যে ছুর্যোধন আমাদের বাঁজ- 
ভাগ ফিথিয়ে দিয়ে নিজের বাঁজ্য ভাগ স্থখে ডোগ করতে থাকুন, তাহলে যুদ্ধ বা 
জাতিবধের গ্রশ্নই উঠবে না, ছুই পক্ষের মধ্যে প্রীতির ভাব আবীর প্রতিটিত হবে । 
এখানে সর্ধধর্মবিদ্‌ কষ্চ আছেন, তীর মতে কোন্‌ পথে ধর্ম, কোন্‌ পথে অধম 
হবে তা শোন বাক । 
রুষ্ণ বললেন, সপ্যয়, তুমি সকল বর্ণের ধর্ম জান, তৃমি কেন বলছ ষে পাঁওবগণ 
যদি নিজ রাজ্য ভাগ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে তাদের অধর্ম হবে?! আমি 
_কৌরব পাগুৰ উভয় পঙ্গের শ্রীবৃ্ধি দেখতে চাই, লৌকক্ষয়কারী যুদ্ধে কুরুকুল ও 
বহু কষত্রিয ধ্বংস হয়ে যাক্‌ তা কথনো চাঁই না । সামের পথে কার্ষোদ্ধার করবার 
চেষ্টা শ্রেষ্ট, কিন্তু সাঁমের পথে কার্যোদার না হলে অন্তায় সহ করেও যুদ্ধের পথ 
হতে নিবৃত থাকা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। যে গোপনে বা লোকের সাক্ষাতে অন্ত 
লোকের ধন হরণ করে, তাঁকে চোরু বল! হয, তাঁকে ব্লপ্রয়োগ করে শাসন করাই 
ধর্ম। তেমন যদি একজন লোক অপর কোন লোকের সম্পদ বা রাজ্য অগ্তায় 
করে নিজের আয়তে রাখে, বা বলপ্রয়োগে আর্ত করতে চেষ্টা করে, তখন তার 
গ্রতিকার করতে ম্যাষ্য অধিকারীর বলগ্রয়োগ বা যুদ্ধ করতে হবে, তাই ধর্ম পথ। 
তুমি এখন ধুধিতিরকে ধর্ষের কথা বলতে এসেছ, কিন্তু যুধিষ্ির কখনও ধর্মপথ হতে 
ব্চ্যিত হন নাইঃ অপর পক্ষে দত সভার কুষণার উপর অধর্ম আচরণ করা! হা, 
তথনতো। ধর্মের কথা তুমি ছুধৌধন ছুঃশাসনকে বল নাই, একমাত্র বিছুর কৃষণার 
সপক্ষে কিছু কথ! বলেছিলেন, তখন বদি ধৃতকা্ তার গুদের অধর্ম হতে দিবারণ 
করতেন, তা হলে সকলেরই মঙ্গল হত। ভীম্বও তীর ল্মুখে কুলবধূ্র অপমান 
উপেক্ষা! করেছিলেন । তারপর কর্ণ, হুর্যোধন, ছুঃশীসন যখন দ্রৌপদী, ভীম, 
চ অজুণকে অপমানের কথা বলে, তখনও তুমি বা কৌরবনভায় আর কেহ ধর্মের 
কথা বল নাই। আমি নিজেই শীত্র কৌরুবসভায় উপস্থিত হয়ে কোনটি ধর্মের 
পথ, কোনটি অধর্ম, দে বিষয়ে কথা বলে সন্ধির চেষ্টা করুব। বদি ধৃতরাষ্ট্র ও 
তীর পুপ্রগণ দে উপদেশ গ্রহণ করে, তবেই তাদের ও প্রাগুবদের মঙ্গল হুবে। 
তাঁরা বদি আমার কথা উপেক্ষা করে নিজেদের বলের ম্পর্দায় অধর্ ক'রে 
যুধিষ্িরের বাঁজ্যভাগ নিজ অধিকারে বাঁখংতে চায়, তবে গ্াহস্তে তীম ও 


ভ্রপদ পুরোহিত ও সগ্ধয়েব দৌত্য ৪ 


গীনীবহন্তে অন্ন তাঁদের লমন্ত দর্প দূর করে দেবে। ঘুদ্ধে জাঁতিবধ করা 
অধর্ম হবে, ঘেই কথার ছলে পাপ্ুবদের যুদ্ধ হতে বিরত বরা। যাবে না। নর্তপালন 
করে পাগবদের বাঁজা প্রত্যর্গণ করুলেই যুদ্ধতয় দুর হবে। 

কৃষের কথার শেষে যুধিতির বললেন, সঞ্জয়, তুমি ফিরে গিয়ে কুরবৃদ্ধদের ও 
গুদের আমীর প্রণীম জানাবে, সমব্স্বদের আমার অভিনন্দন ও কনিঠদের 
আমার আশীর্বাদ জানাবে, কিন্তু বলবে যে আমীর ই্তপরস্থ রাজ্য পণের স্মত 
আমাকে ফেরত না| দিলে যুদ্ধ ছাঁড। অন্ত পথ আমাদের নাই। ধর্মপথে থেকে 
ধা্রাইট্গণ কুলক্ষয়ের ভয় দূর ককন। 

তারপরে সয় হস্তিনাপুরে ফিরে গেল। ধূতরাষট্ী ও অন্তান্ত তীর পঙ্গীয় 
লোকের! সর্চয়ের মুখে প্রেরিত বাতীর উত্তরের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা 
করছিলেন। সম্তয় হস্তিনাগুরে পৌঁছে দেখেন যে ধৃতরাষ্ট্রের রাঁজলভায় সকলে 
সমবেত হয়েছে। সয় রথ হতে একেবারেই রাজসভায় উপস্থিত হলেন, এবং 
যুধিঠিরের প্ররিত কুশলবাতা জানিয়ে কঃ ও যুধি্ঠিরের উত্তর বিভ্তৃতভাবে বল্লেন। 
ধৃতরাষ্্র ছুই তিন বাঁর জিজ্বাস৷ করলেন, কৃষ্ণ কি বললেন, অজুনি কি বলল, 
ইত্যাদি ; তাই সপ্তয়কে তাদের বক্তব্যের কথ! বার বাঁর বলতে হল। তারপরে 
ধুতরা গ্রশ্ন করলেন, পাগুবদের পক্ষে কোন কোন বীর সমবেত হয়েছেন অত্র 
পাঁওব পক্ষে মমাগত বীতদের নীম করলেন % তাঁদের নাম ও বীরত্বের কথ স্তনে 
বৃতবাষ্্র পরাদ্য় আশঙ্কা করে কিছু বিলাপ করে পুত্র ছুযৌধনকে নামের পথ 
নিতে বলংলেন। তাতে ছুর্ধৌধন উত্তর দিলেন, আপনি তয় কেন করছেন? 
ববাস কালের আবভেই যখন ইন্প্রস্থের নিকটস্থ বনে পাওবদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও 
অন্তান্ত বৃঝিবীরগণ, ধূষ্টহায়, ঘুইকেতু, কেকয় বাজভ্রাতাগণ ইত্যাদি মিলিত হয়েছিল, 
এবং কৃষ্ণ আমাদের উপর পঞ্চ আন্রমণ করবার কথা বলেছিলেন, দমে কথা আমি 
চ্রমুখে জেনে ভী-নোণ-কুপকে বলেছিলাম, এখন অধিকাংশ বাঁজ। যুধিঠিরের 
গ্রতি সহান্থভৃতিশীল আছে, বৃষি ও পাঞ্চালগণ যদি আমাদের উপর আক্রমণ 
করে, তবে তাঁদের ঠেকানো৷ সহজ হবে নাঃ আমাদের পক্ষে কি বিনীত হয়ে 
নৃদ্ধি কর! কর্তব্য? তখন তীন্ম ত্রোণ কপ ও অশ্বথাম! আমাকে বলেন, তারা 
আক্রমণ করলে আমাদের পরাঁজিত করুতে পারবে না, অতএব ভূমি ভয কোরো ন|। 
এখন রাজাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আমাদের পক্ষে এসেছেন। ভী'্ম-প্রোণ-কুপ-কর্ণ- 
অশ্বথাম! আমাদের সহায় আছেন, অভএব এখন পাঁগবদের আক্রমণের ফল সহক্কে 
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ভয় কেন করছেন? ন্বাজ্য আমি প্রত্যর্পণ করব না, বদি পাগুবগণ যুদ্ধ করে 
তবে যুদ্ধেইাতাদের সম্মুখীন হু'ব। 
“* ছুর্বোধনের এই কথার কোন উত্তর ভীম্ম ব| ভ্রোণ বা কপ দেন নাই। তাই 
মনে হয় যে মহাযুদ্ধে কুল ধ্বংস ও ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের জন্য তীদের অনেকট। দায়িত্ব আছে। 
রুষ্ণ নিজেই সন্ধির সপক্ষে কথ! বলতে হন্তিনাপুরে আস্বেন জেনে 'কি ভাবে 
ভীকে অভ্যর্থনা করা৷ হবে তার আলোচনা হল । ধুতরা কৃষের অবস্থানের ভন্ভয 
সবরকম উপ করণে সঙ্ভিত সুন্দার গৃহ প্রত্তত করতে, ও কৃষ্ণকে উপহার দেবার জন্য 
মণি, বত, রথ, অশ্ব, হস্তী ও কর্মকুশল ভৃত্য এবং তরুণী দাসী সংগ্রহ করে রাখতে 
বলংলেন। বিছ্ুর বল্লেন, এই সব দিয়ে কৃষ্ণকে ভূলাঁতে পারবেন না, তকে 
প্রথামত পাগ্য, অর্ধ, গো, মধুপর্ক ও আমিন দিয়ে সম্বর্ধনা কুন এবং তীর ঈন্সিত 
কাধ ককন, সামের পথ অবলঘন করুন, ভাঁতেই কৃষ্ণ নুখী হবেন। দুর্বোধন 
বললেন, কৃষ্ণ সম্মানার্থ বটে, কিন্তু আমি যুধিচিরের বাজ)ভাগ ছেডে দেব না! । 
যুব্বই হবে , বেশী সম্মান দেখালে কৃষ্ণ মনে করবেন যে আমরা ভয় পেয়েছি। 
তীত্ম বললেন, যেভাবে অভ্যাগত সঙ্জনকে অভ্যর্থনা করে, তা অন্ততঃ করতে 
হবে। বিছুর সেখান থেকে ব্দায় নিলে দূর্যোধন বললেনঃ আমার মনে 
একটি পরিকল্পনা এসেছে; কট পাগবদের বল ও বুদ্ধিদাতা ; আমরা যদি 
তাকে বন্দী করে রাখি, তবে পাগুবের] সহজেই আমাদের বশে আঁস্বে। শুনে 
ধা বললেন, কৃষ দূত হয়ে আস্ছেন, তাছাড়া তিনি আমাদের সন্ন্ধী ) তাকে 
বন্দী করান কথা মনে এনো। না, তা অতিশর অধর্ম হবে। 


২৭. উদ্যোগ পর্ব-_কৃষ্ণের দৌত্য 


সয় বিদায় নিষে গেলে কৃষ্ণ যুধিষিরাদির সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন। 
যুধিষ্টিরের মনে রাজ্য ফিরে 'পেয়ে আগে যেমন বহু বতমর ইচ্ছামত বজ্জ, দান ও 
প্রলার হিতের জন্য পূর্ত কর্ম, অর্থাৎ কৃপ, পুকুর, ঝাসাঘাট প্রস্তুত করেছেন, 
তাই করবার ইচ্ছা; অপর দিকে বৃদ্ধ হলে জ্ঞাতি ও গুরু বধ করতে হুবে, সেই 
জন্য দ্বিধা, ত| কৃষের নিকট প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ বললেন ষে আমি আপনাদের 
ধর্মতঃ প্রাপ্য বাজ্যের দাবী ছেড়ে না দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে বথালাধ্য চেষ্টা 
করব, তা যদি না করতে পারি, তৰে আপনার হ্বধর্ম পালন-_যুদ্ধ করতেই হবে ॥ 
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তাতে জ্ঞাতিবধ বা গুরুবধ হবে মনে কয়ে ছ্বিধ! করবেন না। দূত ঘভাঁয় ছুঃশাসন। 
ছর্বোধন ও কর্ণ কৃষণাঁকে যেতাঁবে অপমানিত কৰেছে, তাতে তারা বধ্য & এবং 
তীন্ম, তরোণ গ্রভৃতি তা নিবারণ করবার কৌন চেষ্টা না করায় তীরাও বধ্য হয়েছেন 
তা মনে রাখবেন। ভীম বল্লেন, শাস্তি স্থাপন করতে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা 
করবে) কুরুকুলের ধ্বংস নিবারণ করতে যদি আমাদের ছুরধোধনের কাছে নতি 
্বীকাঁর করতে হয, তাঁও ভাঁল। কৃষ্ণ তাকে বললেন, আপনার মুখে কি শুন্ছি ? 
আপনি ছুর্ধোধন দুশীসনকে বধের অন্য উন্মুখ ছিলেন শুনেছি, আপনি প্রকৃতিষ্ 
হান, কষতরিয়ের স্বধর্ম বিস্মৃত হবেন না;' আমি শাস্তির পথে খার্রাষ্রদের আনতে চেষ্টা 
করব, কিন্তু তা বর্দি সম্ভব না হয, ভবে যুদ্ধ করতে হবে, বৃদ্ধ হ'লে আপনার ও 
অর্জনের উপর প্রধান ভার পডবে, তাঁর জন্য মনে মনে প্রস্তত হ'ন। অজুনি যুধিষ্ঠিরের 
মত মনের ছিধা প্রকাশ করে বল্লেন, তুমি উভয় পঙ্গের সথঘবৎ ও স্থন্ধী, ভুমি চেষ্টা 
করলে ছুর্যোধন গ্রভৃতিকে সামের পথে আনতে পারো। কৃষ্ণ বললেন, কর্মের 
ফল পুরুষ্কার ও দৈব এই উতয়ের উপর নির্ভর করে? পুরুষকার দ্বিরে যতটা 
সম্ভব, ছুর্ধৌধনাদিকে সামের পথে আন্তে ততটা চেষ্টা করব। নকুলও কৃষ্ণকে 
সন্ধির চেষ্ট]! করতে বললেন $ শুধু সহদেব বললেন, যুদ্ধ হলে ভালই হয় ; না হলে 
ভুধৌধন, ছুঃশানন, কর্ণ আমাদের উপর, বিশেষতঃ ভ্রোৌপদীর উপর, যে অপমানের 
ভার চাঁপিয়েছে, তার শোধ তুলব কেমন করে? সাত্যকি সহদেবের কথা সমর্থন 
করলেন। দ্রৌপদী বললেন, খহদেবই ঠিক কথা বলেছেন £ আমার অন্য পতিদের, 
বিশেষ করে ভীমের কথ শুনে মর্মাহত হয়েছি। ছুঃশাসন আমাকে চুলে ধরে 
নায় টেনে নিয়ে গেছে, ছূর্যোধন ও কর্ণ আমাকে অপমানকর কথা! বলেছে, যৃদ্ 
ন! হলে তাঁর শোধ আমর কি করে নেব? অবশ্য তাঁরা যদি সসম্মীনে আমাদের 
্রাপ্য রাজযভাগ ফিরিয়ে দেয় তো অন্য বথা? কিন্তু তার জন্য তাদের 
কথায় তৌবামোদ কর! উচিত হবে না। মনের ছুঃখে ত্রোৌপদীর চোখের ক 
জল পডতে জাগল। ক তাঁকে সাত্বনা দিয়ে বললেন, ধার্রাষ্টরগণ আমার 
হিতকর বাণী যদি গ্রহ না করে, তবে যুদধই হবে, তুমি শান্ত হও। 
যুধিঠির বললেন, তুমি যে শত্রসভায় গিয়ে তাদের মতবিরদ্ কথা বলবে, 
রা বিপদ হতে পারে, আমার দেই শঙ্কা হচ্ছে। কৃষ্ঃ বললেন, 
আমার তি ট ডি 8 
॥ সেই বিধ্বস্ত হয়ে ষাবে। 
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তাছাড৷ আমি নিজের বক্ষার দিকে চোখ বাঁখ্ৰ এবং সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে 
ধাঁব। তীর পরে কৃষ্ণ গ্রস্ত হয়ে তীর পজ্জিত বুথে সাত্যকিকে নিয়ে যাত্রা আর্ত 
করলেন, সক্ষে অন্ত রথে অনথচরগণ পটমগ্ডপের উপকব্ণ ও আহার্ধ ইত্যাদি নিয়ে 
চলল। পথে বৃকণ্থল গ্রামে রাঁছিতে বিশ্রাম করে দ্বিতীয় দিন অপরাহে কষ: 
হস্তিনীপুরের নিকটে পৌচছে গেলেন। সেখান থেকে ভীম্ম, ভ্রোণ, কপ এবং 
বতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুন্র কৃষ্ণকে অভ্র্থনা করে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন। 
হস্তিনাপুরে পৌঁছে কৃষ্ণ প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে গেলেন, সেখানে ভীম, ভ্রোণ 
প্রভৃতি কুষ্ণকে গো, মধুপর্ক, পান, আসন ইত্যাদি দিষে সম্মান করলেন। কৃষ্ণ 
লকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করে কিছুক্ষণ লৌভন্তময কথা বলে, কিছু হান 
"পরিহাস করে, বিছুরের গুহে গেলেন, মেখান আতিথ্য গ্রহণ করে ৰিছ্রকে নিজের 
আগমনের কারণ বললেন, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কুস্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 
পাঁগুবগণের বনবাম কালে কুস্তী বিছুরের গৃহেই ছিলেন। কুস্তীর প্রশ্নের উত্তরে 
কৃষ্ণ তাকেন্পাগ্ডবগণের ও ভ্রোৌপদীর কুশল সংবাদ দিলেন $ বল.লেন--আপনাঁর 
পুত্রগণ ছুঃখকষ্ট জয় ক'রে বীরের মত দিন কাটাচ্ছেন, তার! ক্ষুদ্র হুখ চান না, 
তার! শ্রেষ্ঠ ভোগন্থখ লাভ করতে বা মহারেশ সহ করতে প্রস্তুত রয়েছেন-_-অর্থাৎ 
তাঁর! বাজ্যন্থখ জয করে নিতে ঝ৷ সেই উদ্দেশ্রে মৃত্যুবরণ করতে প্রত্বত হয়েছেন - 
আপনি দেখবেন তার! পিদ্ধকাম হয়ে এসে আপনাকে শ্রণাম করবে। 

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে কঞ্চ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন, সেখানে ছুর্বোধনের সঙ্গে 
ছুঃশোনন, কর্ণ ও শকুনি ছিলেন। তারা আসন থেকে উঠে কৃষ্ণকে অভিনন্দন 
করলেন কিছু কথার পরে ছুধৌধন কৃষককে লায়মাশ-_সন্ধ্যাকালীন আহার-- গ্রহণ 
করতে আমন্ত্রর করলেন। কৃষ্ণ খললেন, আঁমি দূত হয়ে এসেছি, দূত সফল হলে 
শম্মান ও ভোজন গ্রহণ করে। ছুর্ধোধন বল্লেন, আমার লক্ষে আপনার কোন 
২»রোধ নাই, আপনার দৌত্য সফল হোক বা! না হোক, আমার মক্গে দায়মাশ 
গ্রহণে পতি কেন? কৃষ্ণ বল্লেন, লোকে সম্প্রীতি থাকলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, 
আমি এখন পাগুবদের দূত, তাদের সক্কে তো আপনার সম্ভ্রীতি নাই, আগ 
অনশন পীভিত হলে ভৌজনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, আমি অনশন পীড়িত 
হই নাই। 

দেখান থেকে ক্ষণ বিছুরের গৃহে ফিরলেন $ সেখানে ভীম, ত্রোথ, কপ প্রভৃতি 
"এনে বল্লেন, আঁপনার জন্য স্ব প্রয়োদ্ধনীক় সূতা পূর্ণ গৃহ লজ্জিত করে বাথ! 


উদ্ভোগ পর্ব--কৃষ্ণের দৌত্য টি 


হয়েছে, সেখামে এসে বিআাম বরন। কৃষ্ণ বল্লেন, আমীর জন্ত গৃহ সঙ্দিত 
রেখেই আপনারা! আমার সন্মান কথেছেন, কিন্ত বিছুষের গৃহে বিশ্ব করাই 
আমার কাম্য, আপনার। ফিরে গিয়ে বিশ্রাম ককগন। বিছুরের গৃঁহেই কৃষ্ণ ভোজন 
ও বিশ্রাম করল্নে। 

পরদিন ধৃতরাষ্টে রাজসভা সঙ্িত করে কৃষ্ণকে সংবাদ দিতে দূর্যোধন ও 
শকুনি এলেন। কৃষ্ণ নিজের রথে বিহুরকে নিয়ে ধৃতরাষ্রেরে ভবনে গেলেন, 
ছুধৌধন ও শঙ্ুনি তাঁদের অন্দরণ করলেন। সীত্যকি তাঁদের পরে গেলেন। 
ভা গিষে কুশলবাতী বিনিময়ের পরে কৃষঃ উঠে ধুতরা্ট্রকে সম্বোধন করে বল্লেন, 
যাঁতে পাগুৰ ও ধা্তনাই্গণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, এবং কুরুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত 
.না। হয়, দেই উদ্দেশ্তে আমি এসেছি। আপনি তো নবই জীনেন--পাগুবগণ 
অন্দ্যুতে পরাজিত হয়ে ঘাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজাতবাঁস দ্বীকার করে 
-ণিল, এবং অগ্রাত বাকালে প্রকাশ হয়ে পডলে পুনঃ ঘাঁদশ বর্ষ বনবাসের সর্তও 
স্বীকার করে নিল, এবং তা কষ্ট ক'রে পূরণ করল এই বিশ্বানে, যে স্ পূরণ 
করলে তারা তাঁদের বাঁজা ফিরে পাবে। তারা দাতের পণের তাঁদের পালনীন্ব 
সর্ভ স্ূর্ণ পাঁলন করেছে, এখন ধর্মত; আপনার! আপনাদের পালনীয় সত পূরণ 
করুন, তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করুন। পীগুবগণ আপনাকে পিতৃবৎ মনে করে, 
তারা বিশ্বা করেছে যে আপনি থাঁকৃতে তাদের রাজা ফিরে পেতে কোন বাঁধা 
"হবে না। তাদের লেই বিশ্বীস ভঙ্গ করবেন না, আপনার ছুবিনীত পুত্রকে শাসন 
করে তাঁকে ধর্মপথে চলতে বাঁধ্য বরুন, আঁমি ভীম অর্জুনকে প্রতিশোধ নেবাঁর 
প্রতি থেকে নিবৃত্ত করব। এই যে উভন্রপক্ষে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষতরিয়ব্গ সমবেত 
হয়েছে, এর! পরম্পর্কে সংহাঁর না করে শাস্তির উৎসবে একমঙ্গে পানাহার করে 
দেশে ঘিরে যাঁক। ধারার ও পাওবগণ যদি বন্তাবে থাকে, তাদের নাগ 
সুক্তভাবে সমগ্র ভারতের অপ্রতিদন্দী নেতা হতে পারবে । হে মহারাজ, আপনি 
চেষ্টা করে সমবেত বাজন্তগণকে যৃত্যুপণ হতে বক্ষা করুন, কুরুপাধ্ধাল কুলের ধ্বংম্‌ 
নিবারণ করুন, সমগ্র উত্তর ভারতকে এক হয়ে সমৃদ্ধ হতে হুযোগ দিন । 

ধার বললেন, আমি নাগর ভার ছুর্যোধনের হস্তে: ছেডে দিয়েছি, আপনি 
তীঁকে বলুন। 


কক তখন ছুর্যোধনকে নঘোধন করে বল্‌:লন, হে রান্‌, আশন্দী মহৎ কুন্কুলে 
মাত, আপনার নিকট মহৎ ব্যবহারের আঁশা করি। আপি ৃ 


২৮৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


লৌকেব পরামর্শে পাগুবগণের ব্রাজ্যভাগ ধর্ম অতিত্রম করে নিজ অধিকারে: 
রাখতে ইচ্ছা করেছেন, ভেবেছেন যে ভীন্ম, ভ্রোঁণ কর্ণ আপনাকে জয়ী করবে, 
কিন্তু ভীম, অর্জনের বীর্ষ স্বরণ ককন। তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে বাস করলে আপনি 
বহুকাল আপনার নিজ বাজ্যভাগ ভৌগ করতে পারবেন, কুককুলের ও সমবেত 
রাঁজগণের ্বংন নিবাবণ করতে পাঁরবেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সেবা 
লোঁকে করে থাঁকে, কিন্ত ধর্মের প্রতিকূল ভাঁবে অর্থ ও কামের ভোগ করলে 
শেষ পর্যস্ত ডঃখ ও মৃত্যু আমে । আপনি বুদ্ধিমান, শাম্তভাঁবে একটু ভেবে দেখলেই 
আমার কথা যে যুভিযুক্ত, তা৷ বুঝতে পাঁরবেন। পাগুবগণ তাদের বাঁজ্যভাঁগ 
ফিরে পেতে ধর্মতঃ অধিকারী হযেছে, ত| ফিরিয়ে দ্িন। আর আপনি বদি ইচ্ছা 
করেন, তবে যুক্ত মহারাঁজ্যে ধৃতরাষ্ট্ী মহারাজবপে উপদেষ্টা হযে থাঁকুন, যুধিষ্ঠির 
জ্যেষ্ঠ বলে বাজ] হবেন ও আপনাকে যুবরাজ করবেন।১ 


দুর্ষৌধন উত্তর দিলেন, আমি বিশ্বান করি যে ভীন্ম ভ্রোণ, বর্ণ প্রমুখ আমার 
পক্ষে সমবেত বীরগণকে পীগ্ডবগণ কখনও জয় করতে পারবে না । পিতার হচ্ডে 
যখন রাজ্যভার ছিল, তখন, ল্লেছের মোছে হোক, ভয়ে হোক, অর্ধরাজ্য পাওবদের 
দান করেছিলেন। বাঁজ্য এখন আমীরঃ আমি কোন মোহে কোন ভয়ে আবার 
অর্ধরাজ্য ছেড়ে দেব না। সম্পূর্ণ মহারাজ্য যুধিঠিবের হস্তে দেওয়া দুরে থাঁক, 
যেটুকু ভূমিতে সুচীবিদ্ধ করা যায়, সেটুকু ভূমিও ছেড়ে দেব ন]। 


ভীম্ম, প্রোণ ছুর্ধোধনকে কিছু তিরস্কীর, কিছু উপদেশ দিলেন, ফলে ছূর্যোধন 
সভা ছেভে উঠে গেলেন। ছুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি দেই সঙ্গে উঠে গেল। 
ভীগ্ম বলেন, ছুর্ষোধন ক্রোধ লোতের বশ, তীর অন্বর্ভা কয়েকজন বীর পেয়েছে, 
মনে হুষ যে তার দোষে ক্ষতরিয়দের ধ্বংস হবে। শুনে কৃষ্ণ বল্লেন, শুধু ছুধোধনের 
দোষ নয়, আমি বুকুবদদেরও দৌষী মনে করি। তাঁর! যদি বোঝেন যে দুর্যোধন 
সমগ্র কুকুকুলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা মিলিত হয়ে ছর্ধৌধনকে দমন 
কেন করেন না? কংস যখন ধাদবকুলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাঁচ্ছিঘ। আমি 
কষেকজন যাদব বৃদ্ধের অঙ্গরোধে মাতুল কংসকে বধ করে যাদবকুল রক্ষা করি। 
ুকুবৃগণ ও লের়পভাবে রুরুকুল রক্ষা করতে পারেন। _ 





,১। উদ্োগপর্ব ১২৪/৬০ 


উদ্ভোগ্ণ পব -কৃষের দৌত্য ইডি 


কষের বথা গুনে ধৃতরাষ্র বিহ্রকে বল লেন, তুমি গাদ্ধারীকে রাজদভাঁর ডেকে 
আন, এবং দুর্বোধনকে সভায় ফিরে আমূতে বল। গান্ধারীর কথা] শুনে দুর্ধৌধনের 
মন ফিরতে পারে। গান্ধারী সভাঁয় 'এসে ছৃর্বৌধনকে ধর্মপথে চলে পাঁওবগণের 
রাদ্যভাগ ফিরিয়ে দিয়ে কুনকে ধরংসের মূখ থেকে বাচাতে উপদেশ দিলেন, 
কিন্তু দুর্ধৌধন কোন উত্তর না দিয়ে আবার চলে গেলেন । এবং ছুঃশাপন, কর্ণ 
শকুনির স্দে মিলিত হয়ে কৃষ্ণকে বন্দী করবার পরামর্শ 'করতে লাগলেন। 
সাত্যকি পূর্ব হতেই তক দৃষ্টি রেখেছিলেন, তিনি তাদের মন্ত্র! বুঝে ঘভাষ এসে 
সেকথা গ্রকীখ করলেন। শ্তনে/কৃষ্ণু। হেসে বল্লেন, ছে মহারাজ আপনার 
গুত্রগণ আমাকে বন্দী করবার মন্ত্র! করছে, চেষ্টা করে দেখুক, তাঁহলে আঁমিই তাদের 
বন্দী করে যুধিঠিরের নিকট সমর্পন করব। দৃত হয়ে এসে সেরূপ চেষ্টার কথ! 
আমি মনে আন্তাম না. কিন্ত আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করলে তার ফল তাঁরা 
পাঁবে। ধৃতরাষট্ ছর্ধোধনকে পুন: সভায় ডেকে আনিয়ে কৃষণকে বন্দী করবাঁর মন্ত্র 
জন্য তীর তর্খসন' করলেন, ইতিমধ্যে কৃষ্ণ সাত্যকি ও কৃতবর্ীর হাত ধয়ে ভার 
বাঁইরে এসে নিজের অন্ত্স্জ্দিত রথে উঠলেন ) কৃতবর্মা ছুধোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে 
হস্তিনাপুরে এলেও তিনি ধাদববীর, যাদব সাত্যকি তাঁকে ডেকেছিলেন যাদবশ্রেষ্ঠ 
কৃষ্‌কে প্রয়োজন হলে ল'হাধ্য করতে, তিনি সেই ডাকে নাডা দিয়েছিলেন। 

বিছুবের গৃহে ফিরে এসে কৃষ্ণ কুস্তীকে জানালেন সে সন্ধির চেষ্টা বার্থ হল, 
ৃদ্ধ করেই পাগুবগণকে স্বীয় বাঁজ্য উদ্ধার করতে হবে। কুস্তী বললেন, যুধিঠিরকে 
বলবে, তোমার বীর্যবান ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম, এখন ক্ষত্রধর্ম পালন কর, অজুনিকে 
বনবে, তাঁর জন্মের পূর্বে আমর! ইন্দ্রমম বীর্ধবান পুত্রের জন্য প্রার্ঘন| করেছিলাম, 
অজুন সেইমত বীর্ষবান হয়েছে, এখন দেই ৰীরধ পূর্ণভাবে যেন প্রয়োগ করে 
ভীম চিরকালই মম্যুমান, আমি জানি যে সে প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাঁবে। পথে 
তৌমার মঙ্গল হোক, বলে তিনি কষকে বিদীয় দিলেন । | 

কৃষ্ণ পথ হতে কর্ণকে আমন করে নিদ রথে উঠিয়ে নিলেন? হস্ডিনাগু! 
বাইরে এনে বললেন, আপনি স্তপুজ্র ন'ন, আপনি কুস্তীর কানীন পুত্র, শান্্মতে 
কানীন পুর তাঁর মাতার বিবাঁহকারী পুরুষের পুত্র বলে গণ্য হুয়। সে হিদাবে 
আপনি পার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আপনি পাগুবপক্ষে এলে বৌগ দিন, ঘাপনাকে 
যুিিরাদি জো্রপে রাজপদ দেবে। আপনার বীর্ধের উপর নির্ভর করে দুর্বোধন 
ই পেবৃত হতে চলেছে, আপনাকে সহায় না পেলে সে নিবৃত্ত হবে, ফলে 


৯৯ 
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ক্ষত্রিয়কুল-ধবংসী যুদ্ধ নিবারিত হবে। কিন্তু কর্ণ কৃষের প্রস্তাবে সম্মত হলেন ন|। ' 
কর্ণ বল লেন, কুন্তী আমাকে জন্মের পরেই ত্যাগ করেছেন, সত অধিরথ আমাকে 
পালন করেছে, সুতবশে আমি বিবাহ করেছি, পুত্র পৌঁজ হয়েছে ॥ আর হুর্যোধন 
আমাকে অর্জনের যোগ্য গ্রতিন্বী জেনে আমাকে অলবাজ্যে বহু ৰৎসর পূর্বে 
অতিবিক্ত করেছে, আসন্ন যুছে আমার উপর নির্ভর করছে, আমি তার বিশ্বাসতঙ্ন 
করতে পারি না। কিন্তু আপনি পাগুবদের কাছে আমার জন্মকথ। বলবেন ন|; 
ধ্মাত্মা যুধিচির আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জান্‌লে বাঁজ্য আমাকে দেবে, আমি আবার 
দুর্ষোধনকেই দেব % তার থেকে যুধিঠিরই রাঁজাভীগ পেয়ে ভোগ করুক । আপনি 
তাঁদের পক্ষে আছেন, তাঁদেরই জয় হবে, তা৷ জেনেও আঁমি দুর্ষোধনকে ছেড়ে 
যাৰ না। কৃষ্ণ তখন কর্ণকে আলিঙ্গন করে নামিয়ে দিলেন। পরে ভ্রতবেগে 
বুথ চালিয়ে উপপ্রব্যে ফিরলেন। উপগ্নব্যে ফিরে ফুধিষির গ্রভৃতিকে তাঁর দৌত্যের 
ব্বিরণ জানালেন, যুদ্ধের গন্য গ্রস্তত হতে বললেন, এবং কুস্তীর ৰার্তা তাদের 
জানিয়ে দিলেন। যুধিষ্টির সব কথা শুনে বললেন, পিতামহ ভীন্ম, গুরু কোন 
ইত্যাদির সক্ষে মৃত্যুপণ করে যুদ্ধে করতে হবে? কৃষ্ণ বললেন, আপনারা দুতের 
পণের সত সম্পূর্ণ পালন করে রাজ্য ফিরে পেতে অধিকারী হয়েছেন, সে অধিকার 
আপনাদের ক্ষত্রধর্ম অন্সাঁরে আদায় করে নিতে হবে। যুধিষির আবার ৰললেন, 
গুরু ও জ্ঞাতি বধ করে আমাদের ব্লাজ্যলাঁত কি ধর্মসঙ্গত হবে? অন্ধন উত্তর 
দিলেন, কফ ও কুস্তী ক্ষত্রধর্ম অন্ুঘারে যুদ্ধ করতে বলছেন, ফল বাই হোক যুদ্কই 
আমাদের করুতে হবে, তারা কখনও আমাদের অধর্ম করতে বলবেন না। কৃষ্ণ 
'অভুনের দ্বিকে তাকিয়ে ঘললেন, তুমি ঠিক বলেছ। 


২৮. উদ্ঘোগপর্ব--সৈম্য সমাবেশ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি 


কর্ণকে কৃষ্ণ বুথে তুলে হুস্ভিনাঁপুবের বাইরে এসে যে প্রস্তাব করেছিলেন, 
কর্ণ তা প্রত্যাখ্যান করলে পরে তাদের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের স্থান কান নিয়ে কথা 
হয়েছিল। কর্ণ বলেন, কুরুক্ষেত্র অতি পৰিত্র স্থান, সেখানে মৃত্যু হলে লোকে 
ত্বগে যায় বলে বিশ্বাম আছে, যুদ্ধ যাতে কুরুক্ষেত্রেই হয়, আপনি তার বাবস্থা 
করবেন1 কৃষ্ণ বলেন, আঁপনি ফিরে গিয়ে ভীন্ম, ত্রোণ, কৃপকে বলবেন যে এই 
মীসটি চমতকার, শীত গ্রীন্মের আঁতিশয্য নাই, এখন তৃণ ও জালানি কাঠ সহগেই 
গ্রহ করা! যাঁয়, ওষধি ও বনম্পতিসমূহ এখন সতেজ, বছজাতীয় বৃক্ষ এখন যলবানঃ 
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অল নির্দন ও হুদ, এবং মক্ষিকার উপতরথ কম, লাতদিন পরে ইন্-দৈৰত নক্ষতে 
অমাব্া, সেদিন থেকে সমর সম্ভার সংগ্রহ করে অবিলঘে যুদ্ধ আরম্ভ বরা! 
বাঞ্নীয়। সেদিন ছিল চীল্র কার্তিক মান্রে কুষ্ণা সপ্তমী বা! অষ্টমী, যুদ্ধ আনুস্ত 
অগ্রহায়ণ মাসের শুরা ভ্রয়োদশীতে, সেদিন মঘা নক্ষত্র চন্্ ছিল।১ ভীম্মের 
পতন হয় পৌষ মাসের কৃষ্ণা অষটমীতে, দুর্ৌধনের মৃত্যু হয় পৌধমাঁসে অমাবন্ার 
রাত্রে। 

কৃষ্ণ উপগ্নবোে ফিবে এসে সন্ধি গ্রন্তাবের বার্থত| জানিয়ে পাণবদের যুদ্ধের 
জন্ত গ্রস্ত হয়ে বললেন। লাভ অক্ষৌহিনীর নায়ক স্থির হুল ভ্রপদবাজ, 
বিরাটবাজ, ধু্টছায়। শিখণ্ডী, চেকিতাঁন, সাত্যকি ও তীমসেন।২ পরে নায়ক 
কিছু পরিবর্তন করেস্থির হ'ল ভ্রুপদরাজ, বিরাটরাঁজ, ধৃষায়, শিখওডী, সাত্যকি, 
ধুটকেতু (চেদিরাস্ত) ও সহদেৰ (জরাসমষপুত্র, মগধদাজ )।৩ দু নায়কের 
উপরে কে সেনাপতি হবে, লে বিষয়ে কিছু মতভেদ হ'ল ঃ পহদেব নাম করলেন 
বিরাটবাজের, নকুল নীম করলেন ভ্রুপদরাজের, অন্ন নাঁম করলেন ধৃষটছায়ের, 
এবং ভীমসেন নাম করলেন শিথখণ্তীর। যুধিষ্ির কষ্কে নির্বাচনের ভার দিলে 
কুষ্ণ সব বীরদের প্রশংসা করলেন, প্রধান সেনাপতি কাকে করা হবেনত] বললেন 
'না। যুধিষ্ির, অনুনে ও কৃষের অধিনায়কত্বে সকলে কাজ করেছে, তাই প্রধান 
'দেনাপতি নিয়োগের তেমন প্রয়োজন ছিল না । তবে ভীগ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে 
শিখণ্ী নায়ক করেছে, ভ্রোণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্ময় ধুষ্টছায় নায়কত্ব করেছে, 
“মেকথ। কৃষ্ণ আশ্বমেধিক পর্বে বলেছেন ।5 

তারপর ত্রৌপদী ও অন্তান্ত পাগুবন্্রগণের উপরব্যে বসবাসের বাবস্থা করে, 
ভাদের রক্ষর অন্য প্রাকার তুলে ও ছোঁট একটি গৈহ্দূল নিযুক্ত করে পাগুৰ 
বাহিনী কুকক্ষেঅর অভিমুখে ঘাত্র। আর করলেন। মত রাজ্য ছিল বমান 
চোলপুরের পশ্চিমে, ও ভার বাঁজধানী বিরাট, বর্তমানে 'বৈরাট নাঁমে পরিচিত গ্রাম, 
জয়পুরের চল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত, কুরুক্ষেত্র বিরাট থেকে নানাধিক 


১। তীগগ পর্ব, ১৭২ ও নীলকণ্ঠের টিকার প্রথমাংশ। 
২। উদ্যোগপর্ব, ১৫১1৪-৫ | 


৩। উদ্যোগপর্ব, ১৫৭1১০-১২ 
৪ আশ্বমেধিক, ৬০৯১৫ 
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একশত পঞ্চাশ ৫১৫০) মাইল উত্তরে । কয়েকদিন চলে কুরুক্ষেত্রে গৌঁছে 
রখীগণ সকলে শঙ্খধ্বনি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিছু বিশ্রাম নিয়ে ধৃটছা 
ও সাত্যকি বুরুক্ষেত্র প্রান্বরের দক্ষিণ ভাগে হিরথতী নদীর তীরে শিবির স্থাপনের 
উপযুক্ত তূমি নির্বাচন করলেন, তাদের নির্দেশে শিল্লীগণ সকল রাজা ও নায়কের 
জন্য উপযৃক্ত ভবন ও দাধারণ সৈন্য বা ভট্‌দের আবাস স্থান গ্রপ্তত করল $ অশ্ব, 
হস্তী, রথ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত আশ্রয় গ্রস্ত হ'ল, এবং যথেষ্ট শিল্পী, ভিষক্‌ 
বা চিকিৎসক ইত্যাদির জন্তও স্থান নির্দিষ্ট হ'ল। কৃষেের নির্দেশে শিবিরের 
চারদিকে পরিখা] কে!ট হিবগ্বতী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হুল, কয়েকটি সেতু 
করে বুঙ্ষার ব্যবস্থা হ'ল। যথেষ্ট অগ্্রশস্ব ও ভোজন দ্রব্য ও অন্যান্ত সমরসম্তার 
অংগ্রহ করা হল। 

কুরুক্ষেত্রে পাঁগুবগণ শিবির স্থাপন আরম্ভ করেছেন, চরমূখে জেনে ছুধৌধনও 
কুরুক্ষেত্রে পত্বর গিয়ে শিবির লংস্থাপনের আদেশ দিলেন । ভিনি এগারো জন 
অক্ষোহিণী নেতা স্থির করে দিলেন--দ্রোণ, কপ, মন্্রয়াজ শলা, লিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, 
কান্বোজ বাজ স্দ্সিণ, অন্ধককুলের যাদব নায়ক কতবর্মা, অবখামা কর্ণ? ভূরিশ্রবা, 
শকুনি ও বাহলীক বাদ। সর্বসেনাপতি ভীম্মকে নিয়োগ করে তীর অভিষেক 
করলেন। তারপরে বাহিনী কুরক্ষেন্র অভিমুখে যাত্রা আরভ করল। হন্তিনাপুর 
থেকে কুবক্ষেত্র অনুমান ৬০1৭ মাইল। সে পথ অতিন্ধম করে কুরুক্ষেত্র 
প্রীততরের উত্তর ভাগে ছধধোধন ও কর্ণ কৌরব শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন করে 
একাদশ অক্ষৌহিনীর উপবৃক্ত স্থান অনুমান করে সীমানা নির্দেশ করে দিলেন। 
পরে শিল্পীগণ নির্দেশমত রাঁজা! ও নায়কদের ভবন, তট বা পৈম্তদদের আবাদ, 
হ্তী-অশ্ব-রথের জন্য আশ্রয় স্থান, ইত্যাদি সব নির্মাণ করলেন। যথেষ্ট অন্ন ও 
অন্য নমর সম্ভার ও খান্য দংগ্রহ করা হ'ল। কৌরব শিবির বিস্তারে প্রায় 
হস্তিনাপুরের যত হ'ল। ছুই শিবিরের মধ্যে কয়েক ক্রোশ স্থান রাখা হন 
ব্যহ নংগ্থাপন ও বুদ্ধের জন্য । 

দুপক্ষেব শিবির গ্রস্তত, তার মধ্যে বুথী ও সৈন্তগণ অধিঠিত, এই সময় অকন্াৎ 
একদিন কয়েকজন বৃ্িবীরকে লঙ্গে নিয়ে বলরাম উপস্থিত হলেন। বথারীতি 
অভ্যধিত হয়ে বসে তিনি বললেন, ভীবণ যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে, আমি অন্যের অসা্ষাতে 
কষকে অনেকবার বলেছিলাম, তুমি যেমন পাওবদের সাহাধ্য করছ, তেমন 
খাতরাষট্রদের সাহাষ্য কর, উভয় পক্ষের সঙ্গেই *আমারদের সন্বন্ধ আছে, তা কু 


সৈন্য সর্াবেশ প যুদ্ধের প্রস্তুতি ৪ 


পুন্ন না) কৃষের সাহায্য্রী্ত পাগবদের জয় নিশ্চিত, আঁমি নিকটে থেকে 
কৌরবদের ধ্বস দেখতে চাই না, অতএব আমি সরম্বতী নদীর সব তীর্থে ভ্রমণ 
করতে যাঁচ্ছি। এই বলে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলেন । 
তারপরে শুনি গুত্র উল ধারার দূত হয়ে এনে পাগুবদের বীরতে 
তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বল্গ, কাল থেকে যুদ্ধ আবন্ত হবে; তোমাদের যদি কিছু 
মাত্র বীর্য থাকে, কাঁল থেকে তা প্রকাশ করে দেখিযো । তাঁর কথার ধরণে বিরক্ত 
হয়ে পাগুবগণ তীক্ষু ভাষায় উত্তর দিলেন, তবে পরদিন থেকে যুদ্ধ আন্ত হৰে 
তা শ্বীকার করে নিলেন। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌন পক্ষ আকম্মিক আক্রমণ করে জয়লাভের চেষ্ট] করে 
-নাই--এক অশথামার যুদ্ধশেষে সুপ্ত পাওব-পাধল বীর ও সৈন্দের বাঁতিতে এসে 
অতকিত ভাবে হত্য। কর! ছাঁড৷ অমগররুরুক্ত্র যুদ্ধ অনেকটা মধ্য বৃগে ইংলও 
ফাস গ্রভৃতি দেশে যেমন 59598016790 (টুর্নামেন্ট ) বা রঙ্গভূমিতে সীমিত 
সু হত তাঁর মত মনে হয়। দেশ, কাল, নিয়ম সব স্থির করে নিয়ে তবে যুদ্ধ 
হলঃ কৌন পক্ষ যাতে আকশ্মিক আক্রমণের স্থবিধা৷ না পায়। তাই যদি হ'ল, 
তবে জনাসিদ্ধ'ভীমের দন যুদ্ধের মত ছুর্যোধন-ভীমের ঘন যুদ্ধেই বাজ প্রত্যর্পণ 
করা না কর৷ নি্ধীত্ষিত হবেঃ তা কেন স্থির হ'ল না? | 
.. মুতারভের পূর্বদিন ছধোধনের অন্গরোধে তীগ্ম ুই পক্ষের রী ও অতিরথনের 
নাম ও গুণের কথ! বললেন। তীর মধ্যে কর্ণকে অর্ধর্থ বলায়'কর্ণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
হয়ে ছুর্যোধনকে বল্লেন, লোকে বলে বৃদ্ধের বচন গাহ্‌, কিন্ত ভীন্ম অতিৃদ্ধ হয়ে 
বাণকের মত হস্ে গেছেন, তিনি আমীকে অখ| অপমান শুধু এখন নম, অনেক 
সময়ই করে থাকেন। তীকে আপনি গ্রধান মেনীপতি করেছেন, কিন্ত আঁমি 


তীর নেতৃত্ে, তিনি বেঁচে থাকতে, যুদ্ধ করব না। তীর পতন হলে আমার বীর্য 
আপনাকে দেখাব। 


যুদ্ধের প্রথম দিনে যুহধীর্তের পূর্বে 
আহবানে এনে পাগুবপক্ষে যৌগ দেয়। 


২৯. ভীন্রপর্ব £ দশদিন যুগ্বশেষে ভীগ্মের পতন 
উলুক প্রমুধাৎ প্রেরিত বা্ধামত পরদিন খেকে ঘুস্ধ আরম্ত হ'ল। মহাভারত 
কাছিনী মতে অট্রাদণ দিবসের যের প্রথম দশদিন কৌব্ব পক্ষে ভীন্মের সেনীপতিত্বে 


কৌরবপক্ষ থেকে যুধুত্থ যুধিতরিরের 


২৯৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ভীষ্মের লেনাপতিত্ববালে ধুদ্ধের মধ্যে এক)তীগ্ম ভিমন;কোন বিশিষ্ট 
বীর বা রী নিহত হয় নাইি। তৌণের সেনাপতিত্বে পাঁচদিন যুদধেই যুদ্ধে দমাগত 
রাজা ও ঘখীদের অধিকাংশ নিহত হয়। কর্ণ ভীগ্মকে অভিবদ্ধ বলে উল্লেখ 
করেছিলেন, বুকুক্ষেত্র যুদ্ধকাঁলে ভীগ্ষের বয়স ১৫০ বত্দরের কম হবে ন1।+ 
কবেশীয় দেশের মাতার রক্তগুণে ১৫০ বৎসর বয়সেও তিনি যুদ্ধক্ষম ছিলেন, 
তবে যৌবনকালের মত বীর্ঘ তখন তীর থাক? সব নয়। তৃতীয় খণ্ড ভীন্পর্বের 
আলোচনা! করতে যে মত প্রকাশ কর! হয়েছে, যে ভীন্মের সেনাপতিত্ে বুদ্ধ বোধহন়্ 
চারদিন মাত্র ঈলেছিল, তাই সতা মনে হয়। যা হোক, দশদিন চলেছিল ধরে 
নিয়েই কাহিনী ঘল্‌তে ছবে। 
ভীম্ষপর্বের প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের জন্য কৃত নিয়মের উল্লেখ আছে- বধা 
পদীতিক শৈন্সের সঙ্গে পদাতিক, অশ্বারোহী সৈম্তের সঙ্গে অশ্বীরোহী যুদ্ধ করবে। 
মোট যোথাসংখ্যার পুরো অর্ধভাগ পদাতিক সৈশ্ঠ ছিল, কিন্তু ছুইদিকের পদাতিক 
বাহিনীর মধ্যে কোন যুদ্ধ বর্ণিত হয় নাই। অপর পক্ষে ভীন্ম যে প্রতিদিন দশ 
গহন পাগুব পাঁঞ্চাল দেন! নিধনের ভ্রত নিয়েছিলেন, সে ব্রতপালনে অধিকাংশ 
পৃ্ধাতিক দেনা বধ করেছিলেন সন্দেহ নাই। সেরূপ পঞ্চম দিবসের যুদ্ধে অজু 
পচিশ হাঁজার্‌ মহার্থ নিধন করলেন বলা হয়েছে (৭৩৩৩ শ্লোক ), কিন্ত তারা 
কখনও নকলে মহারথ নয়, অধিকাংশই পদ্ধাতিক ঘৈন্য সন্দেহ নাই। ভীমের 
কথা বা হয়েছে যে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে তিনি কলিমগরাঙ, কলি বাঁজপুর ও 
সমস্ত কলিঙ্গবাহিনীকে বিনষ্ট করলেন; বাহিনীর অধিকাংশ পদাতিক সৈন্য দনদেং 
নাই € ৫৪।১২১ শ্লোক)। যোদাদের দশভাগেক্ তিনভাগ অশ্বীরোহী বল! হয়েছেঃ 
রখী যত, গজারোহী যোঘাও তত সংখ্যক, কিন্তু অশ্বারোহী যোদ্ধা তার তিনগুণ, 
কিন্তু ছু্দিকের অশ্বীরোহী বাহিনীর পরস্পরের সম্মৃখীন হয়ে যুদ্ধ কোথাও বণিত হয় 





১। দেবত বা ভীগ্মকে শান্ত যুবরাঁজ করবার চার বৎসর পরে গত্যবতীকে 
দেখেন € আদির ১৯।৪১-৪৫ ), দত্যবতীর প্রথমপুত্র চিত্রাঙ্গঘ পিতার মৃত্যুকালে 
প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল, রাজা হয়ে তিন চার বৎসর পরে গম্বর্ব সহ যুদ্ধে সত ছু? 
দ্বিতীয় পু বিচিত্রবীর্য তখনও অপ্রাপ্ত যৌবন ছিল, অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে 
ছুটি কণি কন্তা বিবাহ করে লাত ব্থদর পরে গত হয়, তার ছুই বদর পরে পাও্র 
জন্য, গতর গু [অভুঃন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে চৌষটি বৎসর বয়স্ক ছিলেন 


ভীম্মপর্ব ? দশদিন যুদ্ধশেষে ভীম্মের পতন ২৯৫ 


নাঁই। যুদ্ধ বর্নীর মধ্যে অর্ধিকাংশই বহীদের ছন্যু্ধ বা গন্ল যুদ্ধ, মধ্যে মধ্যে 
গভারোহী যোদ্ধা সহ রহীযোদ্ধার ঘুদ্ধ বণিত হয়েছে | প্রাচীনকালে যুদ্ধে 'পদ্দাতিক্ক 
বাছিনী ও অখীরোহী যোদ্াগণ কি শুধু রী ও গজারোহী যোগার হ্তে মৃত্যুবরণ 
করতে যুহক্ষেত্রে আস্তে? 

ভীমের গেনাপতিতে যুদ্ধের প্রথম দিনে বিরাট বাজধুমার উতর শল্যের হস্তে 
নিহত ছয়। সেদিন যুধিটঠির কুষের নিকট অভিযোগ করলেন, ভীগ্ম নির্সমভাবে 
পাঁ্তব-পাঁধাল গৈন্য শেষ করছেন, ভীম বথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কিন্তু ভীগ্ঘকে 
ঠেকাতে পারছেন না, তোমার সখা অর্ভূন মধ্যস্থভাবে মৃহূ যুদ্ধ করে চলেছে, 
দে এরকম করুবে জান্লে আমি যুদ্ধে মত দিতাম ন!। কৃষ্ণ অর্ভুনকে তখন 
কিছু না বলে যুধিষিরকে বল্লেন, আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার পক্ষে আমি 
আঁছি আপনার হিতীকাজ্সী, বার বীর শাত্যকি প্রায় অভূনের মত যুদ্ধপটু, 
ৰীর ধৃষটতযাম আছেন ভ্রৌণ বধের জন্য দীক্ষিত, অপরাজিত শিখণ্তী ভীন্গবধের জন্য 
উদ্ুখ আছেন, তাঁছাডা মহাবীর অভিম্থ্য, ঘটোৎকচ এবং আরো! বছ. রী আপনার 
পক্ষে আছে। যুধিষ্ি ধৃষ্টছ্যযকে নেতৃত্ব নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে ব্ললেন। 
ভীম প্রথম থেকেই প্রাণপণ যুদ্ধ করছিলেন, ভাকে কিছু বলারও প্রয়োজন ছিল 
না। শুন নিজেকে উপেক্ষিত মনে করে বা অন্ত কোন কারণে দ্বিতীয় দিন 
তীব্রতর যুদ্ধ করলেন, মধ পর্যন্ত শুধু ভীন্মকে ঠেকিয়ে রাখলেন তা৷ নয়, কৌর্ব 
পক্ষের বহ সৈন্য শেষ করে দিদেন। তাঁর বীরত্ব দেখে দুর্বোধন এসে ভীম্ের 
নিকট অভিযোগ করলেন, আপনি ও ভ্রোণ শ্লেহব্শতঃ অর্জেকে মর্ঘাতী শর 
মারছেন না, কর্ণ খাকলে অজুদনের অন্থচাতুধের যথার্থ উত্তর দিতে পারত, 
কিন্ত আপনি তাকে অদন্থান করে যুদ্বি্রত করেছেন, এখন অনুনেকে দমন করবার 
উপর করুন| ভীম জু্ধ হয়ে তীব্রতর যুদ্ধ আরস্ত করলেন, শেষপর্যন্ত ভী্ম ও 
অঙজুন সমযুদ্ঠ করলেন, কেউ কাউকে মর্মঘাতী বাঁ মাতে পারলেন না । সেদিন 
বায় ও তোপের মধ্যেও তীব্র যদ্ধ হ'ল, এবং ভীম তীর যুদ্ধ করে কলিঙ্গ বাপু, 
কলিদরাজ ও কলিগ বাহিনী শেষ করে দিলেন। ঘিতীয় দিনের যুদ্ধ ফল পাগওবদের 
পক্ষে গেল। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ছুই পক্ষের বীরগ্ণ তীব্র যুদ্ধ করছেন, ছুধৌধন 
ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে বুকে বাঁণবিদ্ধ হয়ে অক্ঞান হয়ে পডলেন। তাঁতে 
কৌন পক কিছু বিচলিত হয়ে পড়ল, চৈতসঠ লাভ করে দর্বৌধন ীন্কে আগের 
দিনের মত পাগুবদের থেহতরে মর্ধাতী আধাত না করার অভিযোগ করলেন। 


২৯৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভীম্ম কুদ্ধ হয়ে নিজের নিরাপতা৷ তুচ্ছ করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যৃ্ক্ষেত্রের পবদিকে " 
বাণ গ্রহার করতে লাগলেন, তাতে পাগুব পাঞ্চাল বাহিনী বিচলিত হলে অর্জুন 
ও সাত্যকি যোদ্ধাদের ফিরে বথাসাধ্য যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়ে নিজেরাও ভীমের 
ভ্রোণের অস্ত্রের প্রতিরোধ করতে লাগলেন; অজুর্নি পর পর কয়েকবার ভীমের 
ধনুকের জ্যা কেটে দিলেন। সেদিনের যুদ্ধ বিবৃতিতে মহাভারতের কাহিনীতে 
চত্রহন্তে কৃষ্ণ ভীম্মবধের জন্য ছুটে গেলেন, ভীগ্প তাকে জগৎপতি বলে আবাহন 
করলেন, এই কথ! আছে, কিন্তু তা দ্বিতীয় স্তরের কবির রচনা মনে হয়, কারুণ 
স্র্গলোৌক হতে কৃষেরর হস্তে চত্র আসবার ইঙ্গিত ও কৃষ্ণকে জগৎপতি রূপে চি'ত্রত 
কর! হয়েছে ; তত্তিম সেো্দন অভুন মর্মঘাতী বাণ মারবার্‌ চেষ্টা না করলেও 
ভীন্সের প্রতিযুদধ নুষ্ট,ভাবেই করছিলেন। সেদিনও পাওবপক্ষই জয়লাত করিলেন। 
চতুর্থ দিনের যৃদ্ধেও ভীম্ম ও অজুনি সমৃদ্ধ করলেন, ভীম বহু গন্ছসৈন্ত বধ করে 
ভগদতের সঙ্গে যুদ্ধে বিপণন হ'লে ঘ-টাৎকচ এসে ভগদত্তের প্রসিদ্ধ রণহস্তীকে 
ব্যথিত ও বিভ্রন্ত করলেন, দ্রোণ গুভূতি এসে ভগদতকে রক্ষা করলেন। পঞ্চম 
দিনের যুদ্ধে ভীগ্ম প্রথমে পাগুবসৈন্ত বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু পরে অর্জুন তীব্র যুদ্ 
করে পঁচিশ হাজার কৌরবসৈন্য নিধন করেন। কিন্তু দে্দিন অজুমি অশ্বখামীকে 
বিপঃগ্রস্ত করে দর! করে ছেভে দিলেন । যুদ্ধ বিবরণে দেখা! বায় যে অঞ্জু'ন যথেষ্ট 
যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু যখন ভ্রোণ বা কপ বা অশ্বখাম বা! কৃতবর্ম। বিপনন হয়েছে, 
তখন তাদের দয়া করে ছেডে দিয়েছেন, ভীন্গকে পিতামহ বলে ভক্তি করতেন, 
তীর সঙ্গ যুদ্ধে তাঁর অদ্ব কেটে দিয়েছেন, বিস্ত তীকে মর্মভেদী অস্ত্রে পীভিত 
করেন নাই। হষ্ঠ দিনের যুদ্ধে ভীম ও ধুটতাম়ের যুদ্ধের পাফলোর জন্য যুহিঠির 
তাদের প্রশংসা করেন। সপ্তম দিনে সঙ্কুল যুদ্ধে কৌরববাহছিনী ছত্রভঙ্গ হয, 
পরে প্রোণের হস্ত বিরাট রাজপুত্র শঙ্ের মৃত্যু হয়, এবং ভগদ্ত্ত ঘটোৎ্কচকে 
পরাজিত করে চতর্থ দিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। অষ্টম দিনের যুদফল 
পাগুবদের পক্ষে যায়, বু দৈরথ যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাঁর উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 
অষ্টম দিনের ' শেষে হূর্ধোধন ভীত্মকে সেনাপতিত্ব কর্ণের হাতে তুলে দিতে বলেন, 
ছুর্ধোধনের মনে ছিল যে ভীম্ম ইচ্ছা করে পাগুবগণকে নিপাত করছেন না। 
ভীম জু হয়ে আরে! তীব্র যুদ্ধ, নিজের প্রীণের মায়া সম্পূর্ণ ছেড়ে যুদ্ধ করার 
প্রতজ্ঞা করলেন । তাই নবম দিনের যুদ্ধ কৌরবদের পক্ষে আশাগ্রদ হল, নেই 
দিন অর্জুন ভীগ্ষের মান তালে তীব্র যুদ্ধ করে ভীগ্ঘকে ব্যথিত করবার চেষ্টা ন! 


ভীম পর্বঃ দশদিন যুদ্ধ শেষে ভীগ্মের পতন ২৯৭ 


করায় কষ গ্রতোদ বা চাবুক হাতে নিয়েই ভীন্মের দিকে ছুটে গেলেন। অর্জুন 
তীর পিছনে গিয়ে তীব্রতর যুদ্ধ কর্বার প্রতিজ্ঞা করে তীকে ফিরিয়ে আন্লেন। 
সেদিন যুহশেষে পাগুবদের পরামর্শ সভায় অর্জুনে বল্লেন, বাঁল্যকালে ধার ক্রোড়ে 
উঠে গাত্র ধুলি ধূসরিত করে দিয়েছি, পিতা বলে যাঁকে ডেকেছি, তাঁকে এখন 
কেমন করে বধ করব? কৃষ্ণ বৃহস্পতি নীতি উদ্ধৃত করে বল্লেন, গুণী গুরুবৃদ্ধও 
মদদি আততায়ী হযে আক্রমণ করে, তাঁকে বধ করাই ধর্ম।৯ যুধিষ্তিরকে সম্বোধন 
করে কৃষ্ণ বল্লেন, অজুনি যদি নিতান্তই ভীম্মকে ৰধ করতে ন চায়, তবে কালকের 
সুদ্ধে আমীকে বরণ ককন, আমি তীগ্মকে বধ করে আপনার রাজ্য লাভের পথ 
করে দেব। যুধিষ্ঠির বল্লেন, তোমাকে প্রতিজ্ঞান্র করতে চাই না। আলোচনার 
পরে অবশেষে স্থির হ'ল যে পরদিন অজুনে লব শ্রেষ্ঠ কৌরববীদের বাঁধা দিয়ে 
ভীন্বের সাহায্যে যেতে দেবেন না, শিখণ্ডী ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিধন 
বরবে। পরদিন সেই ভাবেই যুদ্ধ হ'ল । অজুনে শ্রেষ্ঠ কৌরববীরদের যুদ্ধে ব্যাগৃত 
করে রাখ লেন, নিরঙ্কুশ অবসর পেয়ে শিখণ্ডী তীব্র যুদ্ধ করে অবশেষে তীগ্মকে 
পাঁতিত করলেন। 

অন্বু'নই শিখণ্ডীকে মন্মুখে রেখে ভীম্মকে পিছন থেকে বাঁণ মেরে পাঁতিত করে 
ছিলেন, নেরূপ কথাও মহাভারতে আছে। শিখণ্ডী নারী ভয়ে জন্মে পুরুষ 
হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তাঁকে জীম্ম অস্ত্রীধীত করলেন না, তাঁকে দেখে যুদ্ধ হতে 
বিরত হলেন, সেই স্থযোগে অর্জন তীগ্মকে বধ করলেন, এই কাহিনী গ্রাহ নয়। 
তাতে শিখপ্তীর বীর্য এবং অর্জুনের মনস্ততব এই উভয়কেই তুচ্ছ করা হয়েছে। 
শিখণ্ডীকে মহাঁতীর্তে বহস্থঘে "অপরাজিত" বল! হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনীতে 
প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে যে তীর বীর্ঘ এতটা নয় যে ডিনি বাঁধ মেরে ভীমের 
বর্ম ভেদ করে তীকে আমূল বিদ্ধ করতে পারেন। অজু যদি সুখ যুদ্ধে তীর 
প্রতি একদা! ন্েহশীল পিতামংকে মর্মঘাতী বাণ মারতে ন! চেয়ে থাকেন, তবে 
তিনি কি কাঁঝে। পশ্চাতে লুকিয়ে তেমন বাণ মারবেন? ভীগ্মকে যেমন, জোণকেও 
তেমন, অঙ্জু'ন বাচিয়ে যুদ্ধ করেছেন, ভোণপর্বে অভুন জোর গলায় বলেছেন যে 
গুরু তৌপকে আমি কখনও বধ করুৰ না। ভীম সন্ঘদ্ধে তিনি কি অন্য ভাৰ 
নিয়ে থাকৃতে পাবেন? 


১। ভীঘ ১০৭1১*১--পজ্যায়সমপি চেদ্রুছং গণৈরপি সমহিতম্‌। 
আভততারিনমায়াহং হহ্াদ্ধাতকমাহনে: ৪ 


২৯৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


মহাভারতে যুদ্ধ কাহিনী বহু পর্িবতিত হয়েছে। কিন্তু যে দৰ গাধা থেকে 
মহাভারত কাহিনী রচিত হয়েছিল, তাও মধ্যে মধ্যে পাওয়া! যাঁয়। ভীন্মপর্বের' 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে, দশদিন যুদ্ধ চল্বাঁর পর সপ্তয় অকন্মাৎ যুদ্ম্ষেত্র হতে 
হস্তিনাপুরে এসে ধৃতাষট্রকে জানালেন যে কৌরব পিতীমহ ভীন্ম যুদ্ধে শিখতীর 
হস্তে নিপাতিত হয়েছেন। নেকথা আরে! কয়েকবার আছে, যখ1 দ্রোণপর্বে 
১১১ শ্োক--ণহতং দেবব্রতং শ্রত্বা পাঁঞ্চালোন শিখগ্ডিনা” (পাঞচাল শিখীর 
দ্বারা দেবব্রত হত হয়েছেন শুনে-- ), কণপর্বে ২১২ শ্লোকে--তং হতং যজ্জসেনম্থ 
পুত্রেণেহ শিখত্ডিনা। পাগুব্যোভিগরপ্চেন শ্রত্বা মে ব্যথিত মনঃ1৮ [সেই 
তেজন্বী বীর ) পাঁওধগণের ছার! রক্ষিত ভ্রপদপুত্র শিখণ্ীর দ্বার! হত হয়েছে শুনে 
আমার মনে ব্যথা হয়েছে ], বর্ণপর্বে ৯৩৭ শ্লোক--০ভীগ্মমপ্রতিযুধ্যস্তং শিখণ্ী 
লায়কোতিমৈঃ। পাতয়ামাস সমরে সর্বশক্্ভৃতাং বর্ম” (সর্ব-অপ্র-্ধাণীদের শ্রেষ্ঠ 
তীম্মকে প্রতিষুদ্ধ না বর! অবস্থায় শিখণডী যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বাপপমূহ দিরে পাঁতিত করেছিল 
এখানে শিখণ্ডীকে দেখে ভীম্ম তার সঙ্গে গ্রতিযুদ্ধ করেন নাই, সেকথা থাকলেও 
অঙ্জনের বাঁণ নিক্ষেপের কথা নাই), শল্যপর্বে ২৩২।-৩১১ গ্লোকে--“ভীন্মশ্চ 
নিহতে৷ যত্র লোকনাথ প্রতাপবান্। শিখগ্ডিনং সমাসান্ত মৃগেন্্র ইৰ জন্বুকম্‌* 
(যেখানে বছলোকের আশ্রহস্থান প্রতাপশালী ভীম্ম শিখণ্তীর স্মুখীন হয়ে নিহত 
হয়েছেন, যেন সিংহ শুগালের হত্তে নিহত হয়েছে)। এইরূপ গ্লোক আরও 
অনেক আছে। অতএব শিখণ্ডীর অস্ত্রেই ভীগ্মের পতন হয়, অ্্নের অস্ত্রে নয়, 
নে 'সন্ঘক্ধে পন্দেহ থাকৃতে পাবে না। ৃ 

ভীম্মের পতনে পাগুবগণ উৎফুল্প হলেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ হুঃখিত হলেন। তখনই 
অবহার বা যুদ্ধব্ন্রতি ঘোষণা করে প্রধান রুখীগণ ভীম্ঘকে শেব দেখা দেখতে 
গেলেন। তীম্ম অভুনিকে উভাশিষ দিলেন, ছুরধধৌধনকে বল্লেন তীর মৃত্যুতেই 
যেন যুদ্ধ শেষ হয়, কর্ণকে বল্লেন যে তিনি কর্ণের বীর্ধের কথা জানেন, কিন্তু তার 
পাওবছের প্রতি বিদ্বেষ হেতু তাঁকে দমাতে চেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তীগ্গের 
মৃত্যু হ'ল) দেহে বদি এমনভাবে শরবিদ্ধ হয় যে দে ভূমি স্পর্শ করে না» 
তবে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব নয় । 


১। ভীম্ম ১৭১০৫ 


৩০. দ্রোণ পর্ব £ প্রথম তিন দিনের যুদ্ব--অভিমন্যু বধ 


 ভীদ্মের সেনাপতিত্বে দশ দিনের যুদ্ধ শেষে কৌরব পক্ষে নয় অক্ষৌহিনী, এবং" 
পাগ্ডবপক্ষে গাঁচ অক্গোঁহিণী খৈন্য অবশিষ্ট রইল, ভীগ্মের পতনের পরে দুর্যোধন 
ভ্রোণকে সেনাপতি পর্দে বৃত করলেন। দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ পাচদিন 
চলেছিল ) কর্ণ ভীম্ের লেনাপতিত্ব কালে যুদ্ধে যোগ দেন নাই, তিনি এবার 
যুদ্ধ আরম্ভ কবলেন্‌ ॥ যুদ্ধ ছুই পক্ষ থেকেই তীব্রতর হ'ল ঃ ফলে এই পাঁচদিনের 
মধ্যে উভয় পক্ষের বহু শ্রেষ্ঠ থথী ও রাজ! নিহত হল । 

ছুধৌধন প্রথমেই দ্রোণকে অন্ুগ়োধ করেন, যুধিঠিরকে বন্দী করে আমার 
কাছে এনে দিন। দ্রেণ প্রশ্ন করলেন, তোমার কি অভিপ্রায়? হুর্যোধন 
বললেন, বন্দী করে আনলে ফুধিিরের সঙ্ষে আবার দ্যুতক্রীভায় জয়লাভ বরে 
বাঁজো অধিকার লাভ করুব, তাতে আব যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। দ্রোখ বল্লেন, 
অজুনি কর্তৃক যুধিঠিয় যদি রক্ষিত না থাকে, তবে তাকে জীবিত বরে আন্ব। 
সে কথা চবরমুখে হৃধিষ্টির জানতে পেরে অজুনিকে জানিয়ে প্রতিকার করতে 
বললেন। অজুনি বললেন আমি আচার্ধ ভ্রোণকে বধ করব না, কিন্তু আপনাকে 
প্রাণপণে রক্ষা করব। 

প্রথম দিনের বৃদ্ধে--যুদধীরন্ত হতে একাদশ দিনের যুদ্ধে-_ দ্বৈরথ যুদ্ধ কছেকটি 
হ'ল। লঙ্কুল যুদ্ধও হ'ল। উল্লেখযোগ্য ঘন্যুদ্ধ হয় অভিমন্তা সহ পৌরবের, 
অভিমন্য পৌরবের রথের অশ্ব বধ করে অপিচর্স হাতে নিয়ে পৌরবের রথের 
উপর লাফিয়ে উঠে তাঁর বেশ দৃঢ়ভাবে ধরে বধ করতে উদ্ধত হয়, পৌরবের ছ্দশা 
দেখে জয়ন্রধ করিত এসে রথ হতে নেমে অসি চর্ম হস্তে অভিষ্ঠ)কে আক্রমণ করে। 
তাকে দেখে অভিমন্য নেমে পড়ে অসিষৃদ্ধেপ্রব্ত্ত হয়। জয়দ্রথে অপি 
অভিমন্থযর চর্মের, অর্থাৎ ঢালের অন্তঃস্থিত ধাতুস্করে লেগে তেগ্ছে গেল। 
ইতিমধ্যে শল্গা প্রভৃতি আরো অনেক কৌরুব বখী এসে অভিমস্্যকে ঘিরে ফেল্শ, 
জয়দ্রধ তাঁর রথে আশ্রয় নিল। শল্য অভিমহ্থাকে লঙ্গা কবে একটি লোহার 
শক্তি ( বর্শীর ষত ক্ষেপণাস্ত্র ) নিক্ষেপ করুলেন । অভিমন্টা সেটিকে ধবে ফেলে 
সেটি ছু'ড়ে দিয়ে শল্যের সারধিকে বধ করুল। শল্য তখন তার গল নিয়ে 
অৰতীর্ণ হলেন $ অভিমহ্থাও গদা] হাতে নিল, এর মধ্যে গদা! হচ্ছে ভীম এসে 
অভিমন্যাকে নিবৃত্ত করে শল্যের সপ্গে গদাযুষ আর্ত ক্রজেন। কিছুক্ষণ 
গদাযুদ্ধের পরে ছুজনেই পড়ে গেলেন, শলাকে অস্তেন দেখে ₹তবনা এসে 


৩০০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তাকে নিজ রথে তুলে নিলেনঃ ভীম নিজেই উঠে গদা হস্তে বিচরণ করতে 
লাগলেন । 

দিনের শেষভাগে প্রোণ পাব পাঁধাল বাহিনী আক্রমণ করে ব্যাগ্রদত্ত ও 
সিংহসেন নামে ছুই পাঁধীলবীরকে বধ, করলেন, পাওব-পাঁঞাল বাহিনী ছত্রভঙ্গ 
হ'য়ে যুধিঠিরকে বিপদগ্রন্থ করল ; ইতিমধ্যে কোলাহল শুনে অজু'ন এসে পাগুব 
পাঞ্চাল বাহিনীকে আবার গৃহবন্ধ করে প্রোণের সম্মুখীন হয়ে তীব্র যুদ্ধে তাকে 
বিমুখ করলেন, ফলে তীর যৃধিষিরকে জীবন্ত ধরে নেবার উদ্দেশ্য লফল হ'ল না। 
ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এল এবং অবহার ঘোধিত হল। 
। শিবিরে ফিরবার পরে ছুর্যোধন যুধিষ্িরকে ধরে আন্তে পার! গেল 
না কেন প্রশ্ন কলে ভ্রোণ বললেন, আমি পূর্বেই বলেছি থে অন্ভুন কাছে 
থাকলে যুধিঠিরকে বন্দী করে আনা! যাঁবে না) তুমি অ্জুনিকে যুদ্ধের কেন্ত্র 
থেকে দূরে ব্যাপূত করে ব্াখবাঁর উপায় কর, তাহলে বৃধিচিরকে আমি বন্দী 
করে আন্তে পারব। দেফথা শুনে ভ্রিগর্তাধিপতি স্থশর্া নিজের থেকেই তাঁর 
পঞ্চভ্রাতা লত্যরথ, সত্যধর্মা, সত্যব্রত, দতোয়ু ও সত্যকর্ম। এবং আরো অনেক 
রধীকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে শপথ করলেন যে ভারা অর্জুনকে যুদ্ক্ষেত্রের 
'একদেশে তাদের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধের জন্য আহ্বান করবেন, তার্দের একজনও 
শেষ থাকৃতে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হবেন না। একপঙ্গে শপথ নেওয়ায় তীরা পংশগ্তক 
নামে পরিচিত হন্নে ' তাঁদের মুখপাত্র হুশর্মা অজুনেকে যুদবক্ষেত্রের দক্ষিণ 
ভাগে তাদের জঙ্গে ৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। অর্জুন যুধিঠিরকে 
বল্লেন, এভাবে আমরণ যুদ্ধের জন্ত আহত হলে তা. প্রত্যাখ্যান করতে পাবি না, 
অতএব আমি সংশগ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ধাঁচ্ছি, আপনাকে রক্ষা! করবার ভার 
পাঞ্চাল মহারথ সত্যজিতের উপর দিয়ে যাচ্ছি, অন্ত বখীগণও প্রয়োজনমত তাকে 
'সাছাষ্য ঝরবে। যুধিষ্ঠির অন্থমতি দিলেন। অজু যুদ্বক্ষেত্রের দক্ষিণ ভাগে 
স্থশর্মী প্রমুখ পংশগুকদের লঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, তারা প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ 
করতে থাকল, এবং ভাদদের অনেকে অন্্নের অস্ত্রে নিহত হলেও বাকী বর্থীগণ 
যুদ্ধ করেই চল্ল। ইতিমধো ভ্রোণ কৌরববীরদের নিয়ে পাঁওব-পাঁধাল বাহিনীর 
উপর আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, সত্যজিৎ বহক্ষণ যুদ্ধ করে নিহত হ'ল ঃ 
-ৃষ্টছায় এলে পলায়মীন রূ্ী ও অন্ত যোদ্ধাদের তিরম্কার করে সংহত করলেন ৪ 
ভীম, লাত্যকি, ঘটোৎকচ এসে পৃষ্টছবায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে কৌরববাহিনী 


প্রথম ত্বিন দিনের যুদ্ধ-_অভিমন্ত্য বধ ৩০১, 


বিপর্যস্ত করে দিলেন, বু পদ্দাতি, রী ও গজযোধীকে বিনষ্ট করলেন। তখন 
প্রাগ জ্যোতিষপুররাজ ভগদভ তাঁর বর্মাবত শিক্ষিত ররৃহন্তীতে আরোহণ করে 
পাগ্ডব পাল বাহিনীকে আক্রমণ করলেন, সেই গঙ্গরাজের বিক্রমে ও ভগদত্তের 
অস্ত্রে পাওৰ পাঞ্চালগণ বিভ্রস্ত হ'লেন। ভীম তাঁর ভীষণ গর্থা প্রহারে গজ- 
রাঁজকে দমন করবার চেষ্টা করে নিজেই বিপণন হয়ে অনেক কষ্টে রক্ষা পেলেন। 
সৈশ্তদলের আর্ত চীৎকার ও ভগদভের হস্তীর বুংহিতধ্বনি শুনে অজু মংশপগ্তক- 
দলের কয়েকজন অবশি্ ছিল, তাদের ছেড়ে ভগদত্ের অভিমুখে চল্লেন, 
বহঙ্গণ যুদ্ধ করে অবশেষে ক্ষুরগ্র বাঁণ দিয়ে গজরাছের বর্ম দেহচ্যুত করে তাকে, 
মর্মে তীক্ষ বাণাঘাত করে মেরে ফেললেন, ভগদত্তকে বক্ষস্থলে শক্তির আঘাতে, 
বধ করলেন। তাঁর পরে কিছুক্ষণ এলোমেলো যুদ্ধের পরে অবহার ঘোষণ! হঃল। 
অভুনি এসে পড়ায় সেদিনও দ্রোণ যুধিঠিরকে বন্দী করতে পারলেন না। 

শিবিরে ফিরে ছুর্ধোধন ভ্রোণকে বল্লেন, আপনি স্থযোগ পেয়েও যুধিঠিরকে 
আজ বন্দী করে আন্লেন না । দ্রোণ বললেন, সুযোগ কখন পেলাম ? প্রথহে 
তীম, সাত্যকি প্রভৃতি এসে, পরে অঙ্ুনি ফিরে এসে পাগুব-পাঞ্চাল বাহিনীকে 
অভেন্ত করে তুল্ল। তুমি কাল আবার নৃতন সংশপ্তক দল দিয়ে অর্জুনকে দূরে 
নেবার বন্দোবস্ত কর, কাল আমি যুধিষিরকে ধরতে না পারলেও পাগবপক্ষের 
এক শ্রেষ্ঠ বীরকে বধ করব। সেই কথামত স্থশর্ম| পুনরায় একটি নূতন লংখগ্তক- 
দ্বল গঠন করে অজুনকে আগের দিনের মৃত যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন.। অন্ভুনি 
তাঁই ব্রোণ সৈনাঁপত্যের তৃতীয় দিন, যুদ্ধারভের ত্রয়োদশ দিন, দূরে সারাদিন কঠিন 
সংগ্রামে ব্যাপৃত রইলেন। দ্রোণ সেদিন চক্রবযহ রচন1 করুলেন--পরম্পর শৃঙ্খলিত 
শকটশ্রেণী দিয়ে বিশাল একটি চক্রের মত করে সজ্জিত করে শকট প্রাচীরের 
অন্তরালে থেকে কৌরবরথীগণ চক্ররক্ষা ও পাগব পাঞ্চাল বাহিনীর উপর বাণ বর্ষণ 
করবে) চক্রের একটিমাত্র দ্বার রাখা হ'ল, দেখানে ভ্রোণের নেতৃত্বে অশ্বথামা, 
জয়ন্্রথ, শকুনি, শল্য, ভূরিশ্রব৷ এবং কয়েকজন ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বৃহবদ্ধ হয়ে দ্বার 
রুক্ষ করুবে, তাদের পশ্চাতে সৈন্তসহ ছুর্যোধন, কর্ণ, ছুঃশাসন, কপ ও লক্ষণ প্রমুখ 
বহু তরুণ বয়স্ক কুমার যুদ্ধার্থে গ্রস্তত থাকৃবে। প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভীম, 
ধষ্টছায়, লাত্যকি প্রভৃতি মহাঁবীরগণ বুহদ্বার ভেদ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রে 
দ্রোণ ও তীর লঙ্গীয় বথীদের বাণ ও অন্রবর্ষণে বিমুখ হলেন। কোন পাঁওব- 
পা্চাল বীরই যখন বৃহতেদ করতে পারলেন না, তখন যুরধিঠির অভিমনাকে 


২৩০২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


হতে করতে অন্মতি দিলেন। 'অভিমহ্া বল্ল, আমি বহছার তে? করে 
ভিতরে যেতে পাব্ব, কিন্ধ একাকী ভিতরে গিয়ে বিপঙ্গ হলে ফিরতে বোধহয় 
পাঁরৃব ন। ভীম ব্ললেন, তুমি বদি বৃহঘার ভেদ্ব করে ভিতরে প্রবেশে করতে 
-পার, তাহলে আমি, ধৃষটছাস্ন প্রভৃতি ভোমার কৃত ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে 
তোমাকে লাহাষা করব । অভিমচ্ তখন বহদারে অবস্থিত ভ্রোণ প্রমুখ রথীদের 
উপর অবিরত তীররৃষ্টি করে তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে রথ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ 
করল। কিন্ত তীম, ধৃষ্টদায্ প্রভৃতি যখন অভিমন্্রাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা 
করলেন, তখন জযদ্রথ সেই ছিত্র বন্ধ করে দিলেন? জয়গ্রথ দ্রোণ ও বাহারে 
উপস্থিত অন্তান্ত কৌরব বুধীদের বাঁধ! কাটিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ কর! সম্ভব 
হল না। ফলে অভিমন্থাকে কৌরুব বীর সমাকুল চক্রবধাহের মধ্যে একাকী যুদ্ধ 
করে যেতে হল। অভিমন্থ্য প্রবেশ করেই, তার সম্মুখে স্থিত বহু সাধারণ রুথী ও 
পদাতিক সৈন্য ধংস কর্ল। ছূর্যোধন বাধা দিতে গিয়ে বিপন্ন হলেন, তখন 
কর্ণ, কৃতবর্মা, কূপ, অশ্বখামা, শল্য প্রভৃতি অগ্রসর, হয়ে অভিমঙ্াকে যুদ্ধে ব্যাপৃত 
করে ছুর্যোধনকে অপনরণের সুযোগ করে দিলেন। কর্ণের তীব্র ৰাণবর্ষণে 
'অভিমন্থ্য বিচলিত ন1 হয়ে ঘন ৰাণ বর্ষণে কর্ণকেই বিপর্যস্ত করে তুল্গ, ফলে 
-কর্ণও পিছনে সরে গেলেন। শল্য অভিমন্থ্যর বাণাধাতে মুচ্ছিত হয়ে পড়লে 
তাঁর সারধি তাকে নিয়ে সরে গেল। ছুঃশাস্ন স্পর্ধা! সহকারে অভিমন্থ্যর দিকে 
অগ্রসব হয়ে দারুণ বাণাঘাত সহ করতে ন! পেরে পালিয়ে গেল। কর্ণ আবার ' 
এগিয়ে এসে অভিমন্থ্যকে ম্ববশে আন্তে.চেষ্টা করলে নিজেই অন্বগ্রহারে অজ্ঞান 
য়ে পড়লেন, তার সারধি তাকে নিয়ে গেল। শল্যগুত্র রুঝারথ ও তার সঙ্গী 
বহু রাজপুত্র অভিমন্থযর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে প্রাণ দিল? হুর্যোধন পুর লক্ষণও 
অভিমন্থার হস্তে নিহত হল। অভিমস্যার এই অনাধারদ বীরত্ব দেখে দূর্যোধন 
শঙ্ষিত হয়ে উঠলেন । তখন দ্রোণের পরামর্শে যুগপৎ ছয়জন রথী-_ প্রো, কর্ণ, 
কপ. অশ্বথামা, কৃতবর্মী ও কোশল্রাজ বৃহঘল-_-অভিমঙ্ছাকে আব্রমণ করলেন। 
অভিমন্য যথাপাঁধ্য গ্রতিযুদ্ধ করে তাদের মধ্যে বৃহছলকে নিহত করুল, বাকী 
রধীগণ তাঁর বুথের অশ্ব বধ করলেন, ধঙ্ছকের জ্য| বার বাঁর কেটে দিলেন? জ্যা 
ফুরিয়ে যাওয়াতে অভিমম্থ্য অপিচর্ম হস্তে নেমে এল, কিন্তু ত্রোণ ভার মুটিতে 
বাঁণাধাত করে অসি হন্তচাত করে দিলেন, কর্ণ তার চর্ম কেটে দিলেন। অভিমা 
রথ থেকে চক্র তুলে নিল, কিন্ত তা নিক্ষেপ করবার পূর্বেই সেটিও কটি! গেল। 


চতুর্থ দিনের যুদ্ধ__জয়ন্্রথ বধ ৩০৩ 


অভিমন্তা তাঁর শেষ অস্ত্র গা হাতে নিল, তা দেখে গদাযুদ্ধ কুণল ছঃশাপন পুত্র 
গদাহস্তে এগিয়ে এগ, অন্য রুখীরা! ঈ্াড়িযে অভিমচ্য ও ছুংশানন পুত্রের গদাযুদ্ধ 
দেখতে থাক্ল। কিছুক্ষণ পরে গদাঘাতে দুজনেই পডে গেল, ক্লান্ত অভিমন্া 
উঠে দীডাবার পূর্বেই ছুঃশীসন পুত্র উঠে তাঁর মস্তকে গদাঘাত করল, অভিমন্থ্ 
পড়ে গিয়ে আব উঠল না । এইভাবে অভিমন্থ্য নিহত হ'লে কৌরবগণ জয়ধ্বনি 
-করে অবহার ঘোষণ। করুল। 
অজুনিকে সংশপ্তক বড় একটি দূল যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখেছিল, তার মধ্যে এক 
স্থশর্মা ছাডা সকলকে বধ করে অন সন্ধায় শিবিরে ফিরে অভিমন্থার নিধন 
বারী শুনলেন & জয়ন্রথ কর্তৃক বাহার অবরোধের কথ! শুনে তাকেই অভিমচ্ার 
মৃত্যুর জন্য প্রধানতঃ দায়ী মনে করে তিনি প্রতিজ্ঞ] করুলেন, জয়ঙব যদিবাগ। 
যুধিির বা পুরুষোভ্তয কুষ্জের শরণ না নেয়, তবে কাল স্থ্ধান্তের পুর্বেই তাতে 
বধ করবেন, না করতে পাবলে পুত্রের চিত্র জীবন বিপর্জন করবেন । সেই 
প্রতিজ্ঞার কথা কৌরৰ শিবিরে পৌছে গেলে জয়ত্রথ মৃত্যু এডাতে নিজদেশে 
ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু দ্রোণ তাকে অভয় দিয়ে বল্লেন, তোমার রক্ষার 
অন্য এমন ব্যবস্থা করব যে অঙ্ভ্ণন নুর্যান্তের মধ্যে তোমার কাছে পৌছাতেই 
-পীরৰে না। চিন্তা ও পরামর্শ কবে তিনি একটি পরিকল্পনা করে ফেল্লেন__ 
সম্মুখে দুরমর্ষণের নেতৃত্বে পনর শত শিক্ষিত গঁজারোহী যোা থাকবে, তার 
পিছনে ছুঃশাসন ও বিকর্ণ তাদের রথে উপধুক্ত বল সঙ্গে নিয়ে বাহারের সম্মুখে 
"থাকবে, চত্রণকট বুছের দ্বারে ্বপ্নং দ্রোণ যথেই্ বল নিক থাঁকবেন, তার 
পশ্চাতে কৃতবর্মা তার যাঁদববুহ নিয়ে থাকবে, তার পশ্চাতে কাম্োজরাজ হ্দক্ষিণ 
ও জলমন্ধ থাক্‌বে তাঁদের সৈন্য নিয়ে, তারপরে প্রধান কৌরববাহিনী নিয়ে হুর্যোধন 
"থাকৃবে, তারও তিন গব্যৃতি ব| ছয় মাইস পশ্চাতে শিজ বাহিনী লজ্জিত করে 
জয়রথ থাবৃবে, তার সামনে ছয় জন মহারথ থাকৃৰে অন্জুনকে আটকাতে--কর্ণ, 
সৌমদত্তি (ভূরিশ্রব! ), শলা, অশ্বথামা, কপ ও কর্ণনুপ্র বৃধদেন। এই পরিকল্পনার 
কথা গ্েনে ক্ষৌরবগণ আশ্বস্ত হ'ল, জয়দ্রবও আর '্ঘদেশে ফিরুবার কথ। তুললেন না। 


৩৯. দ্রোণ পর্ব--চতুর্থ দিনের যুদ্ধ-_জয়ন্দ্রথ বধ 


এইভাবে অয় দথকে বুক্ষা করবার যে পরিক্ল্রনা, তা তৃতীয় দিনের অন্ধ্যার 
মধ্যেই পাঁগুবগণ জান্তে পারলেন। কৃষ্ণ অভুণনেকে বললেন, তুমি ভারী 


৩০৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


দায়িত্ব নিয়েছ। অভুর্ণ বল্লেন, তুমি 'কাল আমার বীর্য দেখবে, আমি পথ্যার 
মধ্যেই সব বাধা অতিক্রম করে জয়ন্রথকে বধ করতে পাঁরব। কৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহ 
দিলেন, এদিকে নিজ সারথি দারুককে ডেকে বল্লেন, তুমি কাল গ্রভাঁতে আমার 
রথ সব অস্ত্র দিয়ে লঙ্ছিত করে রেখো, আমি যদি দেখি যে অজু'ন যথাকালে জয়- 
ভ্রথের কাছে পৌছতে পারবে না, তবে আমি রাঁঘভ-রবে আমার শঙ্খ বাঁজাব, ভুমি, 
তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্জিত রথ আমার কাছে নিয়ে আম্বে, আমি নিজে যুদ্ধ করে 
অজুনিকে যথাকালে জধদ্রথের নিকট উপস্থিত হবার পথ করে দেব। দারুক 
উত্তর দিল, আপনার আদেশ, মত আপনার রথ আমি গ্রভাতেই সজ্জিত করে 
বাখব, কিন্ত আপনি যার লারথি, তার আর কোন পাহায্োর দরকার হবে না। 


পরদিন !প্রভাতে অজুন ক্ৃষকে সারথি নিয়ে যাত্রা করলেন। দুরর্ষণ ও. 
ছুঃশাদন এবং তাদের গজসৈন্ ও অন্ুব্তা রথীদের পম্মুখীন হয়ে অজুন অল্পকালের 
মধ্যেই ছুমর্ষণের হভীবাহিনীও দুঃশাসনের রথীবাহিনী বিদ্রাবিত ও বহুলাংশে 
বিনষ্ট করে দ্িলেন। তারপর ভ্বোণের সম্মুখে এসে বললেন, আমি আপনার 
শিল্প, আমাকে গ্রতিজ্ঞা পূরণের শরন্য এগিয়ে যেতে দিন। ভ্রোণ বল্লেন; 
আমাকে পরাজিত না করে যেতে পারবে না। অজুন দ্রোণের সঙ্গে কিছুক্ষণ 
শর বিনিময় করলেন। তারপর রণ বললেন, সময় নষ্ট না] করে শকটব্যুহের 
একদিক ভেঙ্গে এগিয়ে চল। অভু্নে তাঁই করলেন। যুধামন্য ও উত্তমৌজাকে 
অজুন চত্ররক্ষী হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তারাও এগিয়ে চলল। আর 
কিছুদূর গিয়ে তীর! কুতবর্মা ও ম্দক্গিণের বাহিনী দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ শীত 
বাধা কাটিয়ে অগ্রসর হবার উপদেশ দেওয়ায় অজুনি তীক্ষু শর ভ্রত নিক্ষেপ বরে 
কতবর্মীকে বিসংজ্ঞ করে দিলেন, কিন্তু মর্মঘাতী শর মারলেন না। কাঘোজ- 
রাজের বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে অভুণি হ্দক্ষিণকে বধ করলেন, তার পাহায্যার্থ 
আগত শ্রতাযুধ নিজের নির্গিপ্ত গদ্ার আঘাতে মারা পভলেন, গদ্দাটি নিক্ষিপ্ত 
হলে ঘুরে এসে তাকেই আঘাত করল। অজু দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 
চললেন, কিন্তু কুতবর্ম। সংজ্ঞ| লাভ করে যুধামহ্য ও উত্তমৌজাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত 
করে আটকে রাখ ল। শ্রভাযুধকে পভতে দেখে তার দুই ভাই শ্রতাযু ও অচ্যুতাযু 
ঘুম! তোমর ও শুল নিক্ষেপ করে অভুনিকে অজ্ঞান করে দিল $ কৃষ্ণ ভ্রুতবেগে 
মগ্ডলাকারে রথ ঘুরিয়ে অুনকে সংজ্ঞালীভের অবকাশ দিলেন, অজু সংজঞালাভ, 
করে তী্ষ বাণে শ্রী যু ও অচ্যতীযুকে বধ করলেন । 


 চ্কুর্থ দিনের যুদ্ধ-_জয়দ্রথ ব্ধ ৩০৫ 
এইভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট রথীকে বধ করে অভুন এগিয়ে যাচ্ছেন জেনে 
ভ্রোণের কাছে গিয়ে ছুর্যৌধন অঙ্গযোগ করলেন যে, অর্জুন আপনাকে পার হয়ে 
যেতে পারবে না আমার বিশ্বাস ছিল, সে পার হ'য়ে ভ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আপনি 
বুহমুখ থেকে গিষে তাকে নিবারণ করুন। ভ্রোণ বল লেন, আমি ঝুহ্মুখ ছেড়ে 
গেলে পাগ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীর বু রথী সাম্নে এগিয়ে যাবে, তাতে আরো! বেশী 
বিপদ হবে। তূমি বথাস্থানে গিয়ে অঙ্গ্ুনকে বাঁধ! দাও। তোমাকে অভেম্ত 
বর্ম পরিষে দিচ্ছি, বলে দুর্ধোধনের দেহে দ্বিতীয় এক গ্রন্থ বর্ম পরিয়ে দিলেন। 
ইতিমধো অঙ্ুপ্ন বহদূর অগ্রদর হয়ে গেলেন। অজুনি ভ্রতহস্তে বাণ মেরে 
সৈম্ মেরে ৰ| বিদ্রাবিত করে যে পথ করেন, সেই পথে কৃষ্ণ ভরত রথ চালিয়ে 
দেন। প্রায় মধ্যাহ্ন কালে অবস্তি বাজ ভ্রাতা খিন্দ ও অগ্গবিন্দ এসে অজুনের 
পথ আটকাল, কিন্তু অর্দ্ুনের সম্মুখে তারা! বেণীক্ষণ থাকৃতে পারল না, অজুন 
অল্পকালেব মধো তাঁদের বধ করলেন। তারপরে অশ্বপরিচর্চ করে বথের অশ্থ- 
গণকে সতেজ করে নেবার কৃথা হ'ল। অজুরন পথের একপাশে অল্প দুরে একটি 
হংসাদিপক্গী শোভিত ছোট হুদের কাছে রথ নিয়ে গেলেন, নিজে তুণীর পিঠে 
নিয়ে ধনূর্বাণ হস্তে সাম্নে দীড়ালেন, কোন বধী বা গজসৈন্ত আক্রমণ করতে 
এলে তাকে বাঁণ মেরে শেষ করে দিতে থাকলেন? ইতিমধ্যে কৃষ্ণ অশ্বগুলিকে 
বন্ধন মুক্ত করে তাদের দেহে বিদ্ধ ৰাণাদি তুলে ফেলে তাঁদের অঙ্গ মার্জন] করে 
' খাজল দিয়ে তাদের সতেজ করে তুললেন ও আবার রথে যুক্ত করে দিলেন। 
তারপর কষ্ণাজুনি লক্ষ্যের দ্বিকে অগ্রসর হলেন। অ্কন্মাৎ ছুর্যোধন এসে তাদের 
পৃথরোধ করলেন, অর্জুনের বাঁণে ছুর্যোধনের বর্ম ভেদ হচ্ছে ন। দেখে রুষণ বললেন, 
তোমার হাতের বল আর গাণ্তীবের শক্তি কি নষ্ট হয়ে গেল? অভু'ন বললেন, 
দ্রোণ ছূর্যোধনকে অভেগ্ধ বর্ম পরিয়ে দিয়েছেন, আমি বর্ম ভেদ না করেই ওকে 
ৰশ করছি। বলে অনি ছুর্যোধনের রথের অশ্ব বধ করলেন ও বাণ দিয়ে 
ছুর্যোধনের পাণি ও অঙ্গুলি ক্ষত বিক্ষত করে দিলেন। ছুর্যোধন তখন আর এক 
রথীর বথে উঠে চলে গেলেন। কৃষ্ণ অরুন আবার তাদের লক্ষ্য জয়ন্রথের 
দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন । 
এদিকে বাহারের লন্থে ভ্রোণের নেতৃত্বে কৌরব বাহিনীর লঙ্গে হৃধিঠির- 
ভীম-সাত্যকি-বষ্টছায় ইত্যাদির নেতৃত্বে পাব পাধাল বাহিনীর যুদ্ধ হচ্ছিল। 
প্রথমে পাগুব-পীচান বাহিনীর আক্রমণে ভ্রোণের অধীনস্থ কৌরব বাহিনী ভগ্ন 
চকু, 


৩০৬ মহাভারতের মুল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ও বিনষ্ট হতে আরম্ত হল।৯ ভ্রোণ বহু চেষ্টা করে ধৃষ্টহান্নকে আত্রমণ করে 
ভার রথের অশ্ব বধ করতে পারলে, তখন সাত্যকি এসে ভ্রোণকে যুদ্ধে ব্যাপূত 
কবে নানা অন্তরে বিপন্ন করলেন।২ এইরূপভাবে যুদ্ধ চলতে ধাকল। কৃষ্ণ ও 
অজু দুর্যোধন পরাজিত হয়ে সরে গেলে আরও অগ্রসর হয়ে ছয় মহারথী রক্ষিত 
জয়ব্রথকে দেখতে পেলৈন, অন্জুন গাণীবের টক্কর ধ্বনি করলেন, কৃষ্ণ জোরে 
তাঁর পাধজন্ত শঙ্খ বাঁজালেন। তখন আটজন বথীর্‌ সঙ্গে যুগপৎ অঙ্গনের 
যুদ্ধ আরম্ভ হল--ভূরিশ্রবা, শখ, কর্ণ, বুষসেন, জয়দ্রথ, কূপ, মন্্ররাজ শল্য ও 
'অশ্বথামা। যুধিষ্ঠির বহুদূরে নিনাদিত পাঞ্চজন্ শঙ্খ ধ্বনি শুনে অজুনিকে বিপন্ন 
মনে করে নাত্যকিকে বললেন, তুমি ব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করে অর্জুনের সাহায্যে 
শীন্র বাও। লাত্যকি বললেন, আপনাকে বক্ষ! করবার ভার অজু'ন আমার উপর 
দিয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠির বলেন, এখানে আরও অনেক বীর আছেন-_ভীম, 
খুষ্টহায়, শিখণ্ডী, ঘটোৎকচ প্রভৃতি, তার! আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন । 
যুধিষিরের মনে তখন ভ্রোণের হস্তে বন্দী হবার ভয় বিশেষ ছিল না, কৌরবদের 
শ্রেষ্ঠ বহু বথী জয়ন্রথের বঙ্ষার্থ বুছের অভ্যন্তরে বছ দুর ছিলেন, যারা! ভ্রোগের 
সঙ্গে ছিল তাঁদের উচ্চ মানের যো মনে হয়নি, তাদের বেশ কয়েকজন পাগুৰ 
পাঞচাল বীরদের হস্তে নিহত হয়েছিল, পাগুব-পাঁথাল পক্ষীয় কয়েকজনও নিহত 
হয়েছিল। কৌরব পক্ষের নিহত বীরদের মধ্যে রুক্ষদ বীর অলমৃষ উল্লেখযোগ্য, 
ভীগ্ম তাকে মহাঁর্থ বলে বর্ণনা করেছিলেন, দে ঘটোৎ্কচের হস্তে নিহত হয়।৩ 
সাত্যকির অনুরোধে যুধিঠির সাত্যকির বথ প্রতিদিন যে পরিমাণ অন্থনভভারে সঙ্জিত 
করু। হত, তাঁর পীঁচগুণ অধিক অস্ত্রস্ভারে সজ্জিত করে দিতে আদেশ দিলেন ও 
' উৎকষ্ট মন্ত দিলেন। মস্ত পাঁন করে নৃতন লজ্জিত রথে সাত্যকি অর্জুনের সাহাধ্যার্থ 
ব্যুহের মধো প্রবেশ করলেন। বুহের মুখে ভ্রোণের সঙ্গে অল্পকাল শর-যুদ্ধ করে 
সাত্যিকিও অভুনের মত শকট ব্যৃহ ভেঙ্ে ভিতরে চলে গেলেন। তারপর 
কৃঙুবর্শার সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করে তাঁকে অন্বাঘাতে অজ্ঞান করে দিয়ে যুধামন্যু ও 
উত্তমৌনাকে সঙ্গে নিযে এগিয়ে গেলেন। তারপর ভূরিশ্রবার সঙ্গে পাত্যকি 


১। দ্রোণ ৯৫ অঃ 
২। দ্রোথ ৯৮ অং 
৩। দ্রোণ পর্ব, ১০৯ অঃ 


চতুর্থ দিনের যুদ্ধ-_-জয়দ্রথ বধ ৩৩৭ 


যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরস্পরের রথের অশ্ব বধ করে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে অলি চর্ম 
'যৌগে ছন্দযুদ্ধ কন্পুতে লাগলেন, উভয়েরই চর্ম ভেঙ্গে যাওয়ায় মন্রযুন্ধ আরস্ত 
করলেন $ ভূরিশ্রব! সাত্যকিকে বশে এনে অসি দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করতে উদ্ভত 
হলে অন্ুিস্থ কু দেখতে পেয়ে অঙ্ুনিকে বল্লেন, লীত্যকি বিপর, তাঁকে 
রক্ষা কর? অজু ক্ষুরপ্র বাঁ৭ দিয়ে ভূরিশ্রধার দক্ষিণ হস্ত কেটে দিলেন। 
ভূরিশ্রবা অজুনকে ডেকে বল্লেন, আঁমি যখন আর একজনের সঙ্গে যুদ্ধে নিপ্ত, 
তুমি কেন তার মধ্যে আমার হাত কেটে দিয়ে অধর্ম যুদ্ধ করলে? অর্জুন 
বল্লেন, আমার পক্ষীয় বীরকে বাঁচাতে আমি তোমার হতি কেটে দিয়েছি, 
তাতে অধর্ম বেন হবে? সাত্যকি বিপদমুক্ত হয়ে নিজের অনি দ্বার! কষ, 
অজু প্রভৃতির নিষেধ সন্থেও ভূমিতে নিশ্ে্ট ভাবে উপবিষ্ট ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ 
করলেন। ইতিমধ্যে বহক্ষণ অর্ভুনের বা কৃষ্ণের ধকের টগ্কার বা শখনাদ 
| শুনে হৃিষির ভীমকে অঙ্গুনের সাহীধার্ঘ পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন ষে 
ষ্টায়, ঘটোৎকচ প্রস্ৃতিই তাঁকে রক্ষা! করতে পাঁরৰে। ভীম বুহমুখে ভ্রোণের 
সম্মুখীন হয়ে বল্লেন, আঁমি শক্র, অভুনের মত দ্যালু নই $ ব'লে ভ্োণের পারথি 
ও রথের অশ্ব নিধন করে রথখানি উপ্টে দিলেন , ভ্রোণ কোনমতে নিজেকে 
বীচিয়ে অন্ত রথে খন উঠলেন, তখন ভীম বছদুরে অগ্রণর হয়ে গেছেন। 
নভীমের সম্মুখে পড়ে যে রী বা গঞ্গগৈন্ত বা! অশ্বারোহী বাধ! দিতে চেষ্টা করল, 
"তাকেই ভীম বধ করলেন, তারপর কর্ণের নিকটস্ক হয়ে কর্ণের সঙ্গে দন্বযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হছলেন। কর্ণ প্রথমে ছুই তিনবার ভীমসহ যুদ্ধে বিরথ হয়ে অন্ত রথে উঠে 
প্রস্তত হয়ে ফিরলেন, অবশেষে ভীমকে বিরথ করে দিলেন, ভীমের সারধি 
যুধামঙ্গার রথে উঠে নিজেকে রক্ষা করে। কর্ণ প্রথমে যখন কয়েকবার ভীমের 
নিকট পরাজিত হন, তখন ছুর্বোধন কর্ণের সাহায্য করতে কয়েকঙন ক:র নিজের 
ভ্রাতা প্রেরণ করেন, তারা সকলেই ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে বিনষ্ট হয়। এইভাবে 
সেদিনের যুদ্ধে ত্রিশ জনের অধিক ধৃতরাষ্ট্ পুত্র নিহত হয় । 

ভীম বিরথ হয়ে মৃত হুতী ও তগ্র রথের স্পের মধ্যে আশ্রপ্ন নেন। তার 
অবস্থা দেখে অর্গুনে অগ্রসর হযে কর্ণের প্রতি বাণ বর্ষণ আরম্ভ করেন। কর্ণ 
কয়েকবার ভীমের সন্ধে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছিশেন, তিনি তখন অঙ্গুনে? সম্মুখীন 
না হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন। ভীম উন্তমৌক্জা রথে গিয়ে উঠশেন। 
এইভাবে নাত্যকির হস্তে ভূরিশ্রবার মৃত্যু হওযান্র এবং ভীমদহ যুদ্ধে শ্াস্তিষণ 


১৩০৮ মহাভারতের, মূল কাহিনী ও বিবিয় প্রসঙ্গ 


কর্ণ পশ্চাদপসরণ বরায় অর্জুনের ভার বি ছুট| জাঁধৰ ইল, আবে! তিনি দাত]কি 
ভীম হ্ধামন্যু ও. উত্তমৌজা এই চারজন বীরের সাহাধ্য পেলেন। তাদের 
সাহায্যে সব বাধ? চূর্ণ করে জয়ন্্রথের বের সম্মুখীন হয়ে তার গ্গে সন্দুখযুদ্ 
করে হূর্যান্তের পূর্বেই তাঁকে বধ কঝলেন। জয়ন্রথ বধের পরেও কূপ ও অশ্বখাঁমা 
অভুনেকে আন্রমণ করেনঃ অভুনি তাদের স্গে মৃদুযুদ্ধ কর] সত্বেও কপ অর্ভনের 
বাণে মুচ্ছিত হয়ে যান, তাঁর সারথি তাঁকে নিয়ে সরে যাঁয়। মাতুলের অবস্থা] 
দেখে অশ্বখামাও তখন বুদ্ধ আর না করে সরে যাঁয়। পের মৃচ্ছ দেখে অজুন 
ছুংখ গ্রকাঁশ করেন, দেখা যাঁয় ষে অভিমন্থযর মৃত্যুর পরে তীব্র যুদ্ধ করা সত্বেও 
গুরুব প্রতি মোহ অর্জুন কাটিষে উঠতে পারেন নাই। কপ, অশ্বথামা ও 
কুতবর্মীকে আঃত্তে পেয়েও অজুনি বধ না! করে ছেড়ে দিযেছেন, তার ফলে 
যুদ্ধশেষে হতাবশিষ্ট পাগব-পাঁঞচাল বীরগণ রাত্রিতে অতকিতভাঁবে তাদের হস্তে 
নিহত হয্েছিল। কপ, অশ্বথামা অপত্হত হবার পরেও কিছুনণ দুই পক্ষের 
বীরদের মধ্যে যুদ্ধ চল্ল, তবে বিশৃঙ্খল ভাবে। স্ধ)| হলে কৃষ্ণ বল্জ্লে, অর্জুন, 
ভাগাক্রমে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরুণ করতে পেবেছে। অজুনে বললেন, তৌমার 
সাহায্য পেয়েই তা! সম্ভব হয়েছে। তখন অর্জুন, বৃষ, সাত্যকি, ভীম ইত্যাদি 
ফিরে, গিয়ে যুধিিরকে লব লংবাদ জালালেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথবধের সংবাদ 
পেয়ে আনন্দ প্রকাঁশ করলেন। যুধিচির সাত্যকি ও ভীমকে পর পর অর্জ,মের 
সাহায্যে পাঠিয়ে বিচন্ষণ জেনাপতির উপযুক্ত কাঁজ করেছিলেন, তাদের সাঁহাযা 
পেয়ে অর্জনের প্রতিজ্ঞা পুরণের কার্ধ নহজ হয়ে এপেছিল। ন| হলে হয়ত 
কের পরিকল্পন| মত কৃষের নিজের জন্ত্ধারণ বরে অর্জনের পথের বাঁধ! দুর 
করে.দিতে হত। 


৩২. দ্রোণ পর্ব--বাত্রি যুদ্ধ ও পঞ্চম দিনের ঘুদ্ধ--- 
ঘটোশুকচ বধ ও ভ্রোণ বধ 


জয়ব্রথের মৃত্যুর, পরে ছুধৌধন দুঃখিত মনে ভ্রোণের নিকট উপস্থিত হযে 
বল্লেন, জয়ন্্রথ অর্জনের হত্তে নিহত হয়েছে, তাছাড়। আমাদের পঙ্গের 
ভূরিশ্রবা, অঞ্ঘুষ, জলসন্ধ ইত্যাদি মহাবীরও মৃত্যুবরণ বরেছে। আপনি 
পীত্ডবগগণের প্রতি স্েহবশতঃ শুধু অর্জ,নকে নয়, দাত্যকিকেও ভীমকেও ব্ুহদধার 


রাত্রি যুদ্ধ ও পঞ্চম দিনের যুদ্ধ-_-ঘটোৎকচ বধ ও দ্রোখ বধ ৩০৯ 


"অতিক্রম করে যেতে দিলেন, ফলে আমাদের বহু রুখী ও নৈন্ভ নিহত হ'ল, এবং 
আপনার জয়দ্থ রক্ষার পরিকল্পনা সম্পুর্ণ ব্যর্থ হ'ল। যাঁরা আমার যথার্থ 
শুভাকাজ্দী নগ্ন, ভাদের উপর নির্ভর করে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমি ভূন করেছি । 
একমাত্র কর্ণ সর্বদা আমার জন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে। তাঁর সাহাষ! নিয়ে যারা! 
আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছে, তাদের খণ শোধ করতে ৰা যুদ্ধ জয় করতে 
আমি এখন যাই। প্রোণ দুর্যোধনের কথা শুনে বল্লেন, তুথি আধার বিরুদ্ধ 
মিধা! অভিযে গ কব্হ। আমি স্বেচ্ছায় অর্জন বা সাত্যকি বা ভীমকে পথ 
দিই নাই, আমার পগনী বংদর বয়দ হয়েছে, আমার তুলনায় তারা যুবক, 
ক্গিগ্রতার সঙ্গে বাছ ভেগে এগিষে গেছে, আমি নিবারণ করতে পারি নাই। 
এখন যদি যুদ্ধ কংতে চাঁও, তবে ঘোষণ|] করে দাও যে আজ অবছার হবে না, 
নারাবাত্রি যুদ্ধ টল্বে। ছুর্ধাধন তাই ঘোধণ| করে দিলেন। ফলে যৃদ্ধারন্তে যে 
নিধম হযেছিগ, সঞ্ধাঁকালে সার! রাত্রির জগ্য অবহাঁর বা! যুদ্ধ বিরতি হবে, সেই 
নিয়মের ব্যতিক্রম কব হু'ল। ভ্রোণের দেনাপতিত্বে যুদ্ধের চতুর্থ দিনঃ অর্থাৎ 
কুহকষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিন, প্রায় মারারাত্তি যুদ্ধ চল্ব। দুর্যোধ নর ঘেধা শুনে 
পাগুব-পাঞালগণ পুনঃ যুদ্ধে? জন্ বুহবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হ'ল। 

রাত যুদ্ধের তিনটি ভাগ করা যায়; প্রথমে গোধূলির আলোকে যুদ্ধ, দ্বিতীয় 
দ্বীপ জে'ল যুদ্ধ, তৃতীষ অর্জনের ঘোষণ! মত ছুই দণ্ড বিশ্রাম নিয়ে ক! ছাদশীর 
কমান চন্দ্রীলোকে ও উধার আলোকে যুদ্ধ। প্রথমে ছুর্ধোধন তীববেগে পাব 
বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বেশ কিছু সৈন্য ধ্বংদ করলেন, তারপর যুধিটির 
তীব্র গ্রতি-মাক্রমণ কবে ছুর্ধোধনকে বিধংজ্ঞ করে দিলেন। কৌ সেনার 
মধ কোলাহল উঠল, রাজ] নিহত হয়েছেন । শুনে দ্রোণ ছুর্যোধনের সাহা্যার্থ 
অগ্রনর হলেন। ইতিমধ্যে হূর্বোধন সংজ্ঞ| লাত করে আবার যুগ আরম্ত 
করলেন। ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃটহাজ প্রস্ৃতি যুধিঠিরের সাহাযার্থ এগিয়ে 
এলেন। তীব্র মুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহু রখী ও দেন্ত নিহত হ'ল। ভূরিশ্রবার 
পিতা সোমদত্ত পুত্রের মৃত্ার প্রতিশোধ নিতে পাত্যকিকে আক্রমণ করলেন, 
কিন্ত লাতাকির হস্তে পরাজিত ও নিহত ছলেন। পোমনত্বে্র পিত| বৃ্দ বাহলীক* 
রাজ তীষ়ের অস্ত্রে মৃতামুখে পতিত হলেন। ভীমের হনে আবে কয়েক্ন 
খুতবা তনয় প্রাণ দিবেন। যুধিঠিরও দেই বাত্রিতে যথেষ্ট বীর্ষ প্রদর্শন করলেন ॥ 
একবায় ঘোণের সম্মুধীন হয়ে তীর নিক্ষিপ্ত সব অস্ত্র ন্ট করে দিলেন, জোপের 
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হান পর্স্ত স্বীয় বরশধান্ত্র দ্বার প্রতথ্থিহত করলেন। তারপর কষ্টের কথায় সরে গেলেন। 
ভ্রোণ তখন পাঞ্চল সেনার উপর আক্রমণ চালালেন $ কিন্তু অভুনি ও ভীম পাৰ 
পাঞ্চীল বাহিনীর ছুই পার্থ রক্ষা করে ভ্রোণের ও দুর্যোধনের আব্রমণ ব্যর্থ করে 
দিলেন। বর্ণ অগ্রণর হয়ে অভুনের লম্ুখীন হলে অজুনি কর্ণের সারুঘি ও রথের 
অশ্ব বধ করে কর্ণের উপর অন্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন, কর্ণ কৃপাচার্ষের বথে 
উঠে চলে গেলেন। এইভাবে বাত্রি যুদ্ধের গ্রথম ভাগের যুদ্ধ পাগুব পক্ষের, 
অশ্কূল হ'ল। 

তারপবে ছুই পক্ষেই দীপ ও মশাল জালিযে যুদ্ক্ষেত্র কিছুটা আলোকিত 
করা হল। পদাতিক সৈন্তগণকে মশালবাহী কৰা! হল, বুথে ও গজপৃষ্ঠে দীপ 
জীলান হ'ল। দীপ প্রজালনের পরেও প্রথমে পাগুব পাঞ্চালদের জষ হ'লঃ 
লাত্যকি, অজূর্ন, ভীমের হস্তে কিছু কিছু কৌরব বুখী নিহত হ'ল, ধৃষটহ্ায়ও 
ভরোণের সম্মুখীন হয়ে তার অস্ত্র কেটে দিয়ে তীর পাঞ্চালসেন ধ্বংস বন্ধ করতে 
সমর্থ হান। যুদ্ধের গতি দেখে ছুর্ধোধন আবার ত্রোণ ও কর্ণকে তীব্র যুদ্ধ করে 
শত্রু বিনাশ করতে বলেন, ছুর্ধোধন দীপ জাগার পরে একবার ভীমের হস্তে, 
একবার পাত্যকিব হস্তে বিপর্যস্ত হয়ে উগ্র হযে উঠেছিলেন। তখন মৃত্যু 
তুচ্ছ করে ভ্রোণ ও বর্ণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কর্ণ পাগুব পাঁঞীল বাহিনী ধ্বংস 
করছেন দেখে যুধিষির অভুনিকে ডেকে বল্লেন, শন্র কর্ণকে নিবারণ কর। 
অভুর্ন কর্ণের দিকে বুথ নিতে বল্লেন, কিন্তু কৃষ্ণ বল্লেন, এখন ঘটোৎকচ কর্ণের 
সম্ম্‌ঘীন হোক, ঘটোথকচও কর্ণের উপযুক্ত প্রতিঘন্বী; কষ বোধ হয় সমস্ত 
দিন যুদ্ধ ক্লান্ত অর্ভুনকে হিশ্রাম দিতে চেষেছিলেনে। ঘটোৎকচ উৎফুল্ল ভাবেই 
কর্ধের সম্মুখীন হ'ল এবং অনেকক্ষণ সুকৌশলে যুদ্ধ করে কর্ণকে এতটা বিপর্যস্ত 
করল যে কৌরংগণ কর্ণের নিরাপভার জন্ত ভ্রাসিত হয়ে উঠ্ল। কিন্তু কর্ণ 
নিজেই প্রাণপণ যুদ্ধ করে ঘটোৎ্কচকে ঠেকিষে রাখলেন এবং শেষে একটি 
বিশিষ্ট তীক্ষ ৰা মেতে ঘটোৎ্কচকে পাঁতিত করলেন। ঘটোথিক্চের পতনে 
পাগুব পাঞ্চালগণ অস্ত শোকা হলেন? যুধিষ্টির বলে উঠলেন, ঘটোৎ্কচ 
আমাদের প্রিয় পুত্র ও প্রায় অভিমহ্যার মত অতিরথ ছিল, হিমালয়ে তীর্ঘভ্রমণ 
কালে যে আমাদের অনেক লাহাষ্য করেছিল $ কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে সে যখন 
বিপন্ন হয়, তখন অন্ত কোন মহারথ এনে কেন কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপূত করে, 
ঘটোৎকচকে অবসর দিল না? অতিমম্য বধের বিবরণ শুনে অভুর্ন জয়গ্রথকে 


ঘটোৎকঢ বধ ও দ্রোণ বধ ৩১১. 
পুত্রের মৃত্যুর কারণ মনে করে তাকে বধ করল, কিন্তু প্ররুতপক্ষে অভিমন্থার 
মৃত্যুর জন্য দ্রোণ ও কর্ণেরই দীয়িত্ব বেশী, অজুনি তো গুরু ভ্োণকে বধ করবে রা, 
কর্ণকে তো বধ করতে পারতো । আমি নিজে আজ কর্ণবধ করব। বপে ফুধিতির 
কর্ণের অভিমুখে রথ চালিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ তীর নিকটস্থ হয়ে অন্ুনয করে 
বললেন, আপনি আর কয়ে দিনের মধ্যেই ফুদ্ধজষী হয়ে রাঁজা পাবেন, অভু্নই 
কর্ণকে মারবে, আপনি এখন কর্ণের অভিমুখে না গিয়ে ছুর্যৌধন বা তার ভাইদের 
সঙ্গে যুদ্ধ ককন। যুধিতির তখন নিবৃত্ত হছলেন1 ভীম ধৃষ্টদ্যায়কে বল্লেন, 
আপনি প্রোঁণকে বধের জন্য দীর্িত, যুদবরান্ত ভ্রোণকে এখন বধ করুন। পুষ্ট 
দ্রোণের দিকে অগ্রসর হলেন, আবে! কয়েকজন বুথী ধৃষটছ্যয়ের সঙ্গে চলল, ভ্রোণের 
পার্েও হতাবশিষ্ট কৌরববীরগণ পার্বরক্ষী ছয়ে এল। কিন্ত তখন সকলেই 
রলাস্ত ও নিদ্রালু বুঝে অজুনি উচ্চম্বরে ঘোষণা! করলেন, তোমর| যে যেখানে আছ, 
দুই দণ্ড বিশ্রাম করে বা ঘুমিয়ে নাও, ছইদগড পরে চাদ উঠলে আবার যুদ্ধ আর্ত 
হবে। উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ ঘোষণাটিতে খুসী হয়ে বিশ্রাম করে নিল। 

কষ ছ্াদশীর গণ চন্্র দিগন্ত অতিক্রম করে কিছু উপরে উঠলে যখন একটু 
আলো হ'ল, তখন আবার যুদ্ধ আরম হ'ল। যুদ্ধারভের পূর্বে ছুধৌধন প্রোণের 
নিবট গিয়ে বলেন, অজুমি আপনার প্রিয় শিশ্ বলে তাকে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন, 
তাই আমি শকুমি ও কর্ণকে নিয়ে কৌরুববাহিনীর অর্ধভাগ নিয়ে অভুর্ণনের 
দন্মখীন হয়ে তাকে বিনাশ করব, আপনি অবশিষ্ট অর্ধভাগ সৈন্য নিয়ে পাঁধলদের 
সনদে যুদ্ধ করুন। ভ্রোণ ত| করতে অন্মতি দিলেন, দুর্ধোধনের লন্দেহের জন্ম 
অস্থি গ্রকাঁশও করলেন । কৌরববাঁহিনী ছুইভাগ হয়ে বৃহবদ্ধ হ'ল, একদিকে 
ছুযৌধন-কর্ণ-শকুনির নেতৃত্বে, অন্যদিকে দ্রৌণের নেতৃত্বে। কৃষ্ণ ও ভীমের 
উপদেশ মত অজু দ্রোণের বাছিনী ভানদিকে রেখে ও কর্ণ-দুর্ধোধনের বাহিনী 
ধামদিকে রেখে এগিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে কর্ণ ছুর্যোধনের বাহিনী আক্রমণ 
করে বছ রথী ও 'নৈম্ত নিধন করলেন, অন্যদিকে ভ্রৌণের পন্ম,খে আগত ভ্রপদরাজ 
ও বিরাটরাজের সঙ্গে ভ্রোণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে উভযকেই মলোকে প্রেরণ করলেন ঃ 
ভ্রপদরা্, বিরাটরাজ উভয়েই বৃদ্ধ $ সারাদিন এবং রাত্রির তিন প্রহর অবিশ্রাম 
যুদ্ধ করে তীদের যে ক্লান্তি আসে, তা ছুই দণ্ড দুর হয় না, ভণও বৃদ্ধ বটে, তবে 
প্রোণের ন্গিগ্রতর অস্ত্রচালনার উত্তর তীর! দিতে পারলেন না। 

ইতিমধ্যে দুর্যোদয় হ'ল) ছুইপক্ষের দকল যোধী যুদ্ধ থামিয়ে কিছুক্ষণ হুর্যব্ণ 
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করলেন। তারপরে আবার যুদ্ধ আরভ হল। ভীম খৃ্টদ্যায়কে পিতৃবধের 
প্রতিশোধ নিতে বলে নিজেও কৌরববাহিনী আক্রমণ করলেন, কৌরববাহিনীর 
ছুটি ভাগ আর পৃথক রইল না, সন্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ভীম কর্ণের সম্মুখীন হয়ে 
কর্ণকে বিব্রত করেন, শেবে কর্ণের বাণে তার অশ্বগুলি নিহত হওয়ায় নকুলের রথে 
উঠে গেলেন। ভ্রোণ অর্জুনের সম্মুখীন হলেন, বহক্ষণ তাঁর! পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ 
করলেন, কেউ জিতলেন না, অজু গুরুকে মর্মে আঘাত করতে নিরভ থাকুলেন। 
দাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে ছুর্যোধনকে পরাজিত দেখে কর্ণ ছুর্বোধনের পাহায্যার্থ 
এগিয়ে এলেন, তা দেখে ভীম এলে আবার কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করলেন, কর্ণ 
তীমের সারথিকে নিধন করলেন, ভীম গদার আঘাতে কর্ণের সারথিকে মেরে 
কর্ণের রথের একটি চাকাও ভেঙ্গে দিলেন। এইভাবে বছন্গণ সঙ্গুল যুদ্ধ চল্ল। 
অবশেষে ভীম, অর্ভূন ও লহদেব অন্তরকে ডেকে বললেন, তুমি অগ্ভসব রখীকে 
নিবারণ করে ধৃষ্টছ্ায়কে ভ্রোণের পঙ্গে নিরঙ্কুশ যুদ্ধের অবকাশ দাও। অজু তাই 
করুলেন। জ্রোণও বৃদ্ধ এবং ক্লাস্ত১, তাঁর রথে অস্ত্র সঞ্চয়ও ফুরিয়ে এসেছিল । 
দুর্ধোধনের বিলাপ ও অনুযোগ শুনে রাত্রি যুদ্ধেব আদেশ দিয়ে তিনি দিজেকেও 
বিপন্ন করছেন, তা পূর্বে বুঝতে পারেন নাই। তিনি মনে বুঝলেন যে তার 
কাঁল শেষ হয়েছে। তবু শেষ বীর্ষ উদ্দীপ্ত করে দুইবার ধৃষ্টছাম্নের আক্রমণ প্রতিহত 
করলেন, তৃতীয়বার আর পারলেন না। মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি উপঝিষ্ট হয়ে 
যৌগস্থ হ'লেন ব হতে চেষ্টা করলেন, দেই অবস্থায় ধৃষটছায় তীর রথে উঠে তাঁর 
শিরশ্ছেদ করলেন। ভোণের মৃত্যুতে ভীম আনন্দ প্রকাশ কবে ধষ্টছায়কে সাধুবাদ 
দিলেন ও আলিঙ্গন করলেন। শ্থন্তশক্্র অবস্থায় গুরুর শিরশ্ছেদ করায় অর্জুন 
অমন্ত্ট হয়ে ধৃ্টছায়ের কিছু নিন্দা করলেন। সাত্যকি নিজে অন্ুক্ধপ অবস্থায় 
ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেছেন, সেকথা তুলে ধৃষ্টছ্ায়ের নিন্দা দমর্থন করলেন। 
বিবাদ বেশীদূর যাতে না৷ যায়, নেই উদ্দেস্তে কৃষ্ণ দুইপক্ষকে শান্ত করে দিলেন। 
দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবসেনা ছত্রভঙ্গ ছয়ে পলায়ন করতে লাগ । 
ভ্রোণের পুত্র অশ্বথামা ভ্রোণের ম্বতার সময় দ্রোণের নিকটে ছিলেন না 

কূপের মুখে কি অবস্থায় ত্রোণকে বধ কর! হয়েছে শুনে বললেন, যে তিনি একাই 
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বৃষটছায়কে ও পাগুবগণকে বধ করবেন। তিনি ছত্রভঙ্গ কৌরব সেনা পুনরার 
বুহব্ধ করে অগ্রসর হলেন, তা দেখে পাঁওৰ পাঁঞালগণও পুনরায় বুহ্ব্ধ হলেন। 
কিন্তু অশ্বথামা অন্ত্রগতুর্থ বেশী দেখাতে পারলেন না, নকুল তার লম্মুখীন হয়ে 
মগ্লাকারে ঘুরে ঘুরে তাঁর অগ্রগতি বন্ধ করে দ্িলেন,১ তাঁকে পরাজিত করতে না 
'পেবে অর্্থাম! ফিরে গেলেন । অশ্বথাম! কর্তৃক নারায়ণান্ত্র ক্ষেপণের কথ! প্রমাণ 
মহাভারতে আছে--যে অস্ত্র জালা হুটি ক'রে সশস্ত্র যোদ্ধাকে পীভিত করে, 
কিন্তু নিরন্্কে কোন বাথ দেয় না, কিন্ত মেরূপ অস্ত্র তিন সহম বৎসর পূর্বে ছিল 
তা বিশ্বামযোগ্য নয়। নারায়ণীন্ত্র বিফল হ'লে অশ্বথাম! তীব্র যুদ্ধ করে একে একে 
ষটছায়, সাত্যকি ও ভীমকে পরাজিত করেন. সে কথাও ব্রান্মণ মহিমা বাড়াতে পরে 
গ্রক্গিপ্ত হযেছে তাতে ঘন্দেহ নাই। 

দ্রোণের পতনের দিনে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে, মধ্যাহেই অবহার 
বঘেবিত হ'ল। 
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দ্রোণের মৃত্যুর পর ছূর্যোধন কৌরবপক্ষে কর্ণকে সেনাপতি করলেন। কর্ণ ছুই- 
দিন তীব্র যুদ্ধ ক'রে অন্্নের সঙ্গে দৈরথ যুদ্ধে নিহত হ'ন। যুদ্ধের এই ছুই দিনও 
দর্ধৌধন সংশগ্তক দল গঠন করে দিনের প্রথমার্ধে অনিক যৃদবক্ষেত্রের কেন্দ্র হ'তে 
দুরে রাখবার চেষ্টা করেছেন, উদ্দেন্য যে কর্ণ সহজেই পাগব-পাধশল সেনা ও রথী 
বিশীশ করতে পারবেন। কিন্তু ভীম; ধৃষ্টছায়, সাত্যকি প্রভৃতি রথীদের বীরত্বের 
ফলে তা সম্ভব হয় নাই। প্রথম দিন অনুণি যখন লংশগুকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, 
তখন কুলুতাধিপতি ক্ষেমধৃতি রণহস্ভীতে আরোহণ করে এসে পাওব-পাঞ্চাল 
বাহিনী ত্রামিত করে দেন, তখন তীমও একটি রণহস্তীতে আরোহণ করে 
ক্ষেমধূর্তির সম্মুখীন হুন ও বছক্ষণ ব্যাপী তীব্রযুদ্ধে তাকে বধ করেন। তারপর 
অশ্বথাম! ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, অনেকক্ষণ সমান যুদ্ধ করে ভীম ও অশ্বথামা 
উভযেই অজ্ঞান হয়ে পডেন, তাদের সারখিরা তাদের পিছনে নিয়ে বায়। তখন 
গিকিব্রজের কাজা! দগুধার পাগব-পাধশলবাহিনী বিভ্রাবিত করেন, উপস্থিত 
পাুব-পাঞ্চালগণ তার প্রতিরোধ করতে অমমর্থ হন। সৈগ্কদের আর্ত কোলাহল 
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৩১৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
শুনে অজুনি এসে তীব্র যুদ্ধে দণ্ডধারকে নিধন করেন, দণডধারের ভ্রাত] দণ্ড ও 
অজুনিকে আক্রমণ করে প্রাণ হারান। অঞ্জন সংশগ্তবদের শেষ করতে ফিরে 
যান। যুধিষিরের সঙ্গে যুদ্ধে ছুর্ধযোধন বিরথ ও বিপন্ন হ'লে কর্ণ এদে তাঁকে 
রক্ষ! কবেন। নাত্যকি কর্ণকে যুদ্ধে বাঁপুত করেন। ছুর্যোধন নৃতন রথে উঠে 
ফিরে এলেন, ইতিমধ্যে অজুনি দংশগ্ুক বাহিনী শেষ করে এসে পড়েন, ছুর্ধোধনের 
রথের অশ্ব ও সারার্থ নিধন করেন, তাঁর সাহায্যে অশ্বখীমা! এলে অশ্বথামার রথের 
অশ্ব বধ কৰে তাঁর ধুকের জ্যা বার বার কেটে ভীঁকে বিপর্যস্ত করে দিলেন । অর্জুন 
যুল যুদ্ধক্ষেত্রে আদার পূর্বে অশ্বথামা সেদিন বীরশ্রেষ্ঠ পাগ্রাজ প্রবীরকে বধ 
করেন, কিন্তু অজুঃন তাঁর দর্প চূর্ণ করে দিলেন? কূপ, কৃতবর্মা ও দুঃশালনকে 
বাঁণে বাঁণে বিক্ষত করে দিলেন । কর্ণ তখন নাত্যকিক ছেডে অভুনিকে নিবারণ 
করতে চেষ্ট! করল্নে, কিন্তু দাত্যকি, অজু ও অন্ঠান্ত পাগডব পাঞ্চাল রথীদেধ 
তীত্র যুদ্ধে কৌরব বাহিনী পিছু হঠ্‌তে বাধ্য হ'ল। ইতিমধ্যে ুর্যাস্ত হলে 
অব্হার ঘোষণ। হ'ল, পাগুৰ পাঞ্চালগণ জয়ধ্বনি করে তীদের শিবিরে ফিরলেন। 
পরদিন যুদ্ধের পূর্বে কর্ণ শল্যকে নিজের লারথি করে নিতে চাইলেন, 
দুর্যোধনকে বল্লেন, লারথির গুণে অনেক অময় রী জয়লাভ করে ? আমার 
রখ, অশ্ব,ধগক অর্জুনের রথ, অশ্ব, ধঙ্গকের থেকে নিকষ নয়, আমার বীর্ধ অর্জুনের, 
থেকে বেনী, কিন্তু অন্ন যেমন উৎকষ্ট সারথি কৃষ্ণকে পেয়েছে, আমার তেমন 
পারথি নাই; শল্য আমার সারথি ছলে আমিও কৃষেের সমকক্ষ সারথি পেয়ে 
যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পীরব। ছুর্বোধন মন্তররাজ শণ্যকে কর্ণের দারধি হতে 
অঙ্গুরোধ করলে শল্য নিজেকে অপমনিত মনে করে বল্লেন, আমি কর্ণের থেকে 
বধী হিসাবে কম নই, আমি কেন তার লাথি হব? আঁপনি আমাকে অপমান 
করছেন, আমি আঁপনার পঞ্ ছেড়ে চলে বাব। হূর্ধোধন তাকে বৌবাঁলেন, 
আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেপ্ত নয়, কর্ণকে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ বুধীও 
বলি নাই? কৃষ্ণ রী শ্রেষ্ঠ হয়ে ও অজুর্মের লারথি হয়ে তার যুদ্ধে পটুতা| বাড়িয়ে 
দিয়েছেন, মাপনি কষের মত বা ভার থেকে শ্রেষ্ঠ লারধি, আঁপনি কর্ণের সারথি 
হয়ে তাঁর যুদ্ধ-ক্ষমত] বাড়িয়ে দ্িন। তখন শন্য কর্ণের সারথি হতে লশ্গত 
হলেন, কিন্ত বলে নিলেন যে কর্ণের বা কৌরবপক্ষের উপকারের জন্য মধ্যে মধ্যে 
আমি কর্ণকে অগ্রয়্ কথা. বল্‌তে পারি, তাতে কর্ণ ৰা আপনি রাগ করতে 
পাঁরৰেন সা1 শল্যের সে কথা কণ ও ছুর্োধন মেনে নিলেন। শল্য বর্ণের 
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সারখ্যের তাঁর নিয়ে তা হুচারুভাবে করেছিলেন সন্দেহ নাই । মহাভারতের 
বর্তমান রূপে শল্যের সারখ্যের আরম্তকালে কর্ণ ও শল্যের যে দীর্ঘকালব)াপী- 
বিবাদের কথা আছে, তা পরের কালের কবির প্রক্ষেপ। 

পরুদিন -কুরুন্েত্র যুদ্ধের স্তরশ দিন--ঘোরতর যুদ্ধ হ'ল,। সেদিনও 
দিনের প্রথম ভাগে সংশগ্তক বাহিনী অন্ুণকে মূল যুদ্ক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে 
ব্যাপূত রাখে, আবার অশ্বথমা মধ্যে মধ্যে এসে অজুিকে আন্রমণ করে ১ সেদিন 
অভুনি প্রথম হতেই তীব্র যুদ্ধ করেন, তবে অশ্থথীমাকে বার বার বিমুখ করতে 
এবং সংপগ্রক বাহিনীর মধ্যে এক হ্থশর্মা ছাঁড়া বাকী সকলকে বধ করতে তীর 
যথেষ্ট সময় লাগে ও পরিশ্রম হয় । এদিকে কর্ণ যোগ্যতর সারথি পেয়ে ঘোর 
যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। সঞ্চুল যুদ্ধে কর্ণ ভা্দেব, সেনাবিন্দু প্রভৃতি পাঁচজন 
পাধালবীরকে বধ করেন, আবার ভীমসেনের অস্ত্রে কর্ণপুত্র তান্থসেন নিহত হয়। 
পাগব পাঁঞাল সেন] বিচলিত করে কর্ণ যৃিষ্ঠিরের দিকে গেলেন, তার পার্খবরগী 
ছুই পাধশলবীরকে বধ করলেন, এবং পাত্যকি, ধৃ্টছায় প্রভৃতি যুধিঠিরের সাহায্যে 
এসে কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাগৃত করার চেষ্টা করা সত্তেও বাণে বাণে যুধিষ্টিরের দেহ হতে চর্ম 
বিচ্যুত করে তীকে ক্ষত বিক্ষত করে দিলেন, তার পশ্চান্ধাবন করে শুনিয়ে দিলেনঃ 
আপনি শ্রোত্রিয় ত্রাঙ্ষণের মত বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ নিয়ে থাকেন, আপনি কেন 
কত্রিয়বীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আঁসেন। ভারপরে বর্ণ আবার পাগুব পাঞ্1ল 
বাহিনী ধ্বংসের দিকে মন দিলেন। যুধিষঠির শ্রুতকীতির রথে বসে কর্ণের বীরত্ব 
দেখলেন এবং নিজের বাহিনীর রী ও সৈন্যদের যথাসাধ্য যুদ্ধ করতে উৎসাহ 
দিতে লাগলেন । 

অন্যদিকে ভীম কৌরববাছিনী বিনাশ করছিলেন। কর্ণ শল.কে তাঁর রথ 
ভীমের অভিমুখে নিয়ে যেতে বল্লেন। ভীম কর্ণের যুদ্ধে উভযেই কিছু বাণাহত 
হলেন, তারপরে ভীমের একটি ঢৃঢ নিক্ষিপ্ত বাণ কর্ণের পার্থ ভেদ করায় তিনি 
' অচেতন হয়ে পড়লেন, শব্য ভীর বথ দূরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষন প্ররে বর্ণ 
সংজ্ঞালাভ করে ফিরে এসে পুনঃ ভীমকে আন্রমণ করে তাকে বিরথ করে 
দিলেন। রথ হতে গদাহন্তে নেমে প'ড়ে ভীম কৌরবৰ বাহিনীর কিছু অশ্বারোহী 
সৈম্ত গদাঘাতে বধ করলেন, সেই সৈন্যদের শকুনি ভ;মফে বাহনহীন দেখে ভাকে 
আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলেব। তারপর আর একটি অগ্রজ্দিত রথে আরোহণ 
কবে পুনঃ কর্ণের অভিমুখে চল্লেন। নিকটে এসে দেখেন যে যুধিষির নৃতন 
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একটি রথে এসে কর্ণকে আন্রমণ করতে গিয়ে হতসারথি হয়ে বিপরগ্রস্ত 
শয়েছেন। তখন ভীম অবিরল ধারায় বাণ নিক্ষেপ কবে কর্ণকে বিব্রত করলেন, 
কর্ণ ফুধিিরকে ছেডে ভীমের দিকে রথ ফিরিয়ে তাকে আক্রমণ করতে বাধ্য 
হলেন। অবদর পেয়ে যুধিঠির রণক্ষেত্র ছেড়ে একেবারে শিবিরে চলে গেলেন, 
সেখানে গিয়ে দেহে লগ্ন বাঁণ ও শল্য তুলে অঞচন প্রলেপ লাগিয়ে শয়ন করলেন। 
ভীম কর্ণের যুদ্ধ দেখে সাত্যকি এসে ভীমের পার্রক্ষী হয়ে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ 
আরম্ভ করলেন। কর্ণের সাহীষেঃও কৌরব রঘী আস্ল। এইভাবে সম্কুল 
যুদ্ধ বলতে লাগল । 
ইতিমধ্যে অজু'ন সংশগ্তক যুদ্ধ শেষ করে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। তাকে ভীম 
জানালেন যে যুধিঠির কর্ণের বাঁণে অত্যন্ত পীভিত হয়ে শিবিরে গিয়েছেন। 
'বেচে আছেন কিন! সন্দেহ। অনুনি বল্লেন, আপনি গিয়ে দেখে আহ্ছন। 
তীম বল্লেন, তুমি ধাও, আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গেলে লোকে বল্‌তে পারে 
'ষে আমি কর্ণের ভযে চলে গিয়েছি । অভুনি ও কৃষ্ণ শিবিরে গেলেন, যুধিঠিরকে 
শিবিরে শর়ান দেখে অঙ্জুনি তাকে প্রণাম করলেন। যুধিষির মনে কবলেন, কৃ 
অর্জুন কর্ণবধের পরে তাঁকে সংবাদ জানাতে এসেছেন, তিনি প্রথমেই তাদের 
কর্ণবধের জন্থ' প্রশংসা! করলেন। অজুনি বল্লেন, কর্ণ-বধ এখনও হয় নাই, আমি 
নংশগ্তক গণের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে যূল যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েই ভীমের কাছে অংবাদ পেলাম 
যে আপনি কর্ণশরে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তাই আপনি কেমন আছেন 
দেখতে এলাম। বর্ণবধ হয়ে গেছে এই আশ্বাম ভক্ হওয়ায় যুধিষ্ঠির অকস্মাৎ 
ভ্রোধাভিভূত হয়ে পভলেন, অভুনিকে বল্লেন, ভীক, তোমার গাগীব কষ্ণকে 
দাও, তুমি ক্চের সারথি হয়ে বাঁও, কৃষ্ণই কর্ণবধ করবে। অঙ্জু'নও ভ্ঞুদ্ধ হয়ে 
কোষ থেকে অসি নিষ্কাশিত করলেন, কৃষ্ণ বলে উঠলেন, অঙ্ভুন এখানে তোমার 
শত্রু কে আছে বে অদি হাতে নিলে? অনু বল্লেন, আমার শপথ মাছে, 
আমাকে যে বল্ৰে তোমার গাব অগ্কে দিদ্বে দাঁও, তাকে বধ করব ঃ ধর্মরাজ 
তোঁমার লামূনেই আমাকে নে কথা বলেছেন। রুষণ বল্লেন, তাই বলে তুমি 
তোমার শপথ রক্ষা করতে তোমার পুজনীয় জ্যোষ্ট ভ্রাতাকে বধ করবে? অকারণে 
প্রাণী বধ না করা হ'ল ধর্ম, বরং অসত্য বন্‌বে ঝ| স্ত্যতঙ্গ করবে, কিন্ত অকার্ণ 
প্রাণি বধ করছে না। কোন বিশেষ অবস্থায় পডলে ধর্মপথ কি, তা নিয়ে লোকের 
বুদ্ধিত্রশ হয়; অনেকে বলে যে শ্রুতিতে ৰা শান্রেই ধর্ম পথের নির্দেশ আছেঃ 
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কিন্ত সব অবস্থার কথা তো শাস্ত্রে ধাকৃতে পারে না, বিচার না করে যে শান্ের 
অনুশাসন মেনে চলে তাঁর গ্রায়শঃ ধর্মহাণি হয়। আমি তৌমাকে ধর্মপথ নির্ণয়ের 
মানদণ্ড বলে দিই--যা ধারণ করে, তাই ধর্ম, ধর্ম প্রজীকে ধারণ বা রক্ষা করে, 
যে পথে প্রজা] ব! মানুষের রক্ষা হয, সেটাই ধষ্পথ। শান্ে বলে সত্য রক্ষা ধর্ম, 
শাস্ম বলে প্রাণী বধ না৷ করা ধর্ম, শান্তর বলে জোস ভ্রাতা পিতৃবৎ পৃজনীয় গুরুঃ 
গুরু যাদ আততায়ী হযে তোমাকে বধোঞ্ঠত হয, শুধু তখন সে ব্ধ্য হয়, অন্ঃথা 
গুরু বধ মহাপাপ। এঘন ধর্মপথ নির্ণয়ের মানদণ্ডে বিচার করে দেখ-- তোমার 
জোষ্ঠ ভ্রাতা তোমাকে বধ করতে উদ্চত নল, অতএৰ তাকে বধ কঃলে সত্যভঙ্গের 
অপরাঁধ হতে তোমার অনেক বেশী অপরাধ, ধর্মহানি, হবে; এখানে তোঁমা, 
সত্যভঙ্গই শ্রেযঃ। জুনে বল্লেন, তোমার কথ] বুঝেছি, এখন লোবদৃষ্টিতে 
আমার যাঁতে সত্যতর্গ না হয়, তাঁর উপায় বল। কৃষ্ণ বল্লেন, সম্মানযোগ্য 
পুজনীয় বাক্তির পক্ষে অপমান মৃত্যুতুল্য, তুমি লোঃ্ট ভ্রাতাকে সর্বদা] "আপনি? 
করে বল, তীকে "তুমি বলে একটু নিন্দা কর, সেটাই তাঁকে বধ করার তুল্য হ'বে। 
অজুণি তখন ফুধিঠিরকে বল্লেন, তুমি যুদ্ধকাঁলে সর্বদা অন্ঠের ছার] রক্ষিত হচ্ছ 
এখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে দুরে এসে শ্তয়ে আছ, শত্রবধ এখনও হয় নাই বলে আমাকে 
নিন্দা করবার তোমার কোন অধিকার নাই। এক তীমসেনই আমাকে 'শক্রবধ 
না করায় কথা শোনাতে পারেন, তিনি প্রথম থেকে ক্লাস্তিহীনভাবে কঠিন যুদ্ধ করে 
ঘাচ্ছেন। তৌঁমাঁর অবিব্চেনার জন্তই আমাদের এত ক্লেশ সহ! করতে হয়েছে, 
ভুমি জানতে দূ[তখেলা অধর্ম, দুতে ছলন হচ্ছে বুঝেও তুমি দাত খেলায আমক্ত 
থেকে সব সম্পদ ও মান নষ্ট করেছ। এইভাবে যৃধিষ্রিরকে নিন্দা করে অজু 
আবার অসি তুলুলেন। কৃষ্ণ প্রশ্ন করায় অজুনি বল্লেন, গুরুজনকে বধের তুল্য 
অশমান করে আমি পাপ করেছি, সেই পাপ ক্গ!লন করতে আত্মহত্যা বনু” ! 
কৃষ্ণ বললেন, আত্মহত্যা আরে! বেশী পাপ, তাও তুমি জানো] না? অভুনি ছিন্ঞাংস 
করলেন, তা হলে গুরুনিন্নার পাঁপক্ষালন কিভাবে করব ? কু উতর দিতেন, 
স্থধীজন বলেন, আত্ম প্রশংসা আত্মহত্যা তুলা । তুমি আহপ্রশংসা কর, ত তে 
গ্লানি অগতব করবে, তাতেই তোমার অপরাধক্ষালন হবে। অর্জুন তখন গ1৩3হ 
আস্ফালন করে বন্লেন, আমার তুলা ধ্বিদ কে আছে। আঁমি বীছে ইঃ হুল 
ইত্যাদি। আত্ম প্রশংস! বরে গীনি অভব করে ছু নীচু করে কইলেন । ধন 
যুধিঠির বল্লেন, আমার জন্থই তোমাদের এত ছুঃখ লহ করুতে হয়েছে, হি 
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ঠিকই বলেছ, তোমরা ভীমকেই বাজা কর, আমি বনে চলে বাঁব। এই বলে 
তিনি শয়ন থেকে উঠে পডলেন। ভাকে হাতে ধরে কৃষ্ণ বোঝালেন, অজুন 
নিজের পত্য পালন নিয়ে সস্তায় পড়েছিল, ঘেই লমন্তা দুর করতে তাঁকে 
বলেছিলাম আপনার নিন্দা করতেও অজু তাই করেছিল, আমাদের সেই অপরাধ 
ক্ষম] করুন। অর্জুনে ও যুধিষিরের পায়ে প্রণত হয়ে তাকে নিন্দা ও অপমান 
করবার জন্ত ক্ষম। চাইলেন । যুধিষ্টির অজজু'নকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণকে 
বল্লেন, তোমার বুদ্ধিতেই আমর! আজ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হলাম, তুমি চিরদিন 
এইরূস আমাদের সহায় থেক। অঞ্জুনকে বল্লেন, অত্যন্ত শারীরিক বাথায় 
আমার মন বিকল ছিল, তাই তুমি যুদ্বরলাস্ত হয়েও যখন আমাকে দেখতে এলে, 
তখন কঠিন কথা বলেছি, আমাকে ক্ষমা করে মনের পব গনি দুর করে তুমি 
এখন গিয়ে পূর্ণ শক্তিতে কর্ণের লম্মুখীন হও, তোমারই জয় হবে। অনি ও কৃষঃ 
তখন যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে তাঁদের রথে উঠে যাত্রা কলেন। 
পথে যেতে যেতে ধুধিষিরের গঞ্জনাৰাক্য শুনে ও নিজের বাবছারের জন্ত 
'অজুনের মনে ষে ক্ষোভ ও লজ্জা দিল, তা সম্পূর্ণ দুর করে দিতে কুষঃ অন্ু্নের 
সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করলেন এবং ভার বীরত্বের প্রশংসা করলেন, এবং তার 
“বীর্ধকে উদ্দীস্ত কর্পতে কর্ণ দ[ৃতসভায় পাগুবদের ও কৃষ্ণাকে যেভাবে অপমান 
করেছিল, তা স্মরণ করিষে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে উত্তেজিত করলেন। এইভাবে 
কথা বল্‌তে হল্‌তে কৃষ্ণ ভ্রুতবেগে রথ চালিয়ে রণক্ষেত্র উপস্থিত ছলেন। 
র্ণক্ষেত্রে তখন ছুই পক্ষের বীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে। পাঞ্াল্‌ 
বীরদের লক্ষে যুদ্ধে কর্ণের একপুত্র স্থযেণ নিহত হল, তা দেখে কর্ণ কুদ্ধ হয়ে 
ভীষণ তীব্র সমরে পাঁধালনেন! বিদ্রাবিত কঝধতে লাগলেন। ভীম বিপর্যয় দেখে 
অজুনের প্রত্যাগমনের আশ তার লারথিকে জানিয়ে থানাধ্য বুদ্ধ করে চললেন । 
এর মধ্যে তাঁর সারথি বল্ল, অজু্ন এসে গেছেন, ওই তো গাণ্ীবের ট্কার শোনা 
বাচ্ছে। অন্ন ও ভীমের রণক্ষেত্র সাক্ষাৎ হু, তারপর দুজনে দুদিকে যুদ্ধ 
আরম্ভ করলেন। ছুংশাসনকে দেখে ভীম তাকে আক্রমণ করলেন, তাকে বাণাহত 
পাঁতিত কৰে বথ থেকে নেমে গিয়ে ছুঃশ!সনের বুহ চিরে বুভুপাঁন করলেন, 
তা দেখে কৌরবগণ ত্রাঁদিত €য়ে গেল। অন্দ্দিকে কর্ণ ও অুনের মধ্যে যুদ্ধ 
আরম্ভ হল। কুকুক্ষেত্রে এই সগ্ুদশ দিবসের অপরাহু কালীন যুদ্ধের মত যুদ্ধ 
আর কখনও দেখা যায় নাই--অন্ততঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে হয় নাই--একথ| যুদ্ধশেষে 


শল্য পর ও গদাপৰ--শল্েব ও দুর্যোধনের পতন ৩১৯ 


অনা গিয়ে ছুধোধনের কাছে বলেছিলেন। কর্ণ ও অভু্নে বহক্ষণ ধরে পর্ষ্পরকে 
লক্ষ্য করে নানাবিধ অন্তর নিক্ষেপ করেন ও বিপক্ষের অস্ত্র কেটে দেন, রথীর 
নির্দেশমত সারধিঘয় রথ চালান। এইভাবে বহক্ষণ আশ্চর্য যুদ্ধের পরে অজুন 
'জয়ের পথে অগ্রসর হলেন, কর্ণের বর্ম বাপাঁধাতে কর্ণের দেহচাত হয়ে গেল, 
এবং বুকে দারুণ শলের আঘাতে তিনি হুভচেতন হয়ে প'ভে গেলেন, আর 
উঠলেন না। ছিন্নধ্বজ রথ নিয়ে গিয়ে শল্য দুর্যোধনের কাছে যুদ্ধের বর্ণন| 
দেন--আশ্চর্য সমান সমান যুদ্ধ বহু দণ্ড ধরে চালছিল, মধ্যে মধ্যে কর্ণ প্রব্গ 
হ'ন, মধ্যে মধো অজুন প্রথল হ'ন, শেষে যেন ঠাবের কৃপায় অন্ন প্রবল হয়ে 
উঠে আর দ্মলেন না, কর্ণকে বর্মহীন কবচহীন করে সৃত্যুবাণ হান্লেন। শুনে 
দূর্যোধন কর্ণের জন্ত ছুঃখ করতে লাগলেন । কৃষ্ণ ও অভু'ন কণ বধের কথ! 
বুথিঠিরকে গিয়ে জানালে যুধিঠির রণক্ষেত্রে এলে কর্ণের দেহ দেখে তবে সন্ত 
হন্‌। তারপর সেদিন অবহার ঘোষিত হয়। 


৩৪. শল্য পর্ব ও গদা! পব্+--শল্যের ও ভুর্যোধনের পতন 


অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে শল্য সেনাপতি হলেন। তিনি যথাসাধ্য 
বুদ্ধ করে মধ্যাহুকালে যুধিঠির ও ভীমের যুক্ত আক্রমণে নিহত হ'ন। তারপর 
পাগডৰ পক্ষী বীরগণ মহোৎসাহে ধারণের অবশিষ্ট রথী ও সেনা! শেষ করে 
আন্লেন। ধাঁওরাটগণ পক্ষে বখন শুধু কপ, অশ্বথামা ও কৃতবর্যা, এই তিনজন 
রুধী অবশিষ্ট, তখন তীরা দেখলেন যে ছূর্যোধনকে দেখা যায় না। হূর্যোধন 
যুদ্ধের ফল বুঝে দৈম্তদের বুদ্ধ ক্তে শেষবাঁর উৎসাহ দিয়ে নিজে দৈপয়িন 
হে গিয়ে আত্মগোপন করেন। অশ্বযামা, কপ, কৃতবর্ম! ছুর্যোধনের সন্ধানে 
-ঘৈপায়ন হুদের কাছে গিয়ে ছুর্ধোধনকে দেখতে পান, এবং তাঁর সর্দে কথা বল্‌তে 
আরম্ভ করেন, ইতিমধ্যে পাগুবগণ ও পাত্যকি সেদিকে আছেন দেখে তারা 
কিছুদুরে গিষে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। হুধিচিরের আহ্বানে 
ছুধোধন হুদ থেকে উঠে এসে বললেন, তুমি সমগ্র রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, 
আমার পক্ষে সব বীর প্রায় নিহত হয়েছে, আমার আর রাজ্যে স্পৃহা নাই। 
যুধিঠির বললেন, তোমার দান এইভাবে গ্রহণ করব না, আমরা শাস্তির জন্য 
অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তুমি যুদ্ধের পথ বেছে নিলে, এখন আর শান্তি হয় না, 
তুমি যুদ্ধ কর। ছখোধন বললেন ।তোদর! অন্রজ্জিত রথে এসেছ, আমার 


৩২০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কাছে শুধু আমার গদা আছে, শিরন্্াণ, কৰচ কিছু নাই, আমি কেমন করে যুদ্ধ 
করব? যুধিঠির বল্লেন, তোমাকে কবচ ও শিরন্ত্রাণ দিচ্ছি, তা পরে নিয়ে 
আমাদের একজনের লঙ্গে যুদ্ধ কর, তাঁকে পরাজয় করতে পারলেই তোমার জয় 
হ'ল ধরা হবে। দুর্যোধন শিরস্ত্রাণ, কবচ ধারণ করে গদা ঘুরিয়ে বললেন, 
তোমাদের ষে খুসী এগিয়ে এস, আমার গদ্দাঘাতে তার প্রাণ দিতে হবে। ভীম 
গদ্াহস্তে এখিরে গেলেন, ভীম ছুধোধনের গদাধুধ আরম হু'ল। কৃষ্জ যুধিষ্িরকে 
বল্লেন, আপনি কি বুদ্ধিতে বলেছিলেন, আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর, 
তাঁকে পরাজিত করতে পারলেই তোমার জয় হবে? ছুর্ষোধন যদি ভীম ছাডা 
আরু কাউকে বেছে নিত, তা হলে আপনাদের এতদিনের যুদ্ধ বৃথা হয়ে যেত। 

ভীম ও দুর্যোধনের গদাধুদধ অনেকক্ষণ চলেছিল ॥ ভীম অধিক বলবান, কিন্ত 
দুর্ধৌধন বছুদিন ধরে গদাযুদ্ধের অভ্যাস করেছিলেন, ব্লরামের নিকট থেকে 
গদা ওহার কালে লঠিক পরক্ষেপ পদ্ধতি শ্িখেছিলেন। কখনও ভীম আহত 
হয়ে পড়ে যাঁন, কখনও ছুর্যো ধন আহত হয়ে পভে যাঁন। শেষে ভীম গদা উদ্চত 
করে ছুটে আস্ছেন দেখে দূর্যোধন লাফিয়ে উঠে প্রহার এড়াতে চেষ্টা করেন, 
কিন্ত এড়াতে পারেন না, গদার আঘাত তীর উকর উপর পডে ও উরু ভেঙ্গে 
“ষায়। ভীম জয়লাভ করে ছুর্যোধনের শিরে পদ দিয়ে আঘাত করেন, তাকে 
যুধিঠির নিবৃত্ত করেন, বলেন যে পতিত শত্রুকে সেভাবে অপমান করা অধর্ম 1 
জয়লাভ করে পাগ্ডবগণ, সাত্যকি ও কষ চলে গেলেন। 


৩৫. পৌপ্তিক পর্ব 8 হৃপ্ত পাণুব-পাথালবীরের হত্যা 


পাগুবগণ হ্রদের নিকট *হতে চলে গেলে কৃপ, অশ্বথামা ও কৃতবর্ম। আবার 
ছুর্ধোধনের কাছে এলেন । অশ্বখামা প্রস্তাব করলেন, বাত্রিতে পাগুব-পাঞধ্চালদের 
শিবিরে আকম্সিক আক্রমণ করে তাদের শেষ করে দেবেন। ছুর্ধোধন সেই 
প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে রাত্রি যুদ্ধের জন্য অর্বরামাকে সেনাপতি পদে বরণ 
করলেন। 

পাগ্বগণ যুদনেত্রে ধিরে পাঞ্চীল বথাদের দুর্যোধনের পতনের কথা জানালেন । 
যুদ্ধ শেষের ও জয়লাভের আননে পা্চাল রথীগণ, ভরৌপদেয়গণ, অন্ান্তি রথী 
ও সৈন্তগণ জয়ধ্বনি করে শিবিরে ফিরে যথেষ্ট পাঁন ভোজন করে নিজ্রায় ও স্থ্রার 
মোহে আচ্ছন্ন হয়ে অচেতন হ'ল । কষ, পাওবগণ, লাত্যকি ও যুসুৎন কৌরব 


সৌন্তিক পর্ব-হপ্ত পাওব-পাচালবীরেব হত্যা. ৩২১ 


শিবিরে প্রবেশ করে দেখলেন যে কোন সমর্থ পুরুষ নাই, কুরুত্বীগণ নপুংসক 
রক্ষীগণ সহ আছে ॥ ছূর্যোধনের শিবিরে রত্বুভার দেখে বিজয়ী হিসাৰে পাগ্বগণ 
তা নিয়ে নিলেন, যুযুত্হুর উপর কুকপ্ত্রীগণকে হস্তিনাপুরে গৌছে দেবার ভার 
দেওয়া! হ'ল। তারপর পাগুবগণ ও সাত্যকি কৃষ্ণের কথায় কোন শিবিরে ন] 
থেকে সেই রাত্রি ওঘবতী নদীর তীরে কাটিয়ে দিলেন, যুধিঠিরের অঙ্থরোধে 
কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে ধুতরাষ্ট্র ও গাদ্ধারীর দঙ্গে দেখ! কৰে তাঁদের ছুঃখ ও ক্ষোভ 
দুর করতে চেষ্ট] করলেন, তারপর ফিরে গিয়ে পাঁগবদের সঙ্গে যৌগ দিলেন। 
কষেের যদি মনে হযে থাকে যে পাঁওব-পাঞ্চাল শিৰিরে রাত্রে আকম্মিক আক্রমণ 
হতে পারে, তনে ধ্টছায়াদিকে সাবধান করে দেন নাই কেন, তাঁর কোন কারণ 
মহাভারত কাহিনীতে নাই। ধিকল্পে অন্থমান কর] যায় যে যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ণ 
হলে পাগুবগণ কৃষ্ণ ও সাত্যকিসহ্‌ হস্তিনাঁপুরে চলে গিয়েছিলেন, গিয়ে যুধিষ্ির 
শুধু কৃষকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে প্রেরণ করলেন এই কথ| জানাতে যে পাগুবগণ 
এনে প্রাসাদ অধিকার করছেন, ধৃতরাষই্র গান্ধারী সেখানে আশ্রিত গুরুজন হিসাবে 
থাকৃতে পাঁরবেন। 

অশ্বথামা কপ ও কৃতবর্মীকে নিয়ে রাত্রিতে অতকিতভাবে নিত্রিত ও হুরাঁয 
অচেতন পাগব পাঞ্চাল রধী ও সৈম্ত আক্রমণ করতে গেলেন কপ এভাবে 
আক্রমণে প্রথমে সম্মত হ'ন নাই, অবশেষে স্থির হ'ল যে অশ্বথামা শিবিরে প্রবেশ 
করে রথী ও সৈম্তদের বধ করবে, কেহ শিৰির থেকে পলাষন করতে চেষ্টা করলে 
কপ ও কৃতবর্সা শিবিরের বাইরে তাঁদের বধ করবেন। শিবিরের তিনদিকে 
আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেই আগ্তনের আলোতে ধৃষ্টছ্ায়, শিখত্ী, ভ্রোপদীপুন্রগণ 
ও আরো অনেককে অশ্বখামা বধ করে, যে বথী ৰ। সৈনিক শিবিরের বাইরে যায়, 
তাকে কপ বা কৃতবর্মা বধ করেন, এইভাবে শিবিবস্থ প্রীয় সকল রথী ও সৈনিক 
নিহত হ'ল, কয়েকজন মাত্র পলায়ন করুতে সমর্থ হ*ল। এই নিশীথ অভিযান 
শেষ করে তিন বখী হ্রদের তীরে দুর্ধোধনের কাছে সংবাদ দিলেন যে পাণ্ডব- 
পাঞ্চাল শিবিরে আর কেহ অবশিষ্ট নাই, তা শুনে আনন্দ প্রকাশ করে ছু্যোধন 
শেষ নিঃশ্বীন ত্যাগ করলেন। 

ধটছ্যামের নারথি শিবির হতে পালাতে পেরেছিল, যে গিয়ে পাওবদের সংবাদ 
দিল। গাগুবগণ দ্রুত শিবিরে ফিরে হত্যাকাণ্ড দেখলেন। ভ্রৌপদীপুত্রগণকে 
নিহত দেখে যুধিষির নকুলকে উপপ্রব্যে গিয়ে ত্রৌপদীকে নিয়ে আস্তে বল্‌লেন। 


৯১ 


৩২২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসজ 


ভোঁপদী এসে পু্রদের মৃত দেখে ও ঘটনার ব্বিরণ শুনে ভীমকে বল্লেন, তূমি 
আমাকে বিপদে একাধিক বাঁর রুক্ষা করেছ, আঁজ পুত্রহস্তা অশ্বথাঁমাকে বধ করে 
প্রতিশোধ নাঁও, অশ্বথামার বধ সংবাদ না শোনা! পর্যন্ত আমি প্রায়োপবেশনে থাঁকৃব। 
ত] শুনে নকুল সে রথে উপপ্রব্য থেকে ভোপদীকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই রথে 
অগ্র নিয়ে উঠে নকুলকে সারথি নিয়ে ভীম অশ্রথামার সম্ধানে নির্গত হ'লেন। 
কৃ বল্লেন, অশ্বযামীকে অধোগা জেনেও ভণ তাঁকে দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ 
: শিথিয়েছিলেন, ভীম দেই সব অস্্ের প্রতিরোধ করতে পারবে না, একমাত্র অরুন 
পারবে তখনও নিজে অন্্ধারদ করতে চান নাই। অর্ভুন তাঁর অনশতর 
নিয়ে সঙ্গে যুধিটির ও কষ্চকে নিয়ে ভীমের অল্লক্ষণ পরেই যাত্রা করলেন। 
গঞ্দাতীরে পৌছে তীর! দেখলেন বে অ্খামা ব্যাস ও অন্যা্ত খহিদের নিকট 
উপবিষ্ট আছে, এবং ভীম তাকে বাঁ মারতে উদ্ভত হচ্ছেন। তীমকে অন্ধ নিক্ষোপ 
 উদ্চত দেখে ও ভার পচ্চাতেই, অরুন, কৃষ্ণ যুধিঠিরকে দেখে অশ্বযামা পাগুব- 
নিধনার্ঘ একটি ব্রদ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করল, অর্থাৎ বিশেবভাঁবে নিঙিত একটি 
_ ঈবিকা বা বাণ নিক্ষেপ করল, যা শুদ্ তৃণভূমি দিষে যাবারকালে ক্রমবর্ধমান 
অগ্নিন্বোত করি করে। অর্ুবও গ্রতি-অন্ত্র নিশেপ করলেন। ব্যান ও অন্ঠান্ত 
খাষিরা উঠে দুজনকেই অন্ত্র সংব্র্ণ করে নিতে বল্লেন, কারণ শুভ তৃণভূগিতে 
ক্রমবর্ধমান অগ্নিমোত নিকটস্থ জনপদের প্রভূত ক্ষতি করবে । অর্জুন অশ্থথাযার 
অস্ত্র প্রশমিত করে নিজের অস্ত্ও সংহরণ কবে ফেললেন, বোধহয় বরুণান্ত্রে জল বর্ষণ 
কবে অগ্নি নিবিয়ে দিলেন। পরে অশ্বথামাকে ধরে তাঁর বহ-মুলাবান মণিশোভিত 
কেশের চূড়া অনি দিয়ে কেটে নিলেন, ব্যানের কথায় অশ্বযামাকে বধ করলেন না। 
অশ্বযামা প্রাণদান কর! হ'ল বুঝেও অভিশাপ বাণী উচ্চারণ কবুল, আঘার নিক্ষিপ্ত 
ব্রদশির অগ্রের ভেজে পাঁওববধূর গর্ভস্থ লত্তান বিনষ্ট হবে। তা! শুনে কষ বললেন, 
. তুমি আমার যোগবল দেখবে, পাঁগববধূর মৃত পুত্রকে আমি পুনজীবিত করুব 3 
আর তুমি জীবন পেলে, কিন্ত জীবনের অবশিষ্টভাগ নর্বসম্মান চাত হয়ে কাটাবে।১ 
১। পৌস্থিক পরের প্রধীক অন্কপর্বে বহু অনৈনগ্িক কথা আঁছে। সেসব 
বাঁদ দিয়ে কাছিনীকে দ্াভাবিক রূপ দিতে মহাভারত্রে আখ্যান কিছু পরিবতিত 
রুরুতে হয়েছে । অঞ্জন অহ্বযামাত অস্ত্র প্রথমিত করলেন ও নিজের অহ সংহরণ 
করুলেন, ও শিরোমণি কেটে দিলেন, দে কথ! ভাগবত পুরাণে কধ্তি হয়েছে-- 


1৭1৮৯ ৫০ 1 জাঁগবত পরাণর হিজতাণও সত আগা গাবল এগ ॥ 


্্রীগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন ও মৃত বীরগণেব উদক-্রিয়া ৩২৩ 


তারপরে ভীম, অজুন প্রভৃতি অশ্বামার মণি নিয়ে ফিরে এলেন। দ্রৌপদী 
উপবান'করে এক তাবে বনে ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে ভীম মণিটি নিষে ভ্রোপদীর 
নিকট গিয়ে মণিটি দিয়ে বল্লেন, অশ্বথামাকে পরাজিত করে তার সব সম্মান 
নষ্ট করে তার শিরৌমদি আহরণ করে এনেছি, ত্রার্ষণ বলে তাকে বধ করতে 
আমর! বিরত হয়েছি । ত্রৌপদী বল্লেন, গুরুপুত্রকে বধ কর! হয় নাই, ভালই 
হয়েছে 8 তাঁর সম্মান নষ্ট হয়েছে, পরাঙ্গিত হয়ে শিরোমণি হারিয়েছে, তাই যথেষ্ট। 
তাতেই আমার শান্তি হয়েছে । - - ্ 


৩৬. স্ত্রীপর্ব-স্ত্রী্ণণের কত আগম্ন রর 
সত বীরগণের উদক-ক্রিয়া 


যুদ্ধশেষের সংবাদ পেক্পে ধৃতরাষট্র, গান্ধারী, কুককুলম্বীগণ ও কুন্তী যুক্ষেত্র 
'অভিমুখে যাল্তা করলেন। কৃষ্ণ ও পাওুবগণ অগ্রদর হযে তাদের অভীর্থন! করেন । 
পাগ্ডবগণ একে একে অগ্রণর হয়ে ধৃতরাষ্টরকে প্রণাম করলেন ঃ ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে 
বাছমধ্যে নিপ্িষ্ট করতে উ্চত বুঝে কৃষ্ণ ভীমকে মরিয়ে নিলেন, বল্লেন যে 
আপনার ও দুর্যোধনের অপরাধেই এই কষত্রিয়ান্তক যুদ্ধ হ'ল, এখন ভীমকে বধ 
করলেও আপনার পুত্রগণ প্রাণ ফিরে পাবে না, আপনি নিজের মনকে শান্ত করুন । 

ভ্রৌপদী, সভা, উত্তরা, বিরাট ও পাঞালকুলের নারীগণওড যু্ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হলেন। নারীগণ স্বীদধ পতি পুত্রের দেহ অস্থদন্ধান, করে যার! পেলেন, তার! 
মুতদেহ আগিঙগন করে ক্রন্দন ও বিলাপ করলেন, যারা পেলেন না. তারাও অবদন্ন 
হয়ে বিলাপ করতে লাগ লেন। যুধিত্ির ও কষে আদেশে সমস্ত মৃতদেহের 
সৎকার করা হ'ল, এবং মৃতদের উদ্দেশ্তে উদক “জ্রিমী'বা জল দান করা হ'ল। 
কর্ণের উদক ক্রিয়া করবার নময় কুন্তী পাওবদের কাছে কর্ণের পরিচয় দিলেন ও 
কর্ণের উদ্দেশ্যে তাঁদেব উদক ক্রিয়া করতে বল্লেন। না জেনে ক্যোষ্ঠ ভরাতাকে 
বধ করার জন যুধিঠির অত্যন্ত সন্তপ্ হয় কুস্তী'এই-মংবাদ যে পূর্বে জানান নাই 
সে জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ লরূলেন। 


৩২৪ মহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


৩৭. শাস্তিপর্ব-যুধিষ্িরের গ্লীনিভাব দুবীকরণ 
ও রাজ্যে অভিষেক 


উদক ভ্রিয়] সমাঁপনের পরে গঙ্গাতীরে মৃতদের শ্রাদ্ধ কার্য কর! হু'ল। 
শ্রাদ্ধ কার্য শেষ হয়ে গেলে যুধিষ্ির যুদ্ধে গুরু ও জ্ঞাতিবধের পাঁপবোঁধে অত্যন্ত 
পীভিত হ'য়ে বাজ্য ভোগ ন| বরে বনে গিয়ে তপন্থা করবা ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন। 
তাঁর ভ্রাতৃগণ ও বৃষ! তাকে অনেক বুঝালেন; অর্ডন যুদ্ধকাঁলে গুরুভািতে, 
পিতামহ ও জ্ঞাতিদর গ্রতি সহ অনেক সময় পুর্ণ বিক্রমে বুদ্ধ করেন নাই। 
তিনিও বল্লেন যে রাজ্যের বলাণার্থে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাঁকে বধ করে, 
তাতে বিচলিত হলে চলে না, কিন্তু যুধিঠিরের মনের অশান্তি তাতে দূর হ'ল না। 
শেবে ব্যাদ্‌ বল্লেন, তোমবা রাজ্য ভয় বহেছ, এখন রাজ্য শামন ও প্রজা পালন 
না] করলে তোমার শঞ্চচ্যুতির অপঞ্চধ হবে, জ্ঞাতিবধের জন্য যে পাঁপবোধ, 
তাদুর করুতে অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাতে মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। কষ বল্লেন, 
মৃত্যু নবাঁরই হয়, গুরু বা জ্ঞাতির মৃতু)র জন্য শোক করে কোন ফল নাই$ তাছাড়। 
আপনি সায়ের পথে রাজ্য ফিরে পাবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা কবেছেন, তা যখন 
হ'ল না, তখন যুদ্ধ না৷ করলে আপনাদের দ্বধর্মপালন হ'ত না জ্ঞাভিবধের জনক, 
দাহিত্ব আপনার দে বথা কেন মনে করছেন? ব্যাস ঠিকই বলেছেন, এখন 
আপনার কর্তত্য রাজের ভার চিয়ে পতিপু্হার! নাসীদের জন্য হুব্যবস্থা করা, 
রাজা সুশাসন করাঃ আর ইচ্ছা করলে অশ্বমেধ বজ্ঞ করে মন শান্ত করতে 
পারেন। যুধিষ্ঠির অবশেষে সকলের বথায় মন শাস্ত করে অভিষেকের জন্য, 
গুস্তত হ'লেন। বথ! নিয়মে শোভাধাত্র। করে পকলে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। 
যুধিষিরকে যোডশ-বৃষতবাহিত শকটে বগিয়ে নিয়ে যাওয়1 হ'ল। অভিষেক 
কালে ধৌম্য বঞ্জাঘিতে আহতি দিলে পরে কষ নিজের পাধন্ত শঙ্খে- পুত খারি 
নিয়ে তা চেলে হুধিঠির ও ভ্ৌপদ্ীর অভিষেক করলেন। উপস্থিত গ্রজাগণ 
যুধিগিরের অভিষেকে খুব আনন্দ প্রকাশ কর্ল। দুর্যোধনের একজন বন্ধু চার্বাক 
ব্র্ষণবেশে যুধিতিরকে জ্ঞাভিবধ করে রাঁজয লাভ করার জন্য নিশা করে বল্ল, 
দমস্ত উপস্থিত ব্রা্ষণগণের সেই মত। উপস্থিত ব্রাঙ্ষণগণ বল্লেন, আমরা 
কখনও সে মত প্রকাশ কৰি নাট, এই বলে তাঁর] অভাগৃহ হতে চার্বাককে বহিষ্ত 
করে দিলেন। যুধিচির প্রজাদের শুভেচ্ছা জাপনের জন্য ধন্যবাদ দিষে বল্লেন, 


যুধিষ্টিবের বাঁজ্যে অভিষেক ৩২৫ 


তীর! যেন বৃদ্ধ পুত্রশোকার্ ধতরাষ্ট্রের প্রতি অনম্থান ন৷ দেখান। তারপর 
যুধিষির ভীমসেনকে যৌবরাঁজ্যে অভিষেক করলেন, অর্জুনকে বাজ রক্ষার ভার 
ফিলেন, বিছুরকে অর্থমন্ত্রী করলেন, সপ্য়ের উপর সেনাধাহিনীর হিদাব রক্ষা ও 
বেতন দানের ভার দিলেন, যৌধ্যকে দেবকার্ধ সম্পাদনের ভার দিলেন, নকুলকে 
দেবকর্মের আয়োজক ও পরিদর্শক করলেন, ঘহদেবকে ভার দিলেন সে রাজার 
পার্থচর ও রঙ্গীর কাঁজ করবে। অন্ঠান্ত পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করলেন £ 
তারপর প্রজাদের বিদায় দিলেন। 

প্রজার! বিদায় নিয়ে গেলে যুধিষির ভীমকে ছুর্ধোধনের প্রামাদ দান করলেন, 
অজু'নকে দুঃশীসনের প্রামাদ দান করলেন, নকুলকে দু্্ষণের গৃহ এবং সহদেবকে 
দুখের গৃহ দিলেন। তারপর পতি পুত্রহীন বুকুত্্ীদের ও ্বপণীয় দুঃস্থ ্ত্রীগণের 
যথাযোগ্য আবাসের ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কলেন। তারুপর পভাভঙ্গ হ'ল। 

সভাভঙের পরে কৃষ্ণ ও সাত্যকি অর্জনের গৃহে গেলেন, সেখানে নানাহার 
করে বিশ্রীম নিলেন। যুধিষ্রিরকে জানিয়ে একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুনে ইন্প্স্থ ঘুরে 
এলেন, ময়দানব কল্পিত ও গঠিত অপূর্ব সভাগৃহ দেখলেন, খাওবপ্রস্থে যেখানে 
তীর! অরণ্য দ্ধ করেছিলেন, মেখানে বিভ্ীর্দ জনপদ দেখ লেন। তাঁরা সারাদিন 
নীনা কথায় সময কাটিয়ে ফিরলেন; ফিরে এসে কৃষ্ণ যুধিঠিরের নিকট গিয়ে বিদায় 
প্রর্ঘনা করলেন। যুধিহির বল্লেন, তোমার কাছে আমার খাণের শেষ নাই, 
তোমার বুদ্ধিতেই আমাদের বাজ্য উদ্ধীর হয়েছে। তোমাকে বিদায় দিতে মন 
সায় না, কিন্ত ভুমি বহুদিন তোমার পিতামাতা! জ্ঞাতি মহিষীগণ থেকে দুরে আছ, 
তোমাকে আর আট্‌কে রাখতে পারি না। স্ভদ্রা কষ্ণের ঙ্গে পিতৃ-মাতৃ দর্শনে 
গেলেন, কষ স্থভত্রাকে নিয়ে উত্তরার প্রসবকালের পূর্বেই ফিরবেন স্থির হল। 
তুঁরপর কৃষ্ণ ও লাত্যকি স্ভদ্রাকে নিয়ে ছারক' অভিমুখে যাত্রা করলেন, যুধিষিবাদি 

বহুদূর পর্যস্ত তাদের অন্ুগমন করে সশ্গান দেখালেন।+ 


১। শেষ অনুচ্ছেদ্বের অধিকাংশ কথা আশ্বমেধিক পর্বে আছে, কিন্তু কৃষ্ণের 
দ্বারক] যাত্রাতেই ভারত-কাহিনীর এই অংশের ত্বাভাবিক ছেদ । শাস্তিপর্ব ভূক 
ভীম্স কর্তৃক কৃষের পরমাত্ব। ভগবান রূপে স্তব (ভীম্-স্তব-রা্ ), ভীম্ম কর্তৃক 
শরশয্যায় রাঁজধর্ম, আপ্‌ ধর্ম ও মোক্ষধর্ম কথন, ও সমগ্র অহশাধন পর্ব পরের 
কালের যোজন] হিদাবে বাদ দেওয় হয়েছে। প্রথম খণ্ড, ১৭ অহচ্ছে, তৃতীয় 
খণ্ড, ১৮ অচ্ছেদ ত্রষ্টব্য। রি 
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৩৮. আশ্বমেধিক পর্ব পরি।ক্ষতের জন্ম ও অশ্বমেধ যজ্ঞ 


কষ হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকাঁয় ফিরে এসে তীর পিত! বন্দেবের প্রশ্নের 
উত্তরে ভীকে সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শোনালেন। প্রথমে তিনি 
অভিমম্্য বধের বথা বাদ দিয়েছিলেন, কিন্ত স্ভদ্রার অন্থবোধে সে বস্তাস্তও 
বল্লেন, আর বল্লেন যে অভিমচ্াকে কৌরবপক্ষের কোন মহার্থ একক পরাজিত 
করতে পারে নাই, পাবৃতোও না) তারা ছয়জন ধুগপৎ আক্রমণ করে অভিমঙ্যর 
বথের অশ্ব নিধন করে, তাঁর ধনুর জ্যা বার বার কেটে দেয়, সর অস্ত্র শেষ হলে 
অভিমন্থ্য ক্লান্ত দেহে গদাযুদ্ধে দুঃশীসন পুত্রের হত্ডে প্রাণ দেয়। বহদেব খন্লেন, 
আমার বীর দৌহিত্রের জন্য এখানেও ওর্দাদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর । বন্থদেবের 
ইচ্ছামত অভিমন্থ্যর আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রাদ্ধার্দি কার্য দ্বারকাতেও অহুঠিত হল। 
এদিকে যুখিঠিয অশ্বমেধ যজ্ঞ অচ্ষ্ঠানের সংকল্প করে বজ্জের বায় ও দক্ষিণা 
জন্য বিত্ত কোথা হতে সংগ্রহ কর! যায় চিন্তা করতে লাগ লেন। ভারতের 
অধিকাংশ রাজা তাঁদের কৌ শূন্ত করে সৈশ্ঠবাহিনী সাজিয়ে নিয়ে একপক্ষে বা 
অন্যপক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাদের মৃত্যুর পরে তাদের দু বা পৌত্রগণ শৃন্টকোষ 
বাজসিংহাসনে বলেছে, তাদের কাছ থেকে কর ছিসাবে যঙ্জের বায় আদায় করার 
চেষ্টা .কর1 অন্তায়_ হবে, এই কথ! ভেবেই যুধিঠির কর্তব্য স্থির করতে পারছেন না, 
এমন কালে কৃষছৈপায়ন ব্যাস উপস্থিত হলে তাকে যুধিষ্ির সমন্তাটির বথা 
বল্লেন। ব্যাস “ৰ্ল্লেন, বিভ্ত সংগ্রহের উপাষ আমি বলে দিচ্ছি, শৃন্তকোষ 
বালক'রাঁজীদের নিকট'হতে কোন কর তোমার নিতে হবে নলা। বহু বৎসর পূর্বে 
মরুত্ত নামে এক : রাজ! 2ছিলেন, তার রাজধানী ছিল হিমালয় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে 
মুগ্রবান্‌ পর্বতে ১; তিনি একবার সাঁড়্বরে অশ্বমেধ বজ্ঞ করেছিলেন, বজ্জের ও. 
দর্গিণার জন্য এত বেণী স্বর্ণপান্র নির্শীগ করেছিল্নে যে তার বু 'মংখ্যক উদ 
থেকে যার /- কালে সেগুলি ভূপ্রোথিত হয়ে যার। মুগ্তবীন পর্বতে গিয়ে 
মরুত্ের বজস্থল অগসদ্ধান করে নিয়ে সেখানে খনন করলে বহ স্বর্পাত্র পাওয়। 
যাবে, আমি মনে করি যে তাতেই তোমার যজ্জের ,ব্যকস ও দৃক্ষিণার বাজ হয়ে 
বাবে। তবে খনন করে, গেগুলি সংগ্রহের, পূর্বে রুদ্র ও কুবেরের উদ্দেন্তে হজ্ঞ. 
করে বলি দিতে ছুবে। : বুধিষ্ঠির ভীম ও অজুনিকে তাদের মত জিজ্ঞাসা করলে 
তাঃ। মুগবান্‌ পর্বত থেকে মরুত্তের উদ্ত্ত স্বর্ণ-সন্ভার নংগ্রহের পক্ষে মত দিলেন। 
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তারপর শুতদিন স্থির করে মাক্গণিক অনুষ্ঠান ক'রে যুষুৎ্হ্র উপর রাজ্যভার 
দয়ে পধ্চপাগুব অন্থচর ও খনকসহ হিমালয় পর্বতমালাদ্থিত মুর্ধবান্‌ পর্বতের 
উদ্দেস্তে যাঁতা করল্নে। সেখানে পৌঁছে যজ্ঞ করে রুদ্র ও কুবেরের উদ্দেস্তে 
বলি প্রদান করলেন। তারপর মরুত্ত বাজার বজ্ঞস্থল সন্ধান করে নিয়ে সেখানে 
খনকদের নিযুক্ত করলেন। খনন করে বহু সূহত্র দ্বর্ণ পাত্র পাওয়! গেল, বহু 
উষ্ট, বৃষ ও গর্দভ পৃষ্ঠে সেগুলি বোঝা! বেঁধে চাপিয়ে হস্তিনাগুরে আনা হ'ল। 
যা পাওয়। গেল, তাতে শ্বচ্ছলতাবে অশ্বমেধ যক্দ্রের ব্যয় নির্বাহ ও প্রচুর দক্ষিণাদান 
নব হ'ল, কর আদীয় করবার কোন প্রয়োজল রইল না । 

পাগুবগণ যে সময় হ্বর্ণসম্ভার নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরলেন, গ্রীয় তাঁর সমকালে 
উত্তরার প্রসবকাল আসন্ন জেনে কুষণ সুভন্্রীকে ও কয়েকজন বৃষ্বীরকে সঙ্গে 
নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। প্রদবকাল এলে উত্তরা একটি মৃত বা মৃতগ্রায় পুত্র 
প্রধব করল, কুস্তী ও হুভত্রা শিশুর দেহে প্রাণসণারের জন্য কৃষ্ণের শরণ 
নিল্নে। কৃষ্ণ প্রসব গৃহে গিয়ে শিশুটিকে হাতে নিয়ে তুলে ধরে তাঁর "মুখের 
উপর সজোরে ফুৎকাঁর দিলেন, আরে! কি সঁব করলেন, ফলে শিশুটির শ্বাসত্ি] 
আর হল ও শিশুটি কেঁদে উঠল! উত্তর! শিশুটিকে কৌলে নিয়ে কষ্ণকে, 
প্রণাম বব্ল। কৃষ্ণ শিশুটির নাঁম দিলেন পরিক্ষিৎ, কারণ কুরুকুল পরিক্ষীণ 
হযে এলে তার জন্ম হল। . ররর রর 

তারপর শুভদিনে যুধিতির অশ্থমেধ যজ্ডে দীক্ষিত হযে অশ্ব উৎদর্গ করে এক-”- 
ৰখ্মর অন্বনহ পরিক্রমা কাঁলে অশ্ব রক্ষণের ভার অজ্নের উপর দিলেন। ঘন্ত 
একবৎদুর অশ্ব পরিক্রমার পরে হবে, তাই কৃষ্ণ অন্ত বৃষিঃবীরগণ সহ ছবারকায় ফিরে 
গেলেন। অভু্ন অথনহ পরিক্রমা আরম্ভ করলেন। যুধিঠির বলে দিলেন, 
হজ্ঞন্ব যারা আটক করে, সম্ভব হলে তাদের সঙ্গ যুদ্ধ না করে মিষ্ট বথায় বুঝিয়ে 
তাদের যজ্ঞে আম্তে বলবে ও অশ্বমুক্ত করে দিতে বল্বে 8 তা সম্ভব ন! হলে 
ৃদযুদ্ধ করে প্রতিপক্ষ বাঁজাকে পরাদিত করবে, নিধন করবে না। বুক্ষকেতে বহ 
বাজার নিধন হয়ে গেছে, তাই এই নির্দেশ। 

অর্জুন অশ্ব অহ্নরণ করে প্রথমে ত্রিগর্ত রাজ্যে এলেন) ত্রিগণ্ড পাঁাবের 
লুধিমানা, পাঁতিযালা জেলা ও বাস্থানের উত্তরাংশ নিয়ে স্থিত ছিল। নুশর্মার 
তর ুর্বর্মী সেখানে তখন রাজা, অব আটক করে অভুনের হতে পিতা! হুর্ার 
ৃত্যু রণ করে দে মিষ্ট বথীয় অশ্ব ছেডে দিল না) ঘুদে বরসী ও তাঁর ভ্রাতা 


সি 


৩২৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কেতুবর্মা সহজেই পরাজিত হুল, তবে কুশর্যায় এক পৌন্র ধৃতবর্ম! তীব্র যুদ্ধে 
অভুনের হস্তে ৰাণ-গ্রহারে একবার গাভীবধন্ অুনের হ্তচযুত করে, তার পরে 
অজুন তীব্র যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। দেই দক্নে বেশ কিছু ত্রিগ্ সেনা 
নিহত হয়ঃ তাঁবপরে ত্রিগর্তরাজ পরাজয় শ্বীকার করে অশ্বমুক্ত করে দেয়, যুধিগিরের 
চত্রবনতিতব স্বীকার করে নেয়। 

সেখান-থেকে উত্তরে গিয়ে অশ্ব গ্রাগংজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হ'ল। এই বাজ 
সম্ভবতঃ ৰ্মান হিমাচল প্রদেশের পূর্বাংশ । সেখানে ভগদভের পুত্র বশত রাজ 
অশ্ব আটক করে, মি কথায় কোন কার্জ হয় না। তিনদিন অজু নের গঙ্গে তীব্র 
যুদ্ধ করে চতুর্থদিনে যে পরাজয় ত্বীকার করে। অভুনে বল্লেন, যুধিষিরের 
আল্ঞামত আমি বাঁজাদের ব্ধ করছি না, তুমি যৃধিিরের অশ্বমেধ বজ্ছে আগামী 
চৈত্র পুণিমায় উপস্থিত হবে। 

সেখান থেকে অখ ইচ্ছামত ভ্রমণ করে সিদ্ধ. সৌবীর দেশে উপস্থিত হ'ল। 
জয়ন্্রথের পুত্র অজুনের সৈন্য আগমন বাতা পেয়ে অকন্মাৎ প্রাঁণত্যাগ করে, 
কিন্তু জয়ন্্থের সেনানীগণ অশ্ব আটক করে মিষ্ট কথায় ছেডে না দিয়ে তীব্র যুদ্ধ 
করে একবার অজুনিকে বিনংজ্ঞ করে দেয়। অজ্ঞুন অল্লক্ষণের মধ্যে দংজ্ঞা লাভ 
করে তীব্র যুদ্ধ সিন্ধু সৌবীর দেনানী ও সৈন্তদনের মধ্যে অনেককে বধ করেন, 
তারপরে তারা পরাজয় শ্বীকার করে। দুঃশলা এদে তার পুঙ্জের মৃত্যু সংবাদ দেয়, 
পৌঁত্রকে কোলে করে নিয়ে আসে। অঙ্গনে ছুঃশলাকে আলিঙ্গন করে তাকে 
নাতবনা দিয়ে দ্বগৃহে পাঠিয়ে দেন । 

তারপর অশ্ব ভ্রমণ করতে করতে মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হয়, এই মণিপুর 
বর্তমানকালে মণিপুর নামে পরিচিত দেশ নয়, এই মণিপুর গঙ্গার বা হরিঘারের 
নিকট অবস্থিত ছিল অঙ্গমান করা বায়। অর্জুন অশ্বরক্ষী হয়ে এসেছেন জেনে 
বক্রবাহন পিতার নিকট বিনীতভাবে অশ্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। অর্জুন যুধিষিরের 
উপদেশ ভুলে তাঁকে তিরস্কার করে বীরের মত ব্যবহার করতে বলেন। বক্রবাহদ 
বিমন। হয়ে ফিরে গেলে উলুপী সংবাদ জেনে তাকে বীরের মত যুদ্ধ করতে বলেন। 
বহ্রবাহন তখন যুদার্থগ্রস্তত হয়ে এল। অর্ডুন ভূমিতে দীভিয়েই রথন্থ বক্রবাহনের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন? বন্রবাহনের রুথের ধ্বসদণ্ড পাতিত ও অশ্ব নিহত করলেন, 
বন্রবাহনের প্রতি কয়েকটি নারাঁচ ঝ| লৌহ্‌ময় বাণ নিক্ষেপ করুলে বক্রবাহন তা 
অর্ধপথেই কেটে দিল। পুত্রের বীরত্ব দেখে খুসী হয়ে অর্জুন তার সঙ্গে মৃদুধুদ্ 


পবিক্ষিতের জম্ম ও অশ্বমেধ যন্ত্র ৩২৯ 


করছিলেন, লেই সুযোগে বশ্রব'ছন অর্ভূ নর বুকে একটি তীপ্ষ শর দিয়ে আঘাত 
করল, ফলে অর্জুন লংজ্ঞ| শূন্য হয়ে পভে গেলেন । বক্রবাহনও দেহের নানাস্থানে 
আঘাত পেয়েছিল, সেও মৃচ্ছিত হল। তবে মে চেতনা গ্রপ্ত হযে পিতার 
অবস্থা দেখে তাঁকে মৃত মনে করে বিসাগ করতে আরম্ত কব্ল। তখন উলুপী 
এনে অর্জুনের কবচ খুলে নিয়ে স্তীবনী মণি বুক ম্পর্শ করলেন, অর্থাৎ কোন 
বিশলাকরণী ভেষজ লাগিয়ে দিলেন, তার ফলে অর্জুন অল্পকাল পরে সংজ্ঞা লাঁভ 

করলেন। সংজ্ঞ। লাভ করে তিনি বভ্রুগাহনের্‌ বীরত্বের খুৰ গ্রশংন! কবে তাকে 

তর মাকে নিয়ে আগামী চৈত্র পুর্ণিধার হস্তিনাপুরে অশ্খমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হতে 
বল্লেন! 

সেখান থেকে অশ্ব মগধরাজ্যে উপস্থিত হ'ল। জরাসন্বের পৌত্র মেঘসদ্ধি 

অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান কব্প। অর্ডূন প্রথমে যেঘ্সদ্ধিত নিক্ষিপ্ত অন্তর কাটতে 
লাগলেন, মেঘনদ্ধিকে ব| তার পারথিকে বা! রথের অশ্ব লক্ষ্য করে বাণ ছুডলেন 
না। মেঘদদ্ধি মনে কব্ল যে ্ববীর্ষে রক্ষা পাচ্ছে, সে উৎফুল্ল হযে অর্জুনকে লক্ষ্য 
করে তীবত্রবেগে বাণ বর্ষণ আরম্ভ কব্ল। তখন অর্জুন মেঘনদ্ষিব রথের অশ্ব ও 
সারথিকে বধ করলেন, মেঘসন্ধির ধন্গর জ্যা ও কেটে ধিলেন। মেঘলদ্ধি গদাহস্তে 
অগ্রসর হল, অর্ভুন সেই গদাও নারাচ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেল্লেন। তারপর 
তাকে ডেকে বল্লেন, তুমি যথেষ্ট বীর্য দেখিষেছ, এবার ক্ষান্ত হও, বাজ! যুণ্িষ্িরের 

আদেশ ন্মরণ করে তোমাকে বধ করি নাই। তুমি যুধিিণের চত্রা িত্ব স্বীকার 

করে আগামী চৈত্র পুলিমায় তীর অশ্বমেধ যজ্ঞে হস্তিনাগুর যেও । 

তারপরে পথে বঙ্গ ও পুণগ্ড,দেশ হয়ে সেখানে জয়লাভ করে অশ্বের অন্গলরণ 

করে অর্ভুন চেদ্দিরাজ্যে উপস্থিত হলেন। শিশুপাঁল পুত্র শরভ মৃহুযুদ্ধ করে তাষ 

কাছে পরাজয় শ্বীকার করে নিল। সেখান থেকে কাশী, অঙ্গরাজ্য, কিরাতদেশ ও 
তন্দন দেশের মধ্য দিয়ে অশ্বকে অনুসরণ করে চল্লেন, এইনব দেশে নৃপতিগণ 

কোন বাধা ন! দিয়ে অর্ভুনকে অভার্থন। করে, অর্জুন তাদের চৈত্র সংক্রান্তিতে 

অশ্বমে যজ্ঞে উপস্থিত হতে বলেন। দেখান থেকে অশ্ব দৃশার্ণ বাঁজ্যে (পূর্ব মালব, 

রাজধানী বিদিশ। ) প্রবেশ করে, দশার্ণরাঁজ চিত্রাঙ্গদ অশ্ব রুদ্ধ করে, কিন্তু সহজেই 
পরাজয় শ্বীকার করে'। সেখান থেকে অশ্বগতি অচ্ুনরণ করে নিষাঁদ বাদ্য 
গেলেন, সেখানে একলবোর গুহ অশ্ব রুদ্ধ করে তীন্র যুদ্ধ করে, অবশেষে পরাজয় 

হ্বীকাঁর করে অর্জুনকে উপহার দিয়ে অর্চনা করে। সেখাঁন থেকে সমৃদ্র তীর দিয়ে 


৩৩০ মহাভারতের মূল কাঁহনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
দর্গিণে গেলেন, দ্রাবিড়, অন্ধ, মাহিতক ও কোলগিরি রাজ্যের মধ্য দিয়ে অথ 
অনুমরণ করে যান, মধ্যে মধ্যে সামান্ত যুদ্ধ করতে হয়, মধ্যে মধ্যে বিনা যুদ্ধে 
অভ্যধিত হনঃ তারপর দৌরাট দেশে প্রভাস পার হয়ে ঘবারকায় গেলে যাদৰ 
কুমারগণ অশ্ব অবরুদ্ধ করে, কিন্তু বাঁদবনেতাদের আদেশে বিনা যুদ্ধে মুক্ত করে 
দেষ। অভূর্ন বন্ছদেৰ ও অন্য যাদব বৃদ্ধদের প্রণাম জানিয়ে অশ্থমেধ বজ্ে 
উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ করেন। তারপরে পঞ্চনদ হয়ে গান্ধার বান। পলেখানে 
শকুনির গুত্র তখন বাজ ছিল, তার যোদ্ধাগণ যঙ্ীয় অশ্ব আটক করে, তাদের 
মিষ্ট কথা বললে তাঁরা উপেক্ষা করে যু আরম্ত করে, তাদেয় অনেককে বধ 
করলে শকুন পুণ্রে হ্বয়ং যুদ্ধে আসে। অজু তাকে ডেকে বলেন, যুধিতিরের 
আদেশে আমি কোন রাজাকে বধ করব নাঁ, তুমিও নিবৃত্ত হও, যুধিষ্িরের যজ্ঞে 
গ্রীতমনে উপস্থিত হবে। সে কথায কাণ না দিয়ে শকুনি পুত্র যুদ্ধ আরভ 
করল, অর্জুন অর্ধচন্্র বাণে তাঁর শিস্াপ শিরচু।ত করে দুরে নিক্ষেপ করলেন, 
তা দেখে শকুনির সেনানীরা। অবাক হয়ে বল্ল, ইচ্ছা করলেই শকুনি পুত্রের 
শির অজুন বেটে দিতে পারতেন । কিন্তু শকুনি পুত্র পরাজয় ত্বীকার না ক'রে 
সেনানীত্রে পিছনে গিষে আশ্রয্ন নিল, সম্মুখের সেনানীদের লক্ষে অর্ভুনের যুদ্ধ 
ঢল্লঃ তাদের অ'নককে অজুর্নে বধ করলেন | তারপরে শকুনি পুজ্রের মাতা 
যুক্ষেত্রে এসে তার পুন্রকে ধূদ্ধ হতে নিবারণ করে, অজু কেও মিষ্ট বথ! বলে গ্রীত 
করে। অভুণ শকুনি পুত্রকে বলেন, তোমার অবিমৃশ্তকারিতাঁর জন্য আমার 
এত বীর সেনাশী বধ করতে হয়েছে, যাক এখন যুিষ্টিরকে নস্ট মেনে ঠচত্র 
পুণিমায় তার যজ্ঞে উপস্থিত হবে ।৯ 

দেখান থেকে অশ্ব নিয়ে অজুন হস্তিনাপুরে' ফিরলেন। মাঘের পুর্ণিমা 
থেকে ধজ্ঞবাটি নির্বাচন, যক্ত দ্ভার গংগ্রহ, ইত্যাদি কাঁধ আরম হলা। আমন্ত্রিত 
রাঁজগণের জন্ত আবাম গ্রস্তত হল।' চৈত্রমান আরম্ভ হতে কষ, বলরাম” 
অন্ত বৃষিবীবুগণ, ও নানা দেশের বাঁজ| উপস্থিত ইতে লাগলেন, তাদের' যথাযোগ্য 
আবাস ও আতিথ্য দেওয়৷ 'হ'ল। বক্রবাহনও এল, এবং কৃক্তী প্রভৃতির যথেষ্ট " 
আদর পেল। বথ।, নিয়মে অশ্থমেধ বজ্ঞ অঙ্ঠিত 'হ'ল, যঞ্জ অহ্ষানে কোন 
বাধার হাটি হয় নৃইি। যজ্ঞশেবে ঝুধিঠির ও ঝৌপদী অবভূত মান করলেন। 


১। "সন্ধার তখন শকুনি- পুত্রের রাজত্ব ছিল, না নগজিৎ পুত্রের রাজত্ব , 
সে সন্ধে সন্দেহ নাছে। প্রমাণ মহাভারতে শকুনি পুত্রের কথাই আছে। 
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তারপর কৃষ্ণ, বলরাম ও বুষিবীরগণ ঘাঁরকাঁয় ফিরে গেলেন, অন্তান্ত রাজগণও 
যুধিষিরের অনুমতি নিয়ে সম্মানিত হয়ে ত্বদেশে ফিরলেন। 


৩৯, আশ্রমবাসিক পর্ব--অবণ্য আশ্রমে ধৃতরাষ্্রীদি সহ 
পাণুবগণেব মাসাধিক বাল 


অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ক'রে যুধিঠির ভ্রাতৃগণের পাহায্যে নিবিদ্ে রাজ্য শাসন 
করতে থাঁক্লেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ছত্রিশ বৎসর এইভাবে তিনি ঝাঁজ্য 
শান করেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর প্রতি তিনি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন, 
তাদের জন্য মূল্যবান শব্যা, আদ্বন, বন্ত্র, ভোজ্য ইত্যাদি প্রেরণ করতেন। 
ধুতরা যাতে নিজের জীবন নিবর্থক ও মর্ধাদাহীন মনে না করেন, সেইজন্য 
বাজ্য শাদন সম্পর্কেও ধৃতরাষ্ট্র সহ পরামর্শ করুতেন। তীর নির্দেশে সকলেই 
ধৃতরাষ্্র ও গরান্ধারীকে সম্মান দিত, ভীম শুধু অন্তরাল থেকে তাদের মধ্যে মধ্যে 
শোনাতেন যে পাঁপকর্মকারী দুর্ধোধন দুঃশীসনাদি তার বাহবলে শাস্তি পেয়েছে । 
পঞদশ বৎসর যুধিঠির সহ রাজপ্রাসাদে এইভাবে বাঁস করে ধৃতরাষ্ট্র ও গাদ্ধারী 
অরণ্যে গিয়ে তপন্তা করবার ইচ্ছ৷ জানালেন তার পূর্বে নিজ পুত্তগণের এবং 
দ্রোণ, কর্ণ, ভীম্ম প্রভৃতির উদ্দেশ্তে দ্রান ও শ্রাদ্ধ করবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ 
অর্থ চাইলেন। ভীম বললেন, তাদের শ্রাদ্ধ আমর! যথারীতি সম্পাদন করেছি, 
বাৎসরিক শাদারদিও কর] হচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্রের পৃথক ভাবে বহু দীন বরে শ্রাদ্ধ করবার 
কি প্রয়োজন? যুধিষ্ঠির তখন অ্জুনকে বল্লেন, ছুর্ধোধন ছুঃশাননাদির কৃভ 
অপমান এখনও ভীমের মর্মে বিধে আছে, তার কাছ থেকে অর্থ ন! নিয়ে 
তুমি ও আমি আমাদের পৃথক পথক কোষ হতে ধৃতরাষ্রের প্রার্থন] মত অর্থ 
দিই। তাঁতে অজুনি সম্মত হ'লেন, তদের দুজনের কোঁষ থেকেই ধূতরাষ্ট্রের 
প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হ'ল। ধৃতরাষ্্ী তাব ইচ্ছামত শ্রীন্ধ কার্ধাদি ও বহু দান 
করলেন। ধৃতরাষ্ট্র গাদ্ধারীর অবণ্যে তপন্তা করবার প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির 
প্রথমে আপতি তুলেছিল্নে, কিন্তু একদিন কৃষদ্বিপাষন ব্যাস এসে বললেন, 
ওদের অরণ্যে তপন্তা করুবাব সময় এনেছে, ভুমি ওদের যেতে দাও; 


. লময় ছলে আমি আমার মাত সত্যবতীকেও বনে গিয়ে তপন্ত৷ করুতে বলেছিলাম, 


তিনি ধৃতরাষ্ট জননী অধিক এবং পাঁও জননী অধ্থালিকাঁকে সঙ্গে নিয়ে বনে 


৩৩২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তপন্তা করতে যাঁন। তারপর যুধিচির ধৃতরাষট্র-গান্ধীরীর বনে তপন্তার জন্ত 
গমনের প্রস্তাবে আর আপত্তি তুললেন ন|। কিগ্তু তাঁদের সঙ্গে কুস্তীকে বনে 
গমনে উদ্চোগী দেখে যুধিঠিরাদি সকলে তীব্র আপত্তি তুললেন, বললেন, মা 
তুমি রাদপ্রাসাদ ছেভে বনে চলে যাবে, তাহলে আমরা যখন বনে ছিলাম, তখন 
গ্রযোজন হ'লে জ্ঞাতি বধ করেও বরাঁজ্য উদ্ধার করতে এত প্রে' ণা ও উত্তেজনা 
কেন দিফ্চেছিলে? কুভ্তী বললেন, তোমাদের সঙ্গে রাজ্য সখ ভোগ করব, সে 
উদ্দেশ্তে আমি রাজ্য উদ্ধারের উপদেশ দিই নাই, তোমাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ 
উদ্ধার না করলে তোমরা ক্ষাত্র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'তে তোমাদের অধর্ম হত; 
তাই সে উপদেশ দিয়েছি । রাজ্য স্থখ ভোগ কয়েক বংসর মহারাজ পাওুর 
সন্দে করেছি, এখন আর রাজ্য সথ ভোগে স্পৃহা নাই, বনে গিয়ে তপন! এবং 
ধৃতরাষ্টগান্ধারীর সেবা ক'ব্ব। কুন্তী এই কথ। বলে ধৃতরাষ্ট্র গাদ্ধারীর লঙ্গে 
বনে চলে গেলেন, তাঁর পুন্রগণ ডাকে কোন মতেই নিৰ্বত্ত করতে পারলেন না। 
বিছুর ও সঞ্জয় সেই সঙ্গে তাঁদের পদ হতে অব্যাহতি নিয়ে বনে তপন করতে 
গেলেন। দকলে গায় নান করে কুরুক্ষেত্রে রাজধি শতযুপের আশ্রমে গেলেন। 
শতযুপ কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন, বৃদ্ধ হয়ে পুত্রদের উপর রাজাভার দিয়ে 
লন্ন্যাস গ্রহণ করে আশ্রমে বাদ করছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও তার সঙ্গীদের 
আশ্রমে অভ্যর্থনা]! করে নিলেন। ধূতরাষ্্র ব্যাস খাষির আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন, 
দীক্ষা নিয়ে শতযৃপ রাজর্ধির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। রাঁজধি তাদের 
আরণাক উপীসনা বিধি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, দেই উপদেশ অনুসারে নকলে 
তপন্ডা, উপাঁদন! ও ধ্যান করতে থাকলেন। এক বৎসর পরে যিষ্ঠির ও তাঁর 
ভাতৃগণ, ঝৌপদী, স্ৃভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতিকে ও রঙ্দীদল সঙ্গে নিয়ে রাঁজধি 
শতযুপের আমে ধৃতরা।ই, গান্ধারী, কুস্তী গ্রভৃতিকে দেখতে গেলেন। ধৃততরাষ্টরের 
পুত্রবধূগণ সঙ্গে যেতে চাইলে তাদেরও লঙ্গে িলেন। তাঁরা রাজধির আশ্রমে 
গিয়ে ধৃতরাষ্ট্, গাধার ও কুস্তীকে দেখ লেন, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজেদের পরিচয় 
দিলেন, কুশল জিজ্ঞাস! করে বিছুরের কথা জিজ্ঞাস! করলেন। ধূৃতরাষট্র বল্লেন, 
বির কঠোর তপন্তা' করে বন হতে ব্নাস্তরে ফিরছে, কখনও কখনও তাকে 
দেখা যায় শুনি। নেই সময়েই যুধিঠির হঠাৎ দেখলেন রে ধূলিধুসর ন দেহ 
বিছর দূর হতে আশ্রমে তাদের দেখে আবার চলে যাচ্ছেন। যুধিষির একাই 
বিছুরকে দ্রুত অসসরণ করলেন, তাঁর মধ্যে দেখলেন যে বিদুর একটি বৃক্ষকাও 
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ধরে তীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যুধিঠিরের মনে হ'ল যে তার 
দেহে যেন নৃতন তেজ সঞ্চার হু'ল। তাঁর পরেই বিছুর হতগ্রাণ হয়ে পড়ে 
গেলেন। যুধিঠির তাঁর দেহ লৎকারের উদ্যোগ করতেই ধাষিগণ বললেন, বির 
যতি হয়েছিলেন, তাঁর দেহ দাহ না! করে সমাঁধি দিতে হবে। তাই বরা হ'ল। 

একদিন কৃষ্ণ ঘৈপায়ন ব্যাস সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। এসে বললেন, 
আমি যৌগবলে তোমাদের একটি আকাজ্জা! পূর্ণ করতে পারি। কুরুত্ত্রীগণ 
বল্লেন, আমরা যুদ্ধে হত পতিপুত্রদের একবার দেখতে চাঁই। লম্কাকালে 
যখন উত্ল ছাঁয়াপথ আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ব্যাঁম বল্লেন, ওই ছায়া 
পথের দিকে চেয়ে দেখ। লকলে দেখতে পেলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত বীরগণ 
ঞ্যোতি্র় মৃতিতে ছায়াপথে চলাঁফের। বরছে। সেই দৃশ্ত কিছুক্ষণ পরে মিলিয়ে 
গেল। ব্যাস কুরুন্্রীদের বললেন তোমরা! বথাীকালে পতিলোকে গিয়ে পতির 
সান্নিধ্য পাঁবে।১ 

পাঁগুবগণ মীসাধিক কাল বনে ধৃতরাষ্ট্র গ্রভৃতির সঙ্গে ছিলেন, বাজ্যভার 
ছিল যুযুৎ্থ ও যৌম্যের উপর। তারপর বাসের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের হস্তিনা- 
পুরে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাঘন এ গ্রজ! পাঁধনের দিকে মন দিতে বলেন, যুধিচিরাদি 
তখন বিদীয় নিয়ে ফিরে গেলেন। তার ছুই বদর পরে, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট 
প্রভৃতির বনে গমনের তিন বত্নর পরে, যুধিচি সংবাদ পেলেন যে একদিন 
যজ্ঞের অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে দাবানল হুষ্টি করেছিল, সেই দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র, গাদ্ধারী 
ও কুস্তী পুড়ে মরেছেন। অপ্রয় কোনমতে রক্ষা পেয়ে গঙ্গাঘারের তাপসদের 
সেই সংবাদ জানিয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গেছেন। এই দুর্ঘটনা হয় 
গঙ্গাঘাবের বনে, ধৃতরাষ্টর গাঞ্ধারী কুস্তী ও অগ্তয় তখন শতষৃপ রাজধির আশ্রম, 
ছেড়ে গঙ্গাথারে গিয়ে বনে তপহা! আর্ত করেছিলেন। যুধিষ্ঠির গঙ্গাদারে 
লোকজন পাঠিয়ে ধৃতরাষ্টর, গাদ্ধারী, কুস্তীব দরধীবশিষ্ট অস্থি পন্ধান করে পেয়ে 
তাঁর যথোচিত নৎকার করালেন। নিজে তিন্নি তাদের কল্যাণের জন্ত শ্রাদ্ধ 
অনুষ্ঠান করুলেন। 

তারপরে আরে! অইাদশ বর্ধ যুধিতির হহ্িনাপুরে রাজ্য শাসন করেন। নেই 
কালের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বা! উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। 


১। দ্বিতীয় খণ্ড--১৫ অচচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্--«* অনুচ্ছেদ অরষ্টবয। 


৩৩৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
৪০. মৌসল পর্ব প্রভাসে যাঁদব বীরদের মৃত্যু, 
দবারক! হতে 'যাত্রাপথে যাদব স্ত্রী হরণ 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ছত্রিশ বৎসর কেটে গেলে যুধিঠির নানা অমঙ্গল চিহ 
দেখে দূর্ভাবনায় পড়লেন। ছারকার যাঁদৰ কুলদের মধ্যে বিবাদ চলছে সে 
সংবাদ পেয়ে মারো! উদ্দিগ্ন হলেন । একদিন কৃষ্ের সারথি দীরুক রথ নিয়ে 
হস্তিনাপুরে উপস্থিত হ'ল, সংবাদ জানাল যে প্রভাসে প্রথামত বাধিক যজ্ঞ ও 
উৎসব করতে গিয়ে বৃষি সাত্বত অদ্ধক ভোজ বংশীয় পুরুষগণ দুই দলে ভাগ 
“হয়ে প্রথমে অন্ত দিয়ে, অস্ত্র ফুরালে এরকাগুচ্ছ তুলে নিয়ে দণ্ডৰপে বাবহাঁর করে 
পরস্পরকে আঘাত করে বধ করেছে, শুধু রুষ, বন্র ও দ্বাকক বেঁচে থাকে, 
তাঁদের মধ্যে বক্রও পরে একটি বাণাধাতে হুত হয় £ বলরাম বিবাদের আরভে 
প্রভাস আগ করে যান ; কুষ বলেছেন যে তাঁর প্রয়।ণের সময় হয়েছে, দ্বার্কাপুরী 
নীগ্রই জলমগ্ন হয়ে যাবে, অর্জুন? যেন সত্বর ঘ্বারকায় গিয়ে বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশুগণকে 
নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। শুনে অর্ডুন কাল বিলম্ব না করে 
দ্বাুকের সঙ্গে ছারকা অভিমুখে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে কৃষও 
দেত্যাগ করেছেন, শুল্লেন যে তিনি ঘ্বারকাঁর বাইরে একটি বৃক্ষতলে বসে যোগে 
প্রাণত্যাগ করতে উগ্ভত ছিলেন, সেই সময় একটি ব্যাধ দূর থেকে তাঁকে দেখে 
একটি ম্বগ মনে করে বিষাক্ত বাঁণ মারে, তা কষে ৰাঁম পদমূলে বিদ্ধ হয়, ব্যাধ 
এসে কৃম্তকে বাণ বিদ্ধ দেখে ক্ষমা! প্রার্থনা করে, কষ তাঁকে অতয় দিয়ে যোগে 
প্রাণ উৎসর্গ করেন $ এবং বলরায অর্ণবপোতে ঘ্বারকা ছেডে চলে গেছেন। 
অর্জুন ছ্বারকাপুরীর মধ্যে গিয়ে বহৃদেবকে প্রণাম কৰেন, বহ্দেব যা জান্তেন 
তা শোনেন--কষ্ণ প্রচারিত নীতিমূলক জীবনবাঁদী বৈদিক যজ্ঞ-বিরোধী পঞ্চরাত্র 
ব! ভাগবত ধর্মের ধারুক হয় বুঝি সাত্ৃতবংশের লোকের] ৪ ভোজ অদ্ধক কুলের 
লোঁকের! বৈদিক ধর্মেরই ধারক থাকে 3 কৃষ্ঘবৈপায়ন একদিন এসে কৃষকে 
নৃতন ধর্ম প্রচার বদ্ধ করতে অন্ঠরোধ করেন, কৃষ্ণ সে অচরোধ রাখতে গন্মত 
না হলে কৃষ্ণ ছ্ৈপায়ন অভিশাপ দেন যে মুদলের আঘাতে যাঁদবকুলের ধ্বংদ হযে 
যাবে, তারপর প্রভাসের উত্নব কালে কৃষ্দৈপায়ন উত্তেজনা দেবার ফলে ভৌজ- 
অন্ধক নায়কগণ একদিকে ও বৃষ্ধি লাত্বত নায়কগণ একদিকে তক আব করে 
ত্রমে পরম্পরকে এববাঁগুচ্ছ তুলে -মুনলের মত ব্যবহার করে পবম্পরকে বধ 


প্রভাঁসে যাঁদব বীরাদব মৃত্যু, বাত্রা পথে যাঁদব স্ত্রী হরণ ৩৩৫ 


করেছে: কষ তাকে এই সংবাদ জানিয়ে বলে ষে তিনি আর এরপরে দবারকাঁ পুরীর 
মধো থাকৃতে পারবেন না, ছারকা! শীগ্রই জলমগ্ন হবে, অর্জুনকে নংবাদ দেওয়া 
হচ্ছে নে এসে বৃদ্ধ স্ত্রী শিশ্ত"্দর অন্যত্র নিয়ে ষাবে। অর্জুন যাঁদবদের সমিতি 
গৃহে অবশিষ্ট বৃদ্ধ, নারী, শিশুদের সমবেত করিয়ে জানালেন যে দ্বারকা শুই 
জলমগ্ হবে' সাতদিনের মধ্যে তাঁরা যেন ঘারকা ছেডে যে যেয়ন বাহন পায়-- 
উষ্ট, রখ, শকট _-তাতে দ্বারকা ছেডে দূরে গমন করতে প্রপ্তত হয়। অর্জুন 
কৃষ্ণের দেহের সংকাঁর করলেন, বহুদেবও বার্ধক্যে ও শোকে গ্রাণতাগ 
করলেন, অর্জুন তার দেহ সংকাবও করলেন $ তারপর দাঁকককে নিয়ে প্রত সে 
গিয়ে মৃত ভোজ অধ্ধক বুঝি সাত্বত পুরুষদের দেহ সং্করি করলেন ও তাদের 
উদ্দেশে উদক ক্রিয়া! করলেন 1 সথ্চম দিবলে তিনি দ্বারকাঁবাঁসী বুদ্ধ, স্ত্রী, 
শিশুদের নিম্নে যাত্রা আরম্ভ করলেন, বুথ, বৃষভবাহিত শকট, উষ্র, গর্দভ ইত্যাদি 
'লীনাবিধ বাঁছনে ছারকাবামীগণ দীর্ঘ সাবি বেধে চল্ল। ছারকার বাঁছির 
তেই অর্ভন দেখলেন যে দ্বাবকা পুত্রীর'অধিকাংশ সমুদ্র গ্াবিত হয়ে গেল। 
পঞ্চনদের মধ্য দিষে অভিযাত্রীল যখন যার, গ্রামবাদী আভীর ও দহ্াগণ 
-বছ হুনাবী নারী, সঙ্গে শুধু একজন বৃদ্ধ রখী-_অর্জুন, এবং কয়েকজন গোপরক্ষী, 
বৃদ্ধ ও শিশু দেখে অকস্মাৎ আক্রমণ করে নারীহুরণ করা সাঁবাস্ত কর্ুন। লদ্ধ্যার 
প্রাক্কালে বহু সহম্র আীর লঞ্চ হস্তে অকম্মাৎ এপে অতিযাত্রীদঙ্গ হতে 
নারীদের টেনে নিতে আরস্ত কব্ল। অর্ভূন সচ্কিত হয়ে ডেকে বললেন, 
অধামিক তোর! নিবৃত্ত হ', না হলে আমার বাণে তোদের মৃত্যু হবে | কিন্ত 
আভীবগণ যে বাণীতে ভ্রক্ষপ কব্‌ল না। অর্থুন গাঁশীবে জা! রোপণ করতে 
গিয়ে দেখেন, যে পূর্বের মত স্বস্ছন্দে গীতীব ব্যবহার করুতে পাঁরছেশ না ভিনি 
আতীর ও দহাদের লক্ষ] করে অনেক বাণ মার:লন, কিছু কিছু কিছু আভীর 
বাগাঘাতে পডে গেগেও অহ্বোরা নিবৃত্ত হ'ল ন", তাহাড! অকুন দেখলেন, অনেক 
যাদব নানী বিনা বাঁধ দানে আঁন্তীরদের সঙ্গে য'চ্ছে আ[তীবুদের সঙ্গে নাণিগণ 
মিশ্রিত হয নারীহত্যার ভয়ে অর্ভুন বাণ গ্রহাবে বিরত হ'লেন, বহু নংরীজে 
নিয়ে আভীর ও দস্থাগণ চল গেল। 
অবশিষ্ট নারী, বৃষ্ধ ও শিশুদের নিয়ে অজুনি এগ্রমহ হলেন । মনিবাবিতে 
কৃতবর্দর পুত্রের নেভৃকে ভোগবংদিঘ় বুক, নাত ও শিশুদের সময 22 কত 
-দিলেন। আখে অগ্রসর হহ সরহতী ননী ভাবে এক হনসনে হেহওির পুন 


৩৩৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


এবং সাত্যকির জাতি বুদ্ধ ও নারীদের বাসস্থান স্থির করে দিলেন। তারপর 
ইনতপ্রশ্থে এসে বুঝি সাঁত্বত কুলের শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের বৃষ্ধের প্রপৌ্র বারে 
নায়কতে সেখানে নিবাপ স্থির বরে দিলেন। কিছু ভোজ বংশীয় লোকও 
তাদের সঙ্গে রইল। ইন্গ্রস্থে এসে কৃষ্ণের মছিষীদের মধ্যে রুঝিণী। জাষবতী 
রোহিণী ও নাগ্নজিতী পত্যা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করুলেন, সত্যতামা তপন্তার জন্ত 
বনে চলে গেলেন। অন্জুরের স্ত্রীগণও বনে গিয়ে তপন] করা স্থির করল। 

অর্জন হস্তিনাপুরে ফিরে যুধিষ্ঠির ও অন্ত ভ্রাতা ও স্ত্রীগণকে সব বৃত্ত 
জানীলেন। সে বৃত্তান্ত শুনে, কঝের তিরোধান ও যাদবকুলের প্রভাসে ধ্বংসের 
কথা জেনে, যুধিঠির বল্লেন, আমাদেরও বর্ম শেষ হয়েছে, আমরাও এবার, 
রাজ্যতগ করে প্রত্রজ্য| গ্রহণ করুব। ভীম, অর্জ,ন মে কথার অঙ্মোদন করলেন। 
তখন যুধিচির, বজ্রকে ইন্তপ্রন্থের রাঁজপদে অভিষিক্ত করলেন, ও পরিঙ্গিংকে 
হস্তিনাগুরে বাঁজপদে অভিষেক করুলেন। যুযুৎ্ছকে বললেন, তুমি হস্তিনাপুরে 
পরিক্ষিৎকে ও ইন্গ্রচ্থে হ্জ্রকে রক্ষা করবে ; স্ভদ্্রাকে বল্লেন, ব্ভ্র ও পরিক্ষিৎ 
রাজ্যশাসন ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয় নাই, তুমি প্রাসাদে থেকে সৎপথে তাদের 
চান! করবে, তান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তোমার অধর্ম হবে । তারপর 
পাগুবগণ ভ্রোপদীসহ প্ররজ্যা গ্রহণের আয়োজন করতে লাগ.লেন। 


৪১. মহাঁপ্রস্থানিক পর্ব ও ব্বর্গারোহণ পর্ব 
পাগুবগণের প্রত্রজ্য। হিমালয়ে যাত্রাশেষ 


যুধিঠিবাদি পঞ্চ পাগব সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্োশ্তে একটি অনুষ্ঠান করে তাদের 
আহবনীয় জন্নি বা হোমের অগ্নি, এবং গার্হপত্য অগ্নি অর্থাৎ প্রতিদিন বধ্বনার্ঘ 
অগ্নি জলে বিসর্জন দিলেন, তারপরে সকলে মূল্যবান রাজবেশ ও আভরণ পরিত্যাগ 
ক'রে বধলবাদ ধারণ করলেন, ত্রোপদদীও তাই করলেন, পঞ্চ পাগুব ও ভ্রোৌপদীকে 
সেইভাবে হস্তিনাধুর থেকে যেতে দেখে গুজাগণ দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্ত তার! 
পাণুবগণকে সংকল্প মুক্ত করতে কোঁন চেষ্টা কব্‌ল না। বহুদুর পর্ধস্ত তারা 
পাগবদের অন্গুগমন করে পরে স্ব-স্ব গৃহে ফিব্ল। 

পাগুবগণ ত্রপদীদহ হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়ে প্রথমে পূর্বদিকে চললেন, 
বদূর চলে তার! লৌহিত্য সাগরের কৃলে উপস্থিত হলেন। লৌহিত্য সাগর 
্র্পুত্র নদের মোহনা, তিনসংব্র বৎসর পূর্বে সেই মোহনা আরে অনেক উত্তরে 


পাগ্তব্গণের গ্রব্রজ্যা ও হিমালসে যাত্রাশেষ ৩৩৭ 


ছিল। সেখান থেকে সমুন্রতীর দিয়ে তীরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চল্লেন। 
অনেকদূর গিয়ে তীর! পশ্চিম দিকে যাত্রা হু করে সৌরাষ্ট্রে উপনীত হলেন, 
সমুক্র গর্ভগত ঘ্বারকা পুরীর কাছ দিযে তীর! উত্তর অভিমূখে যা! বরে হিমালয় 
পর্বতে পৌঁছে গেলেন। হিমালয়ের পাদদেশে অঙুচ্চ পর্বতদমূহ পার হয়ে তীরা 
উচ্চ পর্বতশ্রেণী দেখতে পেলেন ও উচ্চে আরোহণ স্থরু করলেন।১ চলতে চলতে 


১। ব্নপর্বে আছে ষে ঘর প্রভৃতি ব্দরিকায় নর-নারায়ণাশ্রম থেকে 


পর্বত আরোহণ করে সপ্তদশ দিবলে বৃষপর্বার আশ্রমে পৌঁছেছিলেন, সেখান থেকে 
আরো কিছুদিন ছূর্গম পথে উঠে গন্ধমা্দন পর্বতে আটিষেণের আশ্রমে আসেন, 
গদ্ধমাদন পর্বতের এক পার্থে কুবেরের প্রাধাদ অলকাণুরী | তারপর গম্ধমাদন 
ছেড়ে যাবার সময যুধিঠির বলে ঘান যে রাজ্য উদ্ধার করে কর্মশেষ করে শেষ জীবনে 
তপন্তার জন্য আবার গন্ধমাঘনে আসবেন € বন ১৭৬২৯ )। মহাপ্রন্থানে কালে 
বোঁধহর সেখানেই গিয়েছিলেন, কিদ্ত মহাভারতে তার উল্লেখ নাই। 
উমাপ্রসাদু মুখোপাধ্যায় প্রনীত “হিমালয়ের পথে পথে" গ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের 
ভবর্গারোহণের কিংবদস্ভী জড়িত "ন্ব্গারোহণী”্র কথা আছে। ব্দরিনাঁথের 
মন্দিরের পিছন দিগ্নে "নীলক৮ নামক পর্বত-শিখর অর্ধ-পরিক্রম! করে "শতৌপন্থ” 
হ্রদের পথ--পথে আছে ছুইটি হিমবাছের সঙ্গম, তার একটি ভাগীরঘীর উৎস ও 
আবু একটি অলকানন্দার উত্স, ছুই গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত উপত্যকার নাম 
«অনকাপুরী”। হিমবাহ ষঙ্গম পার হয়ে শিরা পথ, খুব সরু একপদী পথ, 
তাঁর ছুধারে পাহাডের চাল বহুদুর নীচে নেমে গেছে, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরভুপ পথটিকে 
আরো দুর্গম করেছে, মে পথে অনেক ধাত্রী নীচে পড়ে হারিয়ে যায় ঃ সেইরূপ 
পথে বছদুর উঠে ১৪,৭০০ ফুট উচুতে শতোপন্থ হণ, তাঁর কাছে আতে| ছুটি হুদ বা 
কু আছে, সেখান থেকে সম্মুখে দেখা যায় উচ্চ তুষারাবৃত পর্বত শ্রেণী, তার একটি 
শিখরের অঙ্গে তৃষার সৌপান উঠেছে, পর্বতের শিখর হ'তে ভেঙ্গে তেনে বরফের 
সুপ স্তরে স্তরে নেমে এসে সোপান রাঁজির মত দেখতে হয়েছে, তাঁরই নাম 
্বগারোহণী। সেই তুবার-সৌপান দিয়ে যুধিচির উঠে দ্বর্গে গিয়েছিলেন, মহাভারত 
কাহিনীতে ত1ৰলে না৷ $ বলে যে ভীমসেনের পতনের পরে দিবযরথ এসে নশৰীরে 
যুধিিরকে হুর্গে নিয়ে গেল। তাঁও বিশ্বস্ত নয় ) তবে এটা সম্ভব যে শতোপনথ হদের 
কাছেই অঠিযেণের আশ্রম ছিল । সেখানে তপস্তা বরে যুধিঠির শেষ জীবন কাটতে 
চেয়েছিলেন। 


৩৩৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


হঠাৎ ভ্রৌপদী পড়ে গেলেন। তীম প্রশ্ন করলেন, এই বাঁজপুত্রী কখনও 
অধর্ম আঁচর্ণ করেন নাই, ইনি কেন পড়ে গেলেন? যুধিঠির বললেন, 
আমাদের সকলের থেকে অর্জুনের প্রতি তার বেশী ভালবাসা ছিন, ইনি দেই 
দোষে পড়লেন। আর কিছুদূর অগ্রপর হতে লহদেব পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন 
করলেন, সহদেব নিরহঙ্কীর ছিল ও সর্বদা! আমাদেরটসেবায় তৎপর ছিল, সে কেন 
পড়ে গ্নেল? যুধিষ্ঠির বল্লেন, লহদেব নিজেকে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ মনে কৃত, দেই 
দৌষে ওর পতন হ'ল। তাঁকে ফেলে সকলে অগ্রসর হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদুর। গিয়ে 
নকুলের পতন হ'ল। ভীমেবু প্রশ্নে যুধিঠির বল্লেন, নকুল আপনাকে সর্বাপেক্ষা 
বপবান্‌ মনে করতো, সেই অহঙ্কারে তার পতন হ'ল। আবে! কিছুদ্বর অগ্রসর 
হলে অনি পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন, অন্ন পরিহাস ছলেও কখনও 
মিথ্যা বলে নাই, তাঁর কেন পতন হ'ল? যুধিচির বল্লেন, অজু'ন বলেছিল 
যে একদিনেই নব শক্রু শেষ কবে দেব, কিন্ত দে ত| কর্বার চেষ্টা করে নাই, 
তাঁই তার পতন হ'ল ॥ আবে! একটু উপরে উঠে ভীমের পতন হুল, পড়ে গিয়ে 
'তিনি প্রশ্ন করলেন, কিঃদৌষে আমি পডলাম? যুধিষির বললেন, তুমি বড় 
বেমী ভোজন করতে, ও বাঁহুংলের গর্বে লকলকে অবজ্ঞা তে, তাই তোমার 
পতন হ'ল। 

তীরপর যুধিষ্ির একাকী পর্বতের উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। চূড়া 
পৌঁছে যৌগযুক্ত হলে প্রাণ বিসর্জন করতে উদ্যত হলে তীর জন্ত যে বিমান এসে 
তকে ঘর্গে নিয়ে গেল তা মানুষের স্মুলদৃষ্টির গোচর নয় । 


পণ্ডম খণ্ড 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
১। জৈৈমিনিব ভাঁব্ত কথায় অশ্বমেধ পর্ব 


প্রমীণ মহাঁভীরতে আছে যে ব্যাসদেব বেদ ও মহাভারত স্বীয় পুত্র শুককে 
এবং শিত্য মুমন্ত, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়নকে পড়ালেন, তাবা প্রত্যেকে 
পৃথক গুথক ভারত সংহিতা রচনা কবুল (আদি -৬৩৮৯-৯০)। এই বিবৃতি 
সম্পূর্ণ গ্রাহ না হতে পারে, কাঁর্ণ বর্তমানে বিজ্জনের মত যে কষ্দৈপারন ব্যাস 
ভাঞ্ভনংছিত] রুচন1। কহেন নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহুকাল পরে নান! প্রচলিত 
কিংবদন্তী হতে ভারত কথ| বা মহীভার্ত গ্রথিত ও নিপিবদ্ধ হয়েছিল। আশ্বপায়ন 
গৃহ্হ্ত্রে জৈথিনিকে ভারতঙ্কার ও বৈশম্পীয়নকে মহাভারতকার বল! হয়েছে, 
অর্থাৎ জৈমিনি প্রণীত ভারত বথা এককালে ছিল। কিন্তু সেটি সমগ্র পাওয়া 
যাঁয় নাই, অ্থমেধ পর্ব মাত্র পাওয়] গিয়েছে । বঙ্গিমচন্ত্র তীর “কষ্চচবিত্র” গ্রন্থে 
বলেছেন যে বেবর (৮7৪৪৮) সাহেব জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের পুথি দেখে তার 
উল্লেখ করেছেন, বহ্িমচন্ত্র নিজে যে পুথি পান নাই। এখন গ্রীতা প্রেন থেকে 
যুত্রিত ও প্রকাশিত হওয়ার জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব সহজ প্রাপ্য হয়েছে। 
লৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব প্রমীণ মহাভারতের আশ্ব.মধিক পর্ব হতে বহুলাংশে 
ভিন্ন। প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে ২৮৪৫ শ্লোক আছে? তার মধ্যে 
অন্গীতা' ্রীন্ধণগীতা, উত্তক্থ উপাখ্যান পরের কালে যোজিত নন্দেহ নাই" সেগুলি 
বাদ দিলে অনুমান ১৬০* শ্লোক অবশিষ্ট থাকে $ তার মধ্যে আছে (ক) আশ্বমেধিক, 
অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প ও বচন] $ থে) সংবর্চ-মকুত্ত উপাধ্যান ; (গ) হব্ণ- 
সংগ্রহ--মরুত্ত বাজার হিমালযস্থ যজ্ঞঙ্থল হতে পরিত্যক্ত ও প্রোথিত শর্ণপাত্র 
সংগ্রহ $ ছে) পরিক্ষিৎ জন্মফঘ| 3 (ও) যত্তে দীক্ষা! ও অশ্ব উৎসর্গ ; 6) অজুনি কর্তৃক 
রক্ষিত অশ্বের পরিক্রম] ও অশ্বরক্ষার্থ যুদ্ধ বিবরণ $ ছে) অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা) এবং 
(জ) হব্ণ নকুল উপাথ্যান। লৈমননির অশ্বমেধ পর্বে অহ্গীতা, ভ্রা্গণমিতা ও 
উত্তহ্ক উপাখ্যান নাই; *ংবর্ত-মরু্ত উপাথ্যানের উল্লেখমীত্র আছে, বিভূত বিবর্ণ 
নাই, সুবর্ণ সংগ্রহের বিবরণ নাই, এবং পরিক্িৎ জন্ম ক৭1ও নাই, যি সেটি 


৩৪০ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভারত কথার প্রয়োজনীয় অংশ । জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের অধিকাংশ যজ্ের জন্ত 
অশ্ব সংগ্রহ ও তার জন্য যুদ্ধ বিবরণ ও অশ্ব পরিক্রম! কালে যুদ্ধ বিবরণ ও বিভিন্ন 
বাজার ও অন্য অবান্তর উপাখ্যানে পূর্ণ ঃ দে বিবরণ ও উপাখ্যাননমুহ এত দীর্ঘ 
যে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে ৫১৮২ মৌক আছে। 

গ্রমীণ মহাভারত কাহিনী মতে কৃষ্ণ পরিক্ষিতের জন্মকালে হ্তিনাপুরে 
আসেন, যুধিষ্ঠির যজ্ঞ দীক্ষা নিয়ে অশ্ব উৎসর্গ করলে কৃষ্ণ ছারকার ফিরে যান, 
এক বৎসর অশ্ব পরিত্রমার পরে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের পূর্বে আৰু হস্তিনাপুনে আসেন 
নাইঃ অশ্ব পরিত্রমাকালে বঙ্গীদল সহ অজুন একাই রক্ষাকার্ধে নিযুক্ত ছিলেন । 
জৈমিনির কাহিনী মতে প্রথম হতেই অশ্বরক্ষার জন্য অর্জুনের সাহায্য করতে 
আরো! পাঁচজন মহারথকে দেওয়1 হয়, বথা গ্রনথায়, বৃষকেতু (কর্ণের পুত্র 
অনশান্ধ, যৌবনীশ্ব ও তাঁর পুত্র স্থবেগ, পরে সাঁত্যকি যোগ দেন ? তবু অশ্বরক্ষার 
জন্য কৃষ্ণকে ম্মরণ ও তীর সহায়তার প্রয়োজন হয়। 

প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে অশ্ব পরিক্রমা ও অশ্বরক্ষার জন্য যুদ্ধ 
বিবরণ চতুর্থ খণ্ডের আশ্বমেধিক পর্ব শীর্ষক অনুচ্ছেদে দেওয় হয়েছে। মিনির 
অস্থমেধ পর্বে যজ্ঞের অশ্ব সংগ্রহ ব্যাপার হতেই যুদ্ধ আরম্ত বণিত। ব্যাঁম বলেন 
যে লক্ষণ অশ্ব যোবনাশ্ব রাজ! শাসিত ভদ্রাবতী জনপদে আছে ও সেখান থেকে 
অশ্ব সংগ্রহ করতে ভীম সৈন্য গেলেন, সঙ্গে কর্ণপুন্র বৃষকেতু ও ঘটোৎকচ পুত্র 
মেঘবর্ণ--জৈমিনির কাহিনী মত তারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে নাই, 
যুধিঠির অভিষিজ হয়ে তাঁদের নিজের সেনানী ও সভাসদ্দ করেন। তীব্র যুদ্ধে 
যৌবনাশ্ব ও তার পুত্র সুবেগ বৃষকেতুর হস্তে পরাজিত হয়, বৃষবেতু তাঁদের প্রাণ 
সংহার না করায় তাঁরা কতজ হয়ে হস্তিনাপুরে সঙ্গে যায়, ও সেখানে যুধিষ্ঠির ও 
কষে সাক্ষাৎ পেয়ে তাদের ঘারা অভ্যধিত হয়ে তাদের বন্ধু হয়, এবং অশ্বরুক্ষণে 
অজুনের লাথী হয়। কৃষং দ্বারকাঁয় ফিরে গেলে যুধিষ্ঠির উদ্দিগ্ন হয়ে তীমকে- 
ঘারকণর প্রেরণ করে কৃণকে হস্তিনাপুরে এসে থাকতে অনুরোধ জানান, কৃষ্ণ ও 
রুক্মিণী, লত্যভামা, প্রদ্যন্র গরভৃতিকে নিয়ে হস্তিনাপুরে আসেন 3 তখনও যুযিষির, 
বজে দীক্ষা নিয়ে অশ্বমোচন করেন নাই। সৌতপতি শা কৃষ্ণের হস্তে নিহত- 
হয়েছিল, তার ভ্রাতা অগ্রশান্থ সেই সময় অকন্মাৎ সসৈন্ভ এসে যঙ্জীয় অশ্ব ধূত- 
করে ও বলে যে সে কৃষকে বন্দী করতে এসেছে। তার লঙ্গে যুদে গ্রছ্যান্ বাণাহত 
হয়ে মচ্ছিত হ'লে লাঁরথি ভাকে ফিরিয়ে আনে, ভামবও (সই অবস্থা হয়- 
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কষ গ্রছথায়কে পরাজিত হয়ে ফিবরবার জন্য ভত্গনা ও পদাঘাঁত করেন, কিন্তু নিজে 
যুদ্ধে গিয়ে বক্ষে নারাচের আঘাতে মৃচ্ছিত হ'ন ও তাকে নিয়েও সারি ফিরে আসে, 
তিনি সংজ! লাভ করলে সত্যভামা তাঁকে কথা শোনায়-তুমি প্রহায়কে পণাঁজিত 
সুয়ে ফিরুলে পদীঘাত করলে, নিজেও তো পরাজিত হয়ে ফিরলে $ তাঁতে কৃ 
উত্তর দেন যে বিষুরভক্ের কাছে তিনি পরায় শ্বীকার করেন ভক্তের প্রতিজ্ঞ 
রক্ষ] করতে। তারপর বৃষকেতু অন্ুশান্থকে পরাজিত ও বন্দী করে কৃষের নিকট 
নিয়ে আসে ? কৃষ্ণের নিকটে এসে অন্ুশাঘ্ধ তীকে বিষ ভগবান বলে স্তব করে, 
ও বলে যে কৃষ্ণ তাঁর কাছে পরাজয় ত্বীকার করার ভাব হায়ের দ্বেষ ভীব দুর 
হয়েছে, শুধু তক্তি আছে ) কু তাঁকে যুধিটিরের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, 
অনূশাহ যন্জীয় অশ্বরক্ষায় সাথী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। তারপরে যুধিচিরের 
যজ্জে দীক্ষা ও অশ্ব উৎদর্গ বর্ণিত হয়েছে; অশ্বরক্ষার ভার অন্ু্নের উপরঃ তাঁর 
-সহাষক হিসাবে সঙ্গে গেল প্রায়, বৃষকেতু, অনথশাঘ ও হবেগ। 
অশ্ব পরিক্রমাঁর বর্ণনায় *াঁছে যে অঙ্থটি থমে মাহীম্মবী রাজ্যে গেল-- 
খাহীম্মতী ছিল নদ নদীর উত্তর কুলে, বিদ্ধ্য ও খক্ষবান্‌ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত, 
বর্তমান জববলপুরের নিকটে । সেখানে রাজপুত্র প্রবীর অশ্বটির মস্তকে বন্ধ হ্বর্ফমকে 
লেখা লিপি হতে বুঝল যে এটি যুধিষ্রিরের যজ্জীয় অশ্ব, অভুর্নের ছ্বারা রক্ষিত, 
জেনে সে অশ্থটি অবরুদ্ধ কব্ল। প্রবীর সহ যুদ্ধে বুষকেতু মুচ্ছিত হয়, অন্থশা্খ সহ 
যুদ্ধে প্রবীর বিপন্ন হ'লে রাজ! নীলধবজ এসে প্রবীরকে রক্ষা করে। নীলধ্বজের 
নহিত অর্জুনের তীব্র যুদ্ধ হয়, নীলধবজের জামাতা! অগ্নিদেবের প্রভাবে অন্ভ্নের 
অনেক সেনা দগ্ধ হয়, অজুনি তখন নারায়ণাস্ত্ দিয়ে অগ্নি শান্ত করেন ও অগ্রিদেবের 
স্তব করে তাকে তুষ্ট করেন। অগ্রিদেব অশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করতে উপদেশ 
দেওয়] সত্বেও রাণী জালার কথায় নীলধ্বজ সপুক্ম এসে আবার অজুনিকে আক্রমণ 
করে, তীব্র যুদ্ধের ফলে প্রবীর ও তার ভাতা নিহুত হয়, নীলধবজ তগ্নরথ ও পরাজিত 
হয়ে অজুনের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করে অশ্ব ফিরিয়ে দেয় ও ধনরত্ব উপহার দেয়, 
অভুনের কথায় নীলধবজও অঙ্ রক্ষায় অঙ্গনের সাথী হয়। .রাদী জালা তাঁর ভ্রাতা 
উন্মাকের নিট গিয়ে প্রবীর বধের প্রতিকার প্রার্থনা করে, কিন্তু উল্ক তাঁকে 
'সাহাষা না করে ভত্পনা করে, ফলে জান! অজুনিকে অভিশাপ দিয়ে প্রাণ বিপর্জন 
করে। বলা হয়েছে যে জালাময় বাণ হয়ে জালা! বক্রবাহনের তুণে প্রবেশ করে, দেই 
নাণে পরে অজ্নের মৃচ্হা ও মৃত্যু হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাজনুয় 
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যজ্জের জন্য দ্িগবিজয় অনুপর্বে আছে যে সহর্দেব দক্ষিণ দিক অভিযান করে 
মাহীন্মতী রাজ নীলের নিকট হতে কর আদা করতে আখস্‌লে নীলের জামাতা 
অগ্নিদবেব সহদেৰের সৈন্য মধ্যে অন্নিকাও কবেন, পরে সহদেবের স্বতিতে তুষ্ট হয়ে 
অগ্নিদেব নীলকে কর দিতে বলেন এবং কর দেওযা হয়'। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে 
পেই কাহিনীর প্রতিধ্বনি। 

মাহীম্মতী হতে বিদ্ধ পর্বতের উপর দিযে যাওযাঁর সময যজ্জীয় অশ্বটি একটি 
শিলাগাত্রে আটকে যাঁষ, সৈম্যগণ চেষ্টা করে অশ্বটিকে মুক্ত করে নিতে পারে নাঃ 
নিকটেই সৌঁভরি মুনির আশ্রমে গিষে অজু/ন জানলেন যে উদ্দালক নামক এক 
্রাঙ্মণের স্ত্রী, চণ্ডী, শ্বামীর অভিশাপে শিলাবপে পরিণত হযেছে, মুনির উপদেশে 
অজুনি শিলা স্পর্শ করলে সেটি ্ত্রীপ ধিরে পেল এবং অশ্বও মুক্ত হ'ল। 

সেখানে থেকে চম্পাপুরী-প্রমাণ মহাভারতে সে নাম নাই। চম্পাপুরীতে 
অশ্ব অবরুদ্ধ করে রাজ! হংসধ্বজ দুন্দুভি বাজিয়ে যোদ্ধাদের সমবেত হবার আদেশ 
দেন। সেখানকার নিয়ম ছিল যে ছুন্দুভি বাস শুনে যে আস্তে অধথ| দেরী করবে, 
তাকে তগ্ুতৈলের কটাহে ফেলে প্রাণ্দণ্ড দেওয়া হবে। রাজপুত্র হুধন্থা সৃগ্ত- 
বিবাহিতা স্ত্রীর অন্থরোধে দুন্দুভি বায শুনেও স্ত্রীসহ সঙ্গমের জন্য দেরী করুল। 
সান করে সজ্জিত হয়ে গেলে রাঁদার আজ্ঞায় তাকে তগ্রটুল কটাহে নিক্ষেপ করা 
হ'ল, কিন্তু কৃষঃকে ম্মরণ করে সে অক্ষত দেছে বের হয়ে এল। হথধ্থা তীব্র যুদ্ধে 
দাত্যকিকে পরাজিত করেঃ অজু্নের সারথিকে বধ করে অজুনিকে বিপন্ন করে, 
তখন অর্জন কৃষ্ণকে ম্মরণ করলে কঃ উপস্থিত হয়ে অর্জুনের সারথ্য করেন, 
তারপরে অর্জুনের বাঁণে সুধন্থা নিহত হয়ে শিবের মুগ্মালায় স্থান পাঁয়, তার ভ্রাতা 
হুক্থও নিহত হয়ে শিবের মুণ্ডমালায় স্থান পায়। তাব্পরে হুংসধ্বজ যুদ্ধে আস্লে 
কৃষ্ণ তার লঙ্গে অঙ্্নের পরিচয় ক'রে দেন ও অভু'নের সঙ্গে বন্ধুভাবাঁপরন করেন, 
হংসধ্বজ ও অশ্বরক্ষার অনের পাখী হয়, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ফিরে যান। 

চম্পাপুরী হতে উত্তরদিকে গিয়ে এক সরোবরে অবগাহন কবে অর্থটি অশ্বিনীতে 
পরিণত হয়, আর একটি নরোবরে অবগাহন করে ব্যান্রীবপ ধারণ করে। অন্ঞুণ 
কৃষণকে নম্র ক'রে বিপদ্মুক্তির প্রার্থন! করলে ব্যা্রী আবার অশ্বরূপ ধারণ বরে। 
আরে উত্তরে গিয়ে অশ্বটি একটি শ্ত্রীরাজো প্রবেশ করে, ও রৃক্ষিণীদের ছারা ধুত হয়। 
রাণী প্রমীলা নঙগে অজুনের যুদ্ধ আর হয়, কিন্তু দৈববাী শুনে যুদ্ধ বন্ধ করে অর্জুন 
প্রমীলাকে শ্্রীরপে বরণ করে, তীকেধজক্ালে হপ্তিনাপুরে উপস্থিত হ'তে ৰলেন। 


জৈমিনির অশ্বমেধ পৰ ৩৪৫ 


*খোনেন--কেরলের বাজার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের জন্ম হয়; পুত্র জন্মের অল্পকাঁল 
-পরে শক্রুগণ রাজধানী অবরোধ করে, তাঁদের সে যুদ্ধে রাজার মৃত্যু হয়, রাশীও 
হমৃতা হয়; তারপর ধাত্রী কয়েক বত্ঘয শিশুটকে নিছে পাঁলন করে, পরে 
ধাত্রীও বিগত হয়। শিশুগুত্র আপন মনে কুস্তলগুরে খেল! কবে ব্ভাত, দে 
শীলগ্রাম শিলাকে নারাষণের প্রতীক ভেবে শ্রন্ধী করতে শেখে ১ পাঁচ বৎসর 
বন্পস হলে দে দৈবাৎ মনত বৃ্টু ধর ভবনে উপস্থিত হয়, দেদিন মন্ত্রী নান! ভোজ্য 
দিয়ে খাধি ও ব্রাহ্মণদের আতিথ্য করছিল, তাঁরা পঞ্চবর্ধায় বালকটি দেখে প্রশ্ন 
করে এটি কাঁর পুত্র, এর অঙ্গে বাঁ চন্রবর্তীর চিহ্‌ আছে। অতিথির! চলে গেলে 
অন্রী তার ভবিত্যৎ নিষ্ণ্টক করবার জন্য চগ্াল ঘাতকদের ডেকে বাঁলকটিকে 
বনে নিয়ে বধ করে খধ করার প্রমাণ দেখাতে বনে 3 চণ্ডালগণ বালকটিকে বনে 
নিয়ে যায়, কিন্ত তার মুখলীবণ্য দেখে তাঁকে বধ না করে তাঁর বাঁম পদের কমিষ্ঠ 
'অন্গুল হতে জাত ষষ্ঠ পানু কেটে নিয়ে তাঁকে বনে ছেড়ে দেয়, চণ্ডালগণ কাট! 


“আদুল ও বত দেখিয়ে তাদের পুরক্কার নিষে যায় 8 ইতিমধ্যে কেরলরাঁজ্যের 
অধীন কুলিন্দের সামন্তরাজ বনে মৃগযায় গিয়ে সুন্দর বাঁলকটিকে দেখে, তার 


নিজের পুর লা থাকায় তাঁকে নিজ গৃহে নিষে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে থাকে, 
বয়ঃপ্রীপ্ হ'লে তাঁকে কুলিন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক করে) তাঁর নাম দেওয়া 
হয়েছিল চন্রহীদ। চন্্রহাস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে দিগ:বিজগ্ করে ধনরতু 
সংগ্রহ কবে, কুলিন্দের বাঁজীর উপদেশমত কিছু উপচৌকন কেরলের বাজাকে 
৭ মন্ত্রীকে পৃথক পৃথক পাঠিয়ে দেয়। উপচৌকনের মহার্ধভা দেখে এবং 
কুলিন্দের রাজপুত্র দেসৰ দিগ.বিজয়. করে অর্জন করেছে জেনে মন্ত্রী কুলিনের 
নবাঁধানী চন্বনাঁবভীকে গিয়ে সামন্তযাঁজাকে প্রশ্ন করে, তোমার পুত্র জন্মের 
কান মংবাদ তো আমরা পাই নহি, এই পুত্রকে ক্ষোথায় পেলে ? কুলিন্দরাজ 
চম্রহাসকে পাঁচ ব্ঘদর বয়সে মৃগয়া করতে গিয়ে কিভাবে পেয়েছিল তার 
বিবরণ দিল, তা স্তনে মন্ত্রী বুঝল যে এই সেই বাঁলক পুত্র, ধার কথা একদিন 
বধির! বলেছিল বে কুস্বলপুরে রাঁজচক্রবর্তা হবে; এবং তার বধের উপায় চিন্তা 
করে স্থির করল বে চন্রহাসকে তার পুত্র যানের কাঁছে পাঁঠিয়ে দেবে সঙ্গে 
লিপি দিয়ে ঘে পত্রবাহককে যেন অবিলম্বে বিষ দেওয়া হয়, এই ভাবে চিঠি 
লিখে চশ্রহামকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, চিঠি যেন খুলে গ'ড়োনা, তা 
হুলে তোমার পাপ ও অমঙ্গল হবে। চত্রহীস চিঠি নিয়ে কুস্্লপুরে পৌছে 


৩৪৪ মহাঁভীরতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
পেল না, কিন্তু অশ্বমেধের জন্য উৎসর্গ কর! ছুটি অশ্বই সেখানে দেখে যে ছুটিকে 
ধরে নিয়ে রতুনগরে পিতার নিকট উপস্থিত হ'ল। এদিকে কৃঝ অর্জুন বতুনগরে 
গিয়ে বাণ্তিবাস করলেন % কষ বললেন, অজুন, তোমাকে আমি মধুরধ্বজের শোর 
ও মাহাত্য দেখাব । পরদিন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে কুঝ অজুনিকে শিষ্্ূপে 
নিয়ে মযুরধ্বজের বাঁজসভাঁয় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে নগরের বাইরে 
বনের মধ্যে তার পুত্র এক মিংহের কবলে পডেছে, তিনি নিজের দেহ দিয়ে পুত্রকে 
উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সিংহটি বলে বে বাঁজা মযুরধবজের দেহের অর্ধভাগ 
পেলে তবে ব্রাহ্মণের পুত্রকে ছেভে দেবে । মধৃরধ্বজ ব্রা্মণবেশীর কথায় তাঁর 
্্ী, পুত্র; অমাত্যদের নিষেধ-দত্বেও নিজদেহ করাত নিয়ে চেরালেন, তখন কচ 
নিজ পরিচয় দিয়ে মযুরধবজের দেহ পু€বৎ অক্ষত ক'রে দিলেন ও তার প্রশংগ! 
করলেন; তারপর অর্জনের সঙ্গে তীর আসবার কারণ জানালেন । মফু্ধবজ নিজের 
অশ্বমেধ বজ্র অশ্ব নিযে যুধিষ্িরের য্ভীয অশ্বরুক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন। 

সেখান থেকে অঙশ্থটি ঘুরতে ঘুরতে সারম্বতপুরে গেল ॥ সেখানে তখন বীর 
বর্মা নামক দ্বাজা বাজত্ব করছিলেন, দ্বয়ং যমরাজ তাঁর জামাতা । বীরব্মা 
যক্জীয় অশ্ব আট্কালে অভুন ও তার সঙ্গীয় রথীগণ বারবর্মীর বহু সৈন্য নিধন 
করেন, যমরাজ এনে অন্ভুনেরও বছ সৈম্ত নিধনঃক্রুলেন। বীন্রবর্মা ও অভুনের 
মধ্যে তৈরুথ যুদ্ধ কিছুক্ষণ চল্বার পরে কৃষ্ণ তীর্দের থামিয়ে ভাদের মধ্যে সধ্য 
স্থাপন করে দিলেন। বীরবর্শা তখন বজ্জীয় অশ্ব মুক্ত করে দিয়ে অজুন ও তার 
নঙগীয় বথী ও পৈন্যদের মহানদী পার কবে দিল। তাঁর থেকে মনে হয় বে 
সারম্বতপুর উড়িস্তা বা কলিঙ্গে অবস্থিত ছিল। সারদ্বতপুরের কথাও প্রমাণ 
মহাভারতে নাই। 

তারপর কয়েকটি দেশ পার হয়ে কেরল দেশের রাজধানী কুন্তলগুবে এসে 
অশ্থটি আটক হয়। কুস্তলপুরের রাজ! ছিলেন চন্দ্রহাস, অর্জুনের সঙ্গে কষ আছেন 
জেনে তীর সাক্ষাৎ লাভ করতে চন্দ্রহাস অশ্বটি ধরতে আদেশ দেন। চন্দ্রহাস 
নারায়ণ পৃজক ও বিষুভক্ত ছিলেন। কুস্তলপুরে কৃষ্ণ যুদ্ধ ঘটতে দিলেন না, 
নিজের চতুভূজি বিুমূতি দেখিয়ে চন্্রহাসকে ধন্য করার চন্্রহাস তীকে প্রণাম 
করলেন, ক তখন অভুনের সঙ্গে চন্দ্রহাদের পরিচয় করিয়ে দ্িলেন। চন্ত্রহাদ 
পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়ে কৃষ্ণ-অর্জুনের সঙ্গে যুধিঠিরের ব্জীয় অশ্ব পরিক্রমা 
রক্ষাবাছিনীতে যোগ দিলেন। নারদের মুখে অজুনিশন্ত্রহাসের জীবন কথা 


জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব ৩৪৫ 


ধশানেন-__কেরলের বাজার বৃদ্ধ ব্মদে পুজের জন্ম হয়? পুত ঘোর অন্লকাল 
"পরে শত্রগণ রাজধানী অবরোধ করে, তাঁদের স্গে যুদ্ধে বাজার মৃত্যু হয়, রাণীও 
সহমত হয় তারপর ধাত্রী কয়েক বৎদয শিশুটকে নিক্পে পাঁলন করে, পরে 
ধাত্রীও বিগভ হয়। শিশুপু্ আপন মনে কুস্তলপুরে খেল! করে বেডাত, সে 
বালাম শিলাকে নারায়ণের প্রতীক ভেবে শ্রু্া করতে শেখে $ গীঁচ বৎ্দর 
বয়স হনে নে দৈবাৎ নস্ী ধৃ্বু দ্ধর ভবনে উপস্থিত হয. সেদিন মন্ত্রী নান! ভোজ্য 
দিষে খাবি ও ্রাহ্ষণদের আতিথ্য করছিল, তারা! পঞ্চবর্ধয় বানকটি দেখে প্রশ্ন 
করে এটি কার পুত্র, এর অর্ধে নাজ চক্রবর্তীর চিহ্ন আছে। অভিথিঝ! চলে গেলে 
রী তার ভবিত্তাৎ নিধন্টক করবার জন্য চগ্ডাল ঘাঁতকর্দের ডেকে বাঁলকটিকে 
বনে নিয়ে ব্ধ করে বধ করার প্রমাণ দেখীতে ৰলে $ চণ্ালগণ বালকটিকে বনে 
নিয়ে যাষ, কিন্তু তাঁর মুখলাবণ্য দেখে তাঁকে বধ না! করে তাঁর বাঁম পদের কনিষ্ঠ 
'অনুল হতে জাত ব্ঠ পারাঞ্ুল কেটে নিয়ে তাঁকে বনে ছেড়ে দেখ, চগ্ডালগণ কাটা 
“আন্ুল ও বুক্ত দেখিয়ে তাদের পুরস্কার নিয়ে বায়; ইতিমধ্যে কেরশ্পরাজোর 
অধীন কুলিন্দের সামন্তবাজ ঝন মুগয়ায় গিয়ে স্থন্দর বালকটিকে দেখে, তার 
নিজের পুত্র না থাকায় তাঁকে নিজ গৃছে নিযে পান করতে ও শিক্ষা দিতে থাকে, 
গর্ত হ'লে তাঁকে কুজিন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক করে? তাঁর নাম দেওয়া 
হয়েছিল চ্হাপ। চন্ত্রহাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে দিগ.বিজয় করে ধনরদ 
সংগ্রহ করে, কুলিনের বাঁজীর উপদেশমত কিছু উপচৌকন কেরলের রাজাকে 
"ও মন্ত্রীকে পৃথক পুথক পাঠিয়ে দেয়। উপচৌকনের মহার্থতা দেখে এবং 
কুলিন্বের রাজপুত সেসব দ্রিগবিজয় করে অর্জন করেছে জেনে মন্ত্রী কুণিন্দেনর 
বাঁজধানী চন্দনাবতীকে গিয়ে সামন্তরাজাকে প্রশ্ন করে, তোমার পুর জন্মের 
“কোন মতবাদ তো৷ আমর! পাই নাই, এই পুত্রকে কোথাষ পেলে ? কুলিনদরাজ 
চত্রহাসকে পাঁচ বমর বয়দে যুগয়া করতে গিয়ে কিভাবে পেয়েছিল তার 
বিবরণ দিল, তা শুনে মন্ত্রী বুঝল যে এই দেই বাঁলক পুত্র, যার কথা একদিন 
ঝরা বলেছিল যে বুসতলপুরে বাজচবর্তা হবে? এবং ভার বধের উপায় চিনা 
করে ছি করল বে চন্্হাসকে তাঁর পুত মনের কাছে পাঠিয়ে দেবে সঙ্গ 
লিপি দিয়ে যে পত্রবাহককে যেন অবি্লিষ্বে বিষ দেওয়] হয়, এই ভাবে চিঠি 
লিখে চঙ্জহাদকে দিষে পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, চিঠি যেন খুলে প'ভোনা, ত 
হিল তোমার পাপ ও অমন্গল হবে| চন্রহাস চিঠি লি ুস্তলগুরে পৌঁছে 


৩৪৬ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


পরিচ্ছন্ন হযে মন্ত্ীগুত্রের কাঁছে যাঁৰে ঠিক করে এক উপবনের সরোবরে জান 
করে ক্লান্তি বশত: সরোবর তীরে -বৃক্ষ ছায়ায় শুষে ঘুমিয়ে পডল ১ ইতিমধ্যে 
সেই সরোবরে কেরুলের রাঁজকন্য!, যে ঝাঁজ] চন্ত্রহাসের পিতার বিরুদ্ধে অভিযান 
করে কেবল জয করেছিল, তাঁর কণ্া ও মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির বন্তা সেই সরোবরে সখীজন 
সৃহ জলকেলি করতে আঁসে $ মন্ত্রীকন্তা বিষয়! সরোধর ভীবে বৃক্ষছায়ায় একজন 
সথগুরুষ নিদ্রিত দেখে কৌতুহল ভরে তাঁর পেটিক! খুলে চিঠি দেখল, চিঠি 
খুলে দেখে তার পিতার পত্রবাহককে বিষদানের আজ, ইতিমধ্যে বিষয়ার মনে, 
হর্ন যুবকের প্রতি প্রীতির লঞ্চ'র হওয়ায় চিঠিখানি ঈষৎ পরিবতিত করে 
দিল-_*বিষমন্ৈ গ্রদীতব ম্‌৮ স্থলে “বিষয়ানমৈ গ্রদীতব্যাস-_-তাঁর ফলে মদন চিঠি 
পেয়ে শীঘ্র বাবস্থা করে চন্ত্রহাসের সঙ্গে বিষয়্ার বিবাহ দিল। পু্বুদ্ধি ফিরে' 
এসে ব্যাপার জেনে তৃতীয়বার তার বধের চেষ্টা করে--বলে যে তুমি নগরের 
বাইরে স্থিত চ্াল্‌্দর মন্দিরে গিয়ে চণ্তিকা দেবীকে অর্ধ্য দান কর, বিবাছের 
পরে জামাভাঁব তা করবার প্রথা আছে » এবং মন্দিরে ঘাতক পাঠিয়ে বলে দিল, 
মন্দিরে যে অর্ঘ্য নিয়ে আসবে, আমার পুত্র হলেও তাকে বধ করুবে। চন্ত্রহান, 
অরধ্য নিয়ে যখন যায়, মন্্রীপুত্র মন তাঁকে ডৈকে বলে, অর্ধযথালি আমাকে দাও, 
আমিই অর্ধ্যদান করে আমি $ মদন অর্ধ্থালি নিয়ে গেলে ঘাঁতক তাঁকেই বধ 
করে। ৃষ্টবুদ্ধি সংবাদ পেয়ে নিজে মন্দিরে গিয়ে আত্মহত্যা করে। তারপবে 
চন্ত্রহাস মন্দিরে গিঘে চণ্তিকীকে বৈষ্ণবী শক্তি বলে স্তব করে ধৃষ্টবুদ্ধির ও 
মদনের পুনজীবন প্রার্থনা করে, দেবী তা পূরণ করেন। তারপরে ধৃষ্টবুদ্ধি বাঁণগ্রচ্থ 
অবলঙ্গন করে চলে যায়, কেরলের বৃদ্ধ রাও তার পুরোহিতের উপদেশ মত, 
তার কন্ঠ চম্প” মালিনীকে চন্দ্রহাসের হস্তে দিয়ে তাকে সিংহাসন দিয়ে তপস্থার' 
জন্ত বনে চলে যার়। চন্ত্রহাস রাজ! হয়ে শালগ্রাম শিলার নীরাধণ বপে অর্চনা 
ও একাদশীর উপবাস প্রথা প্রবর্তন করে, মদনকে মন্ত্রী করে নিয়ে বাঁজ্য. 
হুশাদন করতে থাকে । | 
কেরুল থেকে উরে গিয়ে কয়েকটি রাজা পাঁরু হয়ে অশ্ব সমুদ্র গর্ভে 
প্রবেশ করে, কষ, অজু ও আর কয়েকজন রধী সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করে বক্দীলভ্য 
মুনির পাঁক্ষাৎ পাঁন, মুনিকে যুধিতিরের যজ্জে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ করে তাকে 
শিৰিকায় নেবার ব্যবস্থা করে সমুদ্র হতে নির্গত হু'ন, সেনাবাহিনী কয়েকজন, 
রখীসহ স্থলপথে উত্তরে এসে তাদের সঙ্গে মিপিত হয়। সেখান থেকে সিষ্ধু- 


জৈমিনির অশ্বমেধ পৰ ৩৪৭ 


ঘৌবীর দেশে অশ্ব অটিক হুলে কিছুকাল যুদ্ধের পরে ছুঃশলা! পৌত্রসহ এসে যুদ্ধ 
থামিষে দেয়, তাঁর প্রার্থনায় কৃষঃ জয়ন্রথের পুত্রকে পুনজীবিত করে দেন-- 
নে অজুনের বাহিনীনহ আগমনের সংবাদ পেয়ে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেছিম। 
তারপরে জকলে হস্তিনাপুবে যান, যুধিঠির সকলের অভ্যর্থনা করেন, কঁষের- 
নিকট হতে অশ্ব পরিক্রমার কাহিনী শোনেন। তাবুপরে বথারীতি অশ্বমেধ- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। 

উপরোজ্ বিবরণ থেকে দেখ] যাঁ যে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব বছ অনৈনগিক 
কাহিনীতে পূর্ণ & ভাঁছাডা জৈমিনি এমন এক কালের কল্পনা করেছেন যখন 
ভাগবত ধর্মের বহু প্রচার হয়েছে, কৃষও বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃত হয়েছেন ও, 
ভারতে নানীদিকে বিষণুভক্ত শক্তিশীনী বাঁজাীব অবির্ভীব ঘটেছে। সেই অবস্থা 
খুঃপূং দ্বিতীয় শতাবীর পূর্বে আসে নাই। প্রমাণ মহীভারতে আশ্বমেধিক পর্বে 
যে অবস্থার বর্ণ! দেওয়! আছে-_কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ভারতে শক্তিশালী রাজা 
প্রীধ অবশিষ্ট ছিল না, সেটিই এঁতিহাঁদিক সত্য। অতএব লৈমিনির অশ্বমেধ 
পর্বের বর্ণনা গ্রাহথ নয়, প্রমাণ মহাভারতের আখ্যান অনেক বেশী প্রামাণ্য । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনা করতেও জৈমিনি নান! অনৈসগিক কথা বলেছেন, যথা অশ্ব- 
বলির পূর্বে যখন যুধিষ্ঠির বৈদিক মন্ত্রে অশ্বের উত্তমলোঁক প্রাপ্তির জন্য প্রীর্ঘনা 
করলেন, তখন অশ্থটি শির হেলিয়ে কৃষ্ণের দিকে চাইল, অশ্বতত্ববিদ্‌ নকুল বল্লেন 
যে অধ স্র্গলোক চায় না, কৃষ্ণের দেহে লীন হতে চাঁয়; অশ্ব বলি হ'লে রজের 
পরিবর্ডে ক্ষীরধানার প্রবাহ দেখ! গেল, অশ্বের শির উপরে উঠে অগ্নিশিখার মত 
সর্ষের দিকে চলে গেল, অশ্বের শরীর্‌ হতে জ্যোতি বের হয়ে কষ্চের দেহে লীন 
হ'ল, শরীর ক্পুরে পরিণত হ'ল, সেই কর্প-র দিয়ে হৌম কর হ'ল। ' এইসব, 
কাহিনী গ্রাহ নয়। 

উৈমিনি যদি সমগ্র ভাঁরুত কথা বচন! করে থাঁবে নঃ তা বৈশম্পায়নের মহা-- 
তীরতের বু শতাবী পরে করেছেন মনে হয়। জৈমিনির উল্লেখ দস 
আছে বক্ষন্ত্রের কাল অনগমীন খুঃ পৃং পঞ্চম শতাব্দী, কিন্ত জৈমিনির নামের- 
সঙ্কে যুক্ত যে অশ্বমেধপর্, তা খু; পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর বছ পৰে রচিত মনে হুয।, 
যাস শি জৈমিনির কাল খু: পুঃ দশম শতাঁবী বা একাদশ শতাবী, আলোচিত 
অন্মেধ পে দে কালের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রমাণ মহাভারতে লিপি. 
বি্ার কোন উ্লেখ নাই-আদিপর্বে গণেশ কর্তৃক শরতবিখনের কথা পশ্চিম, 


৩৪৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রদঙ্ 


গাঁরতের যোদ্দনা হিমাবে বাদ হয়েছে, আর কোথামও লিপি ব্যবহারের প্রসঙ্গ 
নাই। আলোচিত অশ্বমেধ পর্বে পাই উৎসর্গ করা অশ্বের কপালে হ্বর্ণ ফঙ্গকে 
এলেখ! যে অ্থটি যুধিষিবের বন্জীক় অশ্ব, অজুনি রক্ষিত; এবং মন্ত্রী ধুষটবুদ্ধি বে 
লিপি প্রেরণ করেন, সেটি তার বন্যা পরিবর্তন করে দেবার সামর্থ রাখে, অর্থাৎ 
'সেও লিপিবিষ্ভার পারদশিনী। চম্পাপুরী, লারদ্বতপুর, কুস্থলপুর ইত্যাঁদি 
নগরের নামও কৌরৰ-পাগুব ষুগের পরে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয়। এইসব 
“তথ্যও পূর্ব অনুমান সমর্থন করে -যে গৈমিনি নামের সঙ্গে যুক্ত যে অশ্বমেধপর্ব, 
তা মূল ভারত কাহিনীর অংশ বলে গ্রহণ কর চলে না। 


২. কাশরামদাসেব মহাভারত 


কাশীরাম দাদ প্রমাণ মহাভারত ৰা বৈশম্পাক্মনের আখ্যান পর্বত্র অন্ুদরণ 
-করেন নাই এবথা সকলেই জানেন। কামিদাসী মহাঁভাব্বতের একজন সম্পার্ক-- 
সুবোধ চন্দ্র মজুমদাঁর--বলেছেন মে কাশীরাম দাস সংস্বৃত ভাবা জানতেন না 
-মনে হয় £ কথকদের মুখ ছতে ও যাশ্রাদি হতে তীর মহাভারতের উপকরণ সংগ্রহ 
করেছেন। কিন্তু আশ্চর্ষের করা, তীর অশ্বমেধ পর্ব জৈমিনির বা জৈমিনির নামসহ 
যুক্ত অশ্বমেধ পর্বকে প্রায় অবিকল অচ্সর্ণ কবেছে। হুব্ণ নকুল কথা প্রমাণ 
-মহাভারতেও আছে, জৈমিনির কাহিনীতেও আছে, লেটি কাশীরাম দাঁস বাদ 
দিয়েছেন, তাছাড| জৈমিনির কাহিনীতে যে সষ বৃততাস্ত আছে, তার প্রায় সবই 
"াশীরাম দাসের মহাভারতে আছে, কিছু নামের ভিন্নতা আছে--ষথা 
“নীলধ্বজের রাণীর নাম জালা স্থানে জনা, চন্্হাঁসের রাজধানী কুস্ভলপুর স্থলে 
।কৌজ্িপুর ইত্যাদি। কাশীরাম দাসের মহাভারত খুষটীয় সপ্তদশ শতাবীতে 
চিত হয়। তার পূর্বে বৌডশ শতীব্ধীতে শ্রীকর নন্দী জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের 
-কাহিনীর বাংল! কাব্য রূপ দ্েয়। সম্ভবতঃ সেই কাব্য কাশীরামের অশ্বমেধ পর্বের 
উৎ্স। স্তধূ অশ্থমেধ পর্ব নয়, জৈমিনি ভারতের অন্ত কিছু কিছু অংশও বোধ 
হয় সপ্তদশ শতীব্বীতে প্রচারিত ছিল। বনপর্ধে, শ্বগারোছ্ণ পর্বে ও অন্ত কোথাও 
কোথাও কাশীরাম দাস যে নৃতন উপাখ্যান দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রমাণ মহাভারতে 
.াই এরূপ উপাখ্যান লিঘেছেন, তা সম্ভবত: জৈমিনির ভারত কথ! হতে গৃহীত। 


কামীবাম দাসেব মহাভারত ৩৪৯ 


কাশীদাসী মহাভারতেও অষ্থীদশ পর্ব, তবে পর্ব বিভাগ প্রমাণ মহাভারতের 
পর্ব ৰ্তাগ থেকে কিছুট| শ্বতন্ত্। কশিরাম দাদ শাস্তি ও অঙ্থশাসন পর্ব যুক্ত 
কবে একটি শান্তি পর্ব করেছেন, শল্য পর্ব ভাগ ক'রে শল্য পর্ব ও গা! পর্ব 
এই ছুটি পর্ব করেছেন ? সৌস্তিক পর্ব ভাগ করে সৌপ্তিক ও এধীক এই ছুটি 
পর্ব বরেছেন $ মুল পর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে মহাগ্রস্থান পর্বের প্রথম অংশ 
বিবৃত করেছেন, এধং মহা প্রস্থান পর্বের শেষ অংশ ও হবর্গারোহণ পর্ব যুক্ত কতে 
এক ম্বগীরোহণ পর্ব করেছেন। 

ক্থবোধ মজুযদার তাঁর সংরণের ভূমিকায় কবি সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করেছেন £--*আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদুর। ইহা রচি কাণীরাম গেল 
বর্গপুর |৮ কিন্তু তার নিজের অনুমান বলেছেন, যে শান্তি পর্ব হ'তে শেষ 
পর্যস্ত, অর্থাৎ শেষ পাঁচটি পর্ব কশিরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের বটনা, প্রথম 
ত্রয়োদশ পর্ব কাশিরাম দাঁসেরই ঝচনা!। অন্য এক স্ধীর মত যে বিরাট পর্বের 
পবেব অংশ কাঁমীরামের শ্রাতুপ্ৃত্ত নন্দরাম কর্তৃক লিখিত হয | [111 ০016519] 
চ78716868 0£ 10018) ড০1. 2 (1962 )] তবে দেখা যায যে আঁদি॥ 
সভা, বন ও বিরাট পর্বের আখ্যান অন্তান্ত পর্বের অপেক্ষা বিস্তৃততর $ এই চারটি 
পর্বে স্থবোধ মজুমদারের সম্পাদিত মংস্করণের মোট ১০৯১ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫৭৪ পৃষ্টা; 
অর্ধভাগের থেকে কিছু বেশী। আদ্নিপর্বে অঙ্ুন-ুভদ্রার বিবাঁছ কাহিনীর 
বর্ণনা প্রমাণ ভারত কাহিনী হতে ভিন্ন গ্রকার % প্রথম দর্শনেই নুভদ্রার মনে প্রেম 
নধর, বলরামের হ্ভদ্রার অঞ্ধুন সহ বিবাহে আপত্তি করে বিবাহীর্থ দুর্ষোধনকে 
আনয়ন, কৃষের কথায় অজুনি কর্তৃক ভদ্র হরণ ও যাঁদবগণ সহ যুদ্ধে হতত্র 
কর্তৃক অর্জুনের দারধ্য গ্রহণ, পরে কৃঝের প্রস্তাবে বলরামের ধন্মতি দান, ইত্যাি 
বিবরণ দিঁষে কাঁহিনীটিকে বসপূর্ণ করে তোলা হযেছে। হরিব'শে বিবৃত 
পারিজাত হরণ কাহিনী ও সত্যভামার ব্রতকথ| আঁদিপর্বে স্থান পেয়েছে: 
কষ্ধের পুত্র সাবের সহিত দূর্যোধন কন্ঠা লক্ষণীর বিবাহ কথাও বিঞুপুরন ও 
হরিবংশ কাছিনী মত কাণিদাঁশী মহাঁভাবতের আদিপর্বে স্থান পেয়েছে। তিল 
কাঁশিবাম দাস মোটের উপর প্রমাণ মহাভারতের আদ্দিপর্বের কাহিনী অমর 
করেছেন। সভাপর্বেও কিছু নৃতন কথা বাশীরাম যোগ করেছেন, যথা দিথিছয়ের 
পরে পুনঃ অঙ্ভ্নের দেবলোকে, দানব-বু'জো, পাতালে ও লদ্ষায় নিছে দেবগণুকে। 
ময়দানবকে, অনন্তনাগকে ও বিভীষণকে নিমহণ করা, তৌপদী ও হিডিছ্বার কলহ, 


৬৩৫০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


এবং ৰিভীষণের সভাগুহে প্রবেশে বাধ! ও পরে বিভীধণকে সঙ্গে নিয়ে সভায় 
গিয়ে কের বিশবক্প প্রার্শন। এই পব বৃতাত্ত জৈমিনি-ভাঁরতে ছিল কিন! তা 
এখন স্থির করা সম্ভব নয। সভাঁপর্বের অবশিষ্ট অংশ প্রমাণ মহাভারতের কাহিনীর 
মতই । বনপর্বে দীর্ঘ শ্রীবতস-চিন্তার কাছিনী, কৃষ্ণ কথিত বলে কাঁশীরাম দাস 
যোগ করেছেন, তা প্রমাণ মহাভারতে নাই, জৈমিনির ভারতকথা হতে তা 
-দংগৃহীত হযে থাকৃতে পারে_সেই উপাখ্যান কৃ্চ বলেন, দ্রৌপদী 
অকারণে ছুঃখ পেয়েছেন বলে বিলাপের উত্তরে, এই তত্ব বৌঝাঁতে যে শ্বকর্মফলে 
ও গ্রহদোষে বা দৈবে লোকে স্থখ ছুংখ পাঁষ, চিন্তাও অধর্ম না করা সত্তেও 
প্রোপদীর থেকেও বেশী ছুঃখ পেষেছিল। যা্গেয় সমাশ।য় কথিত প্রমাণ 
মহাভারত অন্তর্গত উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়ে কাঁীরাম দাস মার্কগেষের মুখে জয়- 
বিজয়ের অভিশাপ কথ] ও হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান বসিয়েছেন, সেগুলি 
-বিষুপুরাণ থেকে গৃহীত সন্বেহ নাই। তী্যাত্রা বিবরণের মধ্যে প্রভাসে পাণ্ডব- 
গণের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের সাক্ষাৎ কারের কথ! না বলে কাশীরাম দাস বলেছেন ষে 
অর্জুনের ইন্জলোক থেকে ফিরুবাঁর পরে পাগওবগণ কাঁম্যক বনে গেলেন, সেখানে 
-এদে কৃষ্ণ বলবাম তারের সঙ্গে দেখা করে নন! কথা বললেন, ও সকলে স্থখে 
পগ্রতান হুদ্বে দান করলেন, তারপরে বুঝ্গণ ছ্বাপক1ম ফিরলেন £ মনে হয় যে 
-কাণীনাম দাদ দৈতবনের পুণ্য মরোবর ও প্রভাস তীরের হুদ এক করে ফেলেছেন, 
এবং নরোবরটিকে দৈতবনের স্থলে কাম্যক বনে স্থিত 'বলে বর্ণনা করেছেন ? সেই 
ভূল ঘোঁষধাত্রা বর্ণনায়ও কন্মেছেন--বলেছেন কাম্যক বনে প্রভাস তীর্থে বান 
উপলক্ষ করে কৌরবগণ তাদের এখবর্ধ দেখিয়ে পাগবদের ষন্তপ্ত করতে এলেন, 
-গন্ধর্ব হস্তে লাঞ্তিত হলেন, ইত্যার্দি। এই ভূল স্থবোধ মজুমদ!র মহাশয়ের অন্মান 
লমর্থন করে, সে কাশীরাম দাঁস মূল মহাভারত পড়েন নাই, কথকদের মুখ থেকে 
শন্তনেই মহাভারতের সব উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন । তবু বলতে হয় যে কাশীরাম 
“দীন মৌটের উপর প্রমাণ মহাঁভারুতই এই পর্বে অন্থুদরণ করেছেন। 
বিরাট পর্বে অন কর্তৃক উত্তরের নিকট নিজ দশটি নামের অর্থ বল! গ্রণঙ্গে 
-কানীরাম দান ধনপ্তয় ও বীভৎস নামের ব্যাখ্য! করতে ছুটি উপাখ্যান যোগ করে 
দিয্লেছেন, বা! গ্রমীণ মহাভারতে নাই ১ র্লীবত্বের সথ্বঘ্ধে উর্বশীর অভিশাপের কথ! 
বলেছেন, কিন্ত ্রমাথ মহাভারতে অর্জনের উত্তর যে তিনি ক্লীব ন'ন্‌, শুধু 
নিজেকে সংযত রেখেছেন $ এবং উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধের ভীষ্ণতা বৌঝাতে চামুগ্ডার 


ক 


কাশীরাম দাসের মহাভারত ৩৫১ 


"্আবিউীব ও রক্তপানের কথা বলেছেন, তা প্রমাণ কাহিনীতে নাই। কিন্তু তা, 
াঁভ] বিবাট পর্ব কাহিনী বলতে কাশীরাম দাস প্রমাণ মহাভারতের আধ্যানই 
অনুসরণ করেছেন। 
উদ্যোগপর্বে কাশিরাম দান প্রমাণ মহাভারতের মূল ঘটনাগুলি রেখেও 
'আখ্যানের বহু পরিবর্তন করেছেন। পাঁগুবগণের দূত হয়ে কাশীরাম দীন কাহিনী 
মতে প্রথমে গ্নেলেন ধৌমা, ভ্রপদ রাজ পুরোহিত নম্র $ এবং ধৌমোর দৌত্যকালে 
কিছু নৃত্ন কথা ও উপাখ্যান যোগ হয়েছে, যথা ধৃতরাই ও ভীদ্মের পাঁওবগণের 
'বীবীর সমর্থনে উর্তি, ধৃংরাষট্র কর্তৃক তালজজ্ষ-হৈহয়-বাহর উপাখ্যানে জ্ঞাতি- 
শত্রুতার পরিণাঁম কথন, বিছুরের উপদেশ ও পুনঃ ধৌম্য কর্তৃক দীর্ঘ বলি বামন 
উপাখযানে ধন-বলের অহঙ্কারের ফলে পতনের কথা--এই বই অবান্তর যৌজন|। 
প্রমাণ মহাভারতে ভ্রপদ-পুরো হিতের দৌত্যকালে ধৃতরাষটর সংক্ষেপে বলে দিলেন, 
তুমি বিশ্রাম নিষে ফিবে যাঁও, আমাদের উত্তর পরে অন্য দূত মুখে জানাব। 
কষকে পক্ষে আন্বার জন্ত ছর্যোধন গ্রথমে উল.কের হাতে পত্র দিয়ে পাঠিয়ে 
দিলেন, কাশীবামদানের এই উপাঁখ্যানও প্রমীণ মহীভারতে নাই ঃ পত্রের কথ! 
জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে চন্ত্রহাসের হাত দিয়ে লিপি প্রেরণের কথা মনে করিয়ে 
“দেয় $ প্রমাঁণ মহাভারতে লিপিবিষ্ভার ব্যবহাব্রের কথা কোথায়ও নাই | যাদৰ 
নীয়কগণ অহ কৃষ্ণের পবামর্শের কথাও কাশীবামদীন নৃহন যৌজন! করেছেন, এবং 
ছুর্যোধন ও অজু'ন দুজনেই নিজে কৃষের কাছে দাহাযা প্রার্থনায় আসলে রঝের 
যে কথা! তাও প্রমাণ মহাভারতের আখ্যান সহ মেলে না। কাশীদানী মহাভারতে 
কষ অজুনের সাবিথ্য শ্বীকাঁর করে আবার দুর্ধোধনকে তীকে বা! তীর দৈন্-দলকে 
নিতে বলছেন, তাতে অগঙ্গতি হয়েছ। অন্থ্বনের ছুর্ধোধনকে বহু পৈন্ত দানে 
অসন্তোষ প্রকাঁশ ও কৃষের প্রবোধবাণী, ষে তারা অর্ভুনের হাতে মরবে এই নির্বন্ধ 
আছে, তাও শ্রমাণ আখ্ানে নাই। কৃঝ যখন হস্তিনাগুরের পথে যাত্রা! করেছেন, 
তখন তিনি পৌরজনের কাছ থেকে সন্মান লাভ করেন, দে কথা প্রমাণ আখ্যান 
আছে) কামরাম দাস তা বাড়িয়ে বলছেন যে কৃষ্ণ অবতার রূপে পৃজিত হলেন। 
প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে আছে যে কৃষ্ের দৌত্যকালে সভায় পরশুরাম, বু ও 
নারদ বিভিন্ন উপাথ্া!ন বল্লেন, তা বাদ দিয়ে কাঁশীরাম দীদ ভালই করেছেন, 
কিন্তু কৃষ্ধের অধ্ধিরাজয প্রত্যর্পণের দাবা অগ্রাহ করলে পুনঃ পঞ্চগ্রীযের জ্চ 
এপ্রীর্ঘনা করলেন, ত| প্রমান মহাভারতে বুক সভায় ₹হ ভাষণ সহৃহেহ বিবৃতির 


৩৫২ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


মধ্যে উল্লেখ নাই । প্রমাণ মহাভাব্ুতে আছে যে সপ্রয়ের শিকট পাঁগুবগণেক: 
উত্তর শুনবার প্রতীক্ষাকালে ধৃতরাষট্ বিছুরের নিকট হতে নীতিকথা ও সনতৎ্স্জাতের, 
নিকট হতে অধ্যাত্মতত্ব শুন্লেন। কাশীরাম দাস তা বাদ দিয়ে বলেছেন যে 
ঘনৎসথজাত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এলেন কৃষ্ণ ও অন্য সকলে ফৌরব রাঁজনভ। থেকে 
চলে গেলে পরে, শুধু ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর যখন ছিলেন, কাঁশীরাম দীসের আখ্যান' 


মতে ধৃতবাষ্ তাকে অমুরোধ করলেন হুর্যোধনকে বুঝিয়ে অর্ধবাঁদ্য ফেরত দিয়ে 
সন্ধি করতে $ কিন্তু স্নৎন্জাত বল্লেন যে তা! হবার নয়, ক্ষত্রকুণের ধ্বংসই 
হবে, তা নির্িছি আছে। এই ভাবের কথা গরমাঁণ মহাভারতে নাই। অধ্থা- 
শিখণ্ীর বিস্তৃত কাহিনী কাশীরাম দাস উদ্যোগ পর্ব হতে বাদ দিয়ে আদিপর্কে 
সংক্ষেপে বলেছের। 
কাশীরামধাস যুদ্ধপর্বগুলি খুব সংক্ষেপে বলেছেন । ভীম্মপর্বে এক এক দিনের বুদ্ধ 
বর্ণন! এক এক অধ্যায়ে শেষ করেছেন, গীতার উপদেশ এক পৃষ্ঠায় বলেছেন, ভূর্ত্তান্ত- 
বর্ণনা বাদ দিয়েছেন, চতুর্থ দিনের যুদ্ধশেষে প্রমাণ মহাভারতে যে বিশ্ব উপাখ্যান, 
আছে, তাও বাদ দ্বিষেছেন। কিন্তু কিছু অবাস্তব উপাখ্যান ও কষের অবতার 
বাদ ভিলি যৌগ করেছেন। দ্বিতীয় দিন বুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির যখন ভীন্মের প্রতাঁপের্‌ 
কথ] বলে ধুদ্ধে জয় বিষষে সংশয় প্রকাঁশ করছেন, তখন অজুন কৃষ্ণের যহিমি' 
যুধিষ্টিরকে ম্মরণ করিষে দিলেন, ছুরবীপার বহু সহন্র শিশ্তনহ কাঁম্যক বনে উপস্থিত 
হযে নিশাযোগ ভোজন প্রার্থনা করলে রণ কিভাবে মে সঙ্টট থেকে মোচন 
করেছিলেন--অর্থাৎ বনপর্বের মংশোধক মণ্ডণী কর্তৃক বজিত উপাখ্যানটি এখানে, 
কাশীবাম দাস যোগ করেছেন। চতুর্থ দিন যুদ্ধশেষে ভ্রুপদ রাজা কথিত একটি 
উপাখ্যানে কের শবণাঁগত রক্মীব কথা বলে ধুধিঠিরকে সাত্বন! দিলেন, এই 
কথ! যৌজিত হয়েছে | বষ্ঠদিন যুদ্ধ বিবরণে কাঁশীরাম ভীন্ম কর্তৃক নারায়ণীক্র 
ক্ষেপণের কথ! এবং কৃষ্ণ কর্তৃক অন্তর ত্যাগ করে তার প্রতিরোধের উপায় নির্দেশের, 
কথা বলেছেন--প্রোণ বধের পর্বে অশ্বথামার নাবার়ণান্ত্র ক্ষেপণের কথা তিনি 
বাদ দিয়েছেন। ঝষ্টদিন যুদ্ধশেষে অজুঃনের মুখে একটি উপাখ্যান বসিয়ে কৃষের 
মহিমা প্রকাশ করেছেন--উপাখ্যনিটি সংন্গেপে এই সে অজুরনি-ব্নবাঁসকাঁলে অভু'ন 
যখন ছ্বারবায় ছিলেম, তখন কুষ্জের কথায় কদলী খনস্থিত সবোবর থেকে 
কনবপন্স ভুলতে গেলেন, হনুমান এসে বাধা দিল ও বাঁমের মহিমার কথা বল্ল - 
অজুণ রামের কথা শুনে বলেন যে তিনি থাকৃলে বাণ দিয়ে সমূত্রের উপর সেতু 
করে দিতেন, এবং সমুদ্রের উপর বাঁণ দিয়ে একটি সেতু করে দেখালেন? হুচ্মান 


কাশীরাম দাসেব মহাভারত ৩৫৫ 


নিজেকে গুরুভার করে সেতুর উপর উঠলে বাঁণের সেতু যাতে ভেঙ্গে না পডে 
অর্জুন সেই প্রার্থনা ক'রে মনে মনে রুষকে ন্মরণ করলেন, সেই প্রার্থনায় বিষু 
কচ্ছপ রূপে সেতুর নীচে থেকে সেটিকে ধারণ করলেন, কিন্তু হচ্মানের ভারে . 
কচ্ছপরগী বিষুঃর মুখ থেকে রক্ত ৰে'র হয়ে জল রপ্িত ক'রল। হম্মান ব্যাপার 
বুঝে রামের নাম ক'রে ক্ষম! প্রার্থনা ক'রল; তখন বিষুঃ বাম রূপে আবিভূ্ত 
হ'য়ে অর্জুন ও হুন্ত্মানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন ক'রে দিলেন) এবং হনুমান 
অর্জুনকে বল্লেন, তোমাকে প্রয়োজন মত যুদ্ধ কালে সাহায্য করব ) এইভাবে 
সঙ্কটে শবণ নিলে বিষ্র অবতার কৃষ্ণ সর্বদা সাহায্য করেন। আর একটি 
যোজন! আছে সগ্চমদদিন যুদ্ধ শেষের ৰিবরণে-_-ছুধৌধন সাতদিনে পাওবদের 
কেহ হত- না হুওয়ায ভীগ্মের কাছে অন্যোগ করলেন, ভীন্ম পীচটি 
ভীষণ বাণ নিলেন, বললেন এই বাণগুলিতে কাল পাগুবগণ নিহত হবে, 
নংবাদ পেয়ে কৃ ও অভূ্ন ছলনা করে সেই পাঁচটি বাণ নিয়ে গলেন, শেষে 
কষকে দেখে ছলনা বুঝে ভীন্ম বল্লেন, তুমি আমাকে প্রতিস্্রাচ্ুত করলে, 
তোমাকে কাল আমি অস্ত্রধারণ করবে ন| সেই প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত করব $ তাই 
অষ্টম দিনে ভীন্ম তীব্র যুদ্ধে পাগুরবাছিনীর দুরবস্থা করলেন, অন্ন নিবারণ করতে 
পারছেন না দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে রথচক্র ধরে ভীম্মের দিকে ধাবিত হলেন, 
এইভাবে অন্তধারণ না করবার প্রতিজ্ঞাতক্ষ হ'ল। তারপরে অভূন কুষ্কে 
ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, যেমন প্রমাণ মহাভারতে তৃতীয় ও নবম দিনের যুদ্ধ 
বিবরণে আছে। ভক্তের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে তগবানের প্র তঙ্ঞা ভঙ্গের কথা 
জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বেও আছে) এই যোজন! জৈমিনির ভারতকথা হতে গৃহীত 
হয়ে থাকৃতে পারে। 


ভ্রোণ পর্বে জয়রথ বধ বর্ণনায় অজুনের রথের অশ্থগণের জলপাঁন ও মার্জনের 
জন্য জলাশয় হ্টি প্রমাণ মহাভারতে অভুর্ণের বব্দণীস্ত্র প্রয়োগের ফলে হয় 
বল! হয়েছে ১ কাশীরামদান জলাশয় স্টি কৃষের এশ্বরিক শক্তিবলে কর] হ'ল 
ৰলে বর্ণনা করেছেন, নারাযণীস্ত্র ক্ষেপনের কথা! কাশীরাম ভীত্মপর্বে বলেছেন 
ভাছাঁডা বর্ণন! সংক্ষেপ করে মোটের উপর দ্রোণ পর্বে প্রমীণ মহাভারত অসরণ 
বরা হয়েছে। কর্ণ পর্ব হতে সত্ীপর্ব পর্যস্ত মোটের উপর প্রমাণ কাহিনী অন্ত 
হযেছে, সামান্ত ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্য নয় । 


হত 


৩৫৪ মহাভাবতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


শাস্তিপর্বে কাঈদান প্রমাণ মহাভারত আখ্যান অন্থ্সরণ করেন নাই বল! 
যায় ॥ শ্ত্রীপর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে শাস্তি পর্বের প্রমাঁণ কাহিনীর প্রথমাংশ-_ 
যুধিঠিরের শোকাপনয়ন ও রাঁজ্যাভিষেক বণিত হয়েছে--গবে বর্ণনায় অনেক 
পার্থক্য আছে। তারপরে শান্তি পর্বে পঁচিশ অধ্যায়ে প্রমাণ মহাভারতের শান্তি 
পর্বের ৪৫-৩৬৫ অধ্যায় ও অনুশাসন পর্বের ১ ১৬৭ অধ্যায় কথিত বিষয় লমৃহের 
অধিকাংশ না বলে কয়েকটি অবাস্তর বিষয় তীদ্ম কথিত বলে বর্ণনা! কর! হয়েছে, 
যথা হরিনামের মাহাত্মা, একাদশী ব্রতের কথা, শিবচতুর্দশী। ব্রতের মাহাত্মা, 
নরক বর্ণন, পরশুরামের তীর্থপর্ধটন বৃতীস্ত, ইত্যাদি । প্রমাণ মহাভারতে 
আশবমেধিক পর্বে বিবৃত উত্তন্ব-রু্ণ বাদ ও উত্তম্কের কৃষ্তস্তব এই পর্ধে কাশীদান 
ছুটি অধ্যায়ে বলেছেন । প্রমাণ মহাভারতের লঙ্গে মেলে শুধু ভীন্মের কুষ্তব 
কথা ও ্ব্গারোহন্‌ কথা, যদিও কৃগস্তব মূলের সঙ্গে মেলে ন|। 

কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব প্রমাণ মহাভারত বিবৃতি মত নয়, সম্পূর্ণ 
জৈমিনির অশ্থমেধ পর্বের অনুপরণ তা পূর্বেই বলা! হয়েছে। স্থবর্ণ নকুল উপাখ্যান্টি 
কাশীদান বাদ দিষেছেন, বদ্িও জৈমিনিতে তা আছে। 

কাশীবাম দাসের আশ্রমিক পর্ব মোটের উপন প্রমাণ মহাভারতের আশ্রম- 
বাসিক পর্বের অঙ্গঘরণ করেছে । কিস্তু মুমলপর্বের বিবৃতি বছলাংশে কাশিদাসের 
ত্বকল্পিত, বৰ! জৈমিনি ভারুতকথা হতে গৃহীত; কাশদাসের বিবৃত্তি-মতে কৃষ্ণ 
নিজেই যাদবকুল ধ্বংসের উপায় স্কির করে পিতা বনুদেবকে দিয়ে বহু ব্রাহ্মণ 
খাষিকে দানযজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁদের দানে ও ভোজ্য শ্রীত করে কৃষ্ণ বলেন, 
যেখানে যাদব কুমারুগণ খেল! করছে, লেই দিক দিয়ে যান ) সেদিক দিয়ে খাবিরা 
যাৰার ময় কুমারগণ দাকে নারী দাঁজিয়ে কৰে সস্ভান হবে, কি লত্ভান হবে, প্রশ্ন 
করায় খষিগণ যদৃকুল ধ্বংসের অভিশাঁপ দিজ্নে $ তারপরে প্রভানে গিয়ে উত্সবের 
মধ্যে কঙ্চ' নিজেই সাত্যকিকে বিভ্রপ কবে তার উত্তেজন। হৃষ্টি করলেন, তার 
থেকে যাদবদের ছুই দলে ভাগ হয়ে কুলবিধ্বংসী এরকামুসল দিয়ে যুদ্ধ হ'ল, 
প্রায় ঘকলেই মৃত্যুমুখে পভল। অজু শ্ত্রীগণ সহ পঞ্চনদ দিয়ে যাওয়। কালে 
দ্থাগণের আক্রমণে সত্রীগণ হৃত হ'ল, কিন্ত পাধাঁণে পরিণত হ'ল বলা হয়েছে। অর্জুন 
ব্দরিকায় গিয়ে ব্যাপের মুখে তার কারণ জিজ্ঞাস! করলে এক ত্ডূত উপাখ্যান 
শুললেন, তা প্রমাণ লহাভারতে নাই, বিষ পুরাণে অন্তভাবে আছে। মোটকথা! 
কাশদাণী মুমল্পর্বে কাশীদাম কষের সত্রি্ম ভাবে যদুবংশধবংদ ও পৃথিবীরু 


অনার্য জাতির দেব শিবের আর্য দেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি ৩৫৫ 


-ভাঁর অবতরণ দেখাতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে প্রমাণ মহাভারতের বর্ণনা মেলেনা, 
. আর তা কোন মতেই সত্য ঘটনার বর্ণনা নয়। 


মুঘলপর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে ও শ্ব্গারোহণ পর্বে প্রমাণ মহাভারতের মহা! 
প্রস্থানিক ও হ্বর্গারোহণপর্ব বিবৃত হয়েছে, তবে কাশীদাসের বিবৃতিতে বু নৃতন 
উপাখ্যান আছে-বথ! য ত্রাপথে ভীষণা রাক্ষমীসহ লাক্ষাৎ ও ভীমের হস্তে 
“ভীষণার মৃত, ভত্রকালী পরতে ভদ্রকালীসহ সাক্ষাৎ, দেখানে নারীরাজোর রাণী 
লীলাবতী কর্তৃক যুধিষিরকে পতিরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রশাশ ও ঘুধিিয় কর্তৃক 
প্রত্যাখ্যান, বদব্িকা শ্রমে অশ্বথাম।সহ সাক্ষাৎ, বৈরত পর্বতে কিরাতগণের আক্রমণ 
ও যুধিষ্িকের পুণাবলে তাদের বাণের ব্যর্থতা, হরিপর্বত আরোহণ কাঁলে ভ্ৌপদীর 
পতন ও মৃভা, ও তার জন্ত পাগুবগণের শোক, বৈরত পর্বতে দহদেবের পতন ও 
তা, যুধঠিরের শোকপ্রকাশ, চণ্কাঁলী পর্বতে নকুলের ও নন্দীঘোষ পর্বতে অর্জুনের 
পন, যুধিতিরাদির শোক্গপ্রকাশ, সোমেশ্বর পর্বতে হন্দরী সোমকম্ভাগণ কর্তৃক 
সুধিষ্টিরকে পতিত্বে আমন্ত্রণ ও' যুধিচি.রর প্রত্যাথ্যান, সোষেশ্বর পর্বতে ভীমের 
পতন ও যুধিষ্তিরের শোক প্রকাশ, ইত্যাদি। প্রমাণ মহাভারতে কারও পতনে 
শোঁকপ্রকাশের কথা নাই, এবং সহদেব, নকুপ ও অর্জনের পতনের কারণ 
সেখানে য। বল! হযেছে, কাশিদাদ তা না বলে অন্ত কারণ বলেছেশ। শেষে 
কুকুর রুপে ধর্মের ছলনা, এবং যুধিপিরের বিমানে ইন্দ্র ও ধর্ম সহ ছবর্গে আরোহণ 
বিবৃতিতে প্রমাণ মহাভারত কাহিনী সহ মিল আছে। 


প্রমীণ যহীভারত কাহিনী থেকে এই সব পার্ঘকা থাকা নত্বেও কাঈীদান কৃত 
বাংলা পয়ারে রচিত প্থহাভারতের কথা অম্বত সমান” কয়েক শতাী ধরে বাঙ্গাণী 
পাঠক ও শ্রোতাকে আাননা দিষেছে তাতে সন্দেহ নাই। 


৩. অনার্য জাতির দেব শিবের আর্ধ দেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি 


পশ্চিম তাঁতের নগর-ভিত্তি প্রাকৃ-আার্ধ সভাতা ধারক্কগণ নগরের বহির্দেশে 
পশ্ুচারণ ও ভূমিকর্ষণ করে শন্ত উৎপাঁদন কর্ত। অন্কমান ২৫০০ থু গুং 
কাঁলে আর্ধগণ দলে দলে ভারতে আঁদ্‌তে থাকে, তার! সেই নগর-তিত্তিক সভ্যতা! 
ক্রমে ত্রমে বিনষ্ট করে। ধেই সভ্যতার ধাবন্কগণ অনেকে নিহত হয, অনেকে 


৩৫৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


আর্দের শাঘন মেনে নিয়ে দাসরূপে শ্বীকৃতি পাঁয়, অনেকে বনে, বিশেষতঃ দক্ষিণ 
ভারতের বনে, আশ্রয় নেয়। প্রাকৃ-আর্য পভ্যতাঁয় পশুপতি শিৰ ও পৃথিৰী 
মাতার পূজা বা উপাসনা! হ'ত । আর্ধগণ ইন্দ্র, অগ্ি, ব্রুণ ইত্যাদি বৈদিক 
দেধগণের উপাপক ছিলেন, তার্দের উপাপনা যজ্জরূপে পরিণত হয়। আর্ধ 
অনার্ধদের মধ্যে বিরোধ ভূমি ও পণুযুথের দ্বত্ব নিয়ে যেমন, তেমন দেবপুজা বা 
যজ্ঞ নিয়েও হয়। অবণ্যবাঁপী অসত্য অনার্ষগণ বৈদিক যজ্জকে অভিচার-ক্রিযা 
মনে করে যক্জ নষ্ট করতে চেষ্ট] করত, সভ্য অনার্ধগণ তাদের দেবতা শিবের যজ্ে 
ভাগ পাওয়া নিষে, অর্থাৎ শিবের আর্ধগণ কর্তৃক শ্বীকৃতি নিয়ে তাঁদের অসন্তোষ 
যজ্ঞ ধংস করে গ্রকাশ করত। সভ্য অনা্ধদের সঙ্গে যে বিরোধ, তার মীমাংসা 
হয় আর্ষগণের শিবকে আর্ধদেবগণের সমান বলে স্বীকৃতি দিষে, তাঁকে রুদ্রদেবের 
দঙগে এক করে নিয়ে তাকে যজ্ঞ ভাগ দিয়ে। অবণ্যবাপী অসভ্য অনাধগণ 
আর্ধদের সঙ্গে বিবাদে পরাঁজিত হুয, অনেকে বিনষ্ট হয় । 

এই যে শিৰপৃজক অনার্ধগণ কর্তৃক যজ্ঞধবংল ও ক্রমে শিবের আর্ধদেবতা 
রুদ্রের সঙ্গে একীকরণ ও আর্ধদেবরূপে স্বীকৃতি, তাঁর বিবরণ মহাভারতের মূল 
কাহিনীতে নাই, কিন্ত মহাভারতে যোজিত পুরাণ কথায় আছে। সৌপ্তিকপর্থে 
১৮ অধ্যায়ে শিব কর্তৃক যজ্ঞধবংলের বিবরণ আঁছে। যুধিষ্ির কষ্ণকে জিজ্ঞাসা 
করেন, অশ্ব কূপ কৃতবর্ম। এই তিনজন কিসের প্রভাবে ধৃষ্টহুঃম্ন, শিখণ্ী,. 
অন্থান্ত পাঁঞ্চাল বুখী ও ভ্রোৌপদী পুত্রগণকে ও ব্ছ সৈন্তকে সংহার করতে সমর্থ হয। 
উত্তরে কৃষ্ণ শিবের গ্রভীবের কথ বলেন ; এবং যজ্ঞধবংসের কাহিনী বলেন-_ধে 
দেবগণ খত্বিক ও বজ্ঞসস্তার সংগ্রহ করে এক বিরাট ষজ্ঞ আর্ত করেন, তাঁভে লব 
দ্বেধতার ভাগ কল্পিত হয়, কিন্ত স্থাচু ব1 শিবের ভাগ কল্পিত হয় নাই? শিব তা 
জেনে একটি বিশাল ধনুক নিয়ে যজ্জস্থলে যজ্ঞ ধংস করতে আসেন ও যজ্জেব হৃদয়ে 
বাণ মারেন $ বাঁণবিদ্ধ হয়ে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করে বজ্্াপ্সি সহ আকাশে ধাবিত 
হয় এবং দিব্যরপে আকাশে স্থান পায়, যেন শিবের বাণের দ্বারা অন্ুহ্থত 
হচ্ছে এইভাবে বিরাজিত থাকে। তারপরে শিব কোদণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে 
নবিতাদেবের বাছ, ভগদেৰের চক্ষু ও পুবাদেবের দস্তবাজি উৎপাটন করেন, এবং 
অন্ দেবগণ ভয়ে পলায়ন করতে চেষ্টা করলে কোদও দিয়ে তাদের পথ রুদ্ধ 
বরেন॥ দেবগণ ধনুকের জ্যা কোনমতে ছিন্ন কবে দিয়ে শিবের প্রসাদলাভের 
জন্য স্তব করেন /' শিব প্রসন্ন হরে লবিতাদেবের বাহ, ভগদেবের চক্ষু ও পুযাদেৰের 


অনার্য জাতির দেব শিবের আর্ধ দেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি ৩৫৭ 


ধ্ত পূর্বব করে দিলেন, বজ্ঞ করতেও অগ্রমতি দিলেন, লেই যজ্ঞে শিবের ভাগ 
কল্পিত হ'ল 

এটি হ'ল শিবপৃজক অনাধদের দ্বেবতীর যজ্ঞ ধ্বংস করে অবশেষে আর্ধ- 
দেবতা বলে শ্বীকতিলাভের কাহিনীর প্রথম রূপ, এটির মধ্যে শিবের সঙ্গ কোনি 
আর্কন্তার বিবাহের কথ! নাই । ভাবতবর্ষে পরে যে পৌরাণিক কাহিনী বহু 
প্রচারিত হ্য--ষে শিব দৃক্ষ প্রজাপতির এক কন্য। সভীকে বিবাহ করেন, দৃক্ষষন্ঞে 
শিবলতীব আমন্ত্রণ না হওয়] সত্বেও সতী পিতৃগুহে যান ও পিতা কর্তৃক উপেক্ষিত 
হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন, পরে শিব বজ্ঞ ধ্বংস করেন, স্তবে গ্রীত হয়ে দক্ষকে 
'ছাগমুণ্ড ক'রে পুনর্জীবিত করেন ও যজ্ঞ ভাগের শ্বীকৃতি পান-_-সেই কাহিনী 
বহুকাল পরে কল্লিত হয়েছে । মহাভারতে দৃক্ষকন্া সতীর নাম নাই। আদ 
পর্বে ৬৬ অধ্যায় স্বায়ভুর মন্বস্তরে প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাঁশটি কন্তার কথা আছে, 
তাদেব মধ্যে দশটি কন্যার ধর্মের সহিত, ত্রয়োদশ কন্যার কণ্তপের সহিত ও 
সাঁতাশটি চন্দ্রের সছিত বিবাহের কথ! আছে, সতী 'নামে কোন কন্তার নাম ঝ| 
শিবের সহিত কোন কন্যার বিবাহের কথ] নাই। আদিপর্বে ৭৫ অধায়ে প্রাচেত 
দক্ষ সম্বন্ধে ও সেই কথা! আছে--তিনি বৈবন্বত মন্বগ্তরে পধাশটি কন্তার জন্ম 
দেন এবং ভার্দের দশটি ধর্মকে, তেরটি কশ্ঠপকে ও সাতাশটি চন্দ্রকে দেন। শাস্তি 
পর্বে পর পর ছুটি অধ্যায়ে স্বায়ভূব মন্বন্তরে ও বৈধন্বত মনস্থরে দক্ষঘজ্ঞ ধ্বংসের 
কথা আছে। ২৮৩ অধায়ে স্বায়ভূব মন্বস্তরের কথ! --হমের পর্বতে সাবিত্র 
শৃঙ্গে শিব শৈলরাজস্থতা উমাঁসহ বাঁস করতেন $ দক্ষ প্রজাপতি গঙ্গাদ্ধারে মহাযক্ত 
আর্ত করে, ইন্দ্রার্দি দেবগণকে বিমানে যেতে দেখে উম! প্রশ্ন করেন, এর! 
কোথায় যাচ্ছেনঃ শিব বলেন, দক্ষ, প্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞে ; উম! বললেন 
আপনি কেন যাচ্ছেন না ১ শিৰ বলেন যে দেবগণ পূর্ব হতে বজ্ঞ ভাগ কল্লন! করে 
রেখেছেন, তাঁর মধ্যে শিবের--বা মহেশ্বরের--ভাগ কল্পিত হয় নাই, এখনও 
তাই শিব বজ্ঞ ভাগ পায় নাঃ উমা বলেন, আপনি সর্বদেবের শ্রেষ্ট, আপনাকে 
যক্্রভাগ দেওয়া হয় না জেনে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, শরীর কাপছে । দেবার ভাব 
বুঝে শিব নন্দীকে সেখানে প্রহবীরূপে রেখে নিজ গণনহ বন্ত্থলে উপস্থিত হয়ে 
যজ্ঞ ধ্বংস করলেন--গণদের মধো কেহ কেহ চীৎকার করে, কেছ কেছ '্টহান্ত 
করে, কেহ কেহ যৃপ উৎপাটন ক'রে, কেহ যজ্ঞাগ্সির উপর বক্ত ঢেলে, কেহ কেহ 
শজ্ঞ-পরিচারকদের গ্রাদ করে বীভৎসএদৃহী সি করুল যজ্ঞ মগ হয়ে আকাশে 


৩৫৮ মহাভারতের মূল কাঁহন। ও ঝিবধ প্রণশ 


পালাল, শিব ধনুর্ধাণ হস্তে তাঁকে অনুসরণ করলেন; মহাদেবের স্বেদ ললাট 
হতে পভে কালানল হয়ে জলে উঠ ল, সেই অগ্নি হতে এক ভীষণ দর্শন রূক্তবাস- 
পরিহিত কৃষ্বব্ণ পুক্লষ আবিভূতি হয়ে যজ্ঞ দগ্ধ করল, চারদিকে হাহাকার শব্দ- 
উঠল। তখন ব্রন্ধা আবিভূ্ত হ'য়ে মহেশ্বরকে বল্লেন, এখন থেকে দেবগণ 
আপনাকে যন্ঞভাগ দেবে, আপনার ক্রোধে দেব ও খধিগণ সন্্রন্্ হয়েছে, আপনি 
ক্রোধ সংবরণ করন। মহেশ্বর গ্রসন্ন হজ, যজ্ঞ অষিত হ'ল, মহেশ্বর ভাগ 
পেলেন * ভ'ষণ দর্শন পুরুষটিকে খণ্ড খণ্ড করা হ'ল, খণ্ডগু“ল নান! অমঙ্গলরূপে 
পরিণত হ'ল, যথা মাচবের দেহে জররূপে । 
২৮৪ অধ্যায়ে বৈবন্বত যুগে প্রাচেতস দক্ষের যণ্ ধংস কহিণী আছে, কিছু 
ভিন্ন। গঙ্গাছারে মহীযজ্ঞে নিমস্ত্রিত হয়ে দেবগণ পত্ীসহ বিমানে সেখানে 
গেলেন ১ গন্ধর্গণ' দানবগণও নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হ'ল । খাষিদের মধ্য দধীণি 
বল্লেন, পশুপতি রুত্রকে যজ্জে আমন্ত্রণ করা৷ উচিত ছিল , পক্ষ বল্লন, একাদশ 
রুদ্র আমগ্্িত হয়ে শুলহস্তে উপস্থিত হয়েছেন, পশুপতি রুদ্রকে আম জানি না। 
উমা স্বীয় পতি মহেশ্বরের যজ্ঞডাঁগ নাই জেনে ছুঃ খত হয়ে বললেন, আমি কি- 
দান ব্রত তপু] কব্ব যাতে আপনি যজ্ঞের অর্ধতাগ বা তৃতীয়াংশ পেতে পারেন। 
মহেশ্বর বল্লেন, তুমি জান ন! যে বজ্ঞে স্তোতা আমারই গতি করে, সামগানকারী 
আমা উদ্দেশ্তেই গাঁন করে, ত্রদ্মবিদ্গণ আমারই উদ্দেশ্তে জজ করে, অধবূগণ 
আমাকেই ধঙ্ঞভাগ দেঁয়। উম! সে কথায না! ভূলে বল্লেন যে সামান্ত লৌকেও 
তীর নিকট নিজের মহিম। বীর্তল করে । তখন মহেশ্বর ভ্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন, দেখ 
আমি কি করি, বলে তীর মুখ হতে ভয়ানক দর্শন এক পুরুষ হি করলেন, তার 
নাম বীরভদ্্র; উমার ক্রোধ হতে এক ভীধণ দর্শন! নারী উৎপন্ন হয়, নাম 
ভত্রকাণী। বীরভব্রের দেহ হতে আরে! বহু তীষণ পুক্ুষ আবিভর্তি হ'ল, 
পমষ্টিভাবে ভাগের গণ বলে। তারা মহাকোলাহলে বজ্ঞভূমে গিয়ে যজ্ঞ ব্বংস 
আর্ভ করল, যুপ উৎপাটন করে, দক্ষাচরদের প্রহার ও বধ ক'রে, যজ্ঞপাত্র 
চূর্ণ করে, স্বৃত পায়স ক্ষীর দধি কিছু ভক্ষণ ক'রে কিছু ভূমিতে নিক্ষেপ ক'রে 
ভূমি বর্দমাক্ত করে, দেৰ নারীদের তুলে দুরে ছু'ভে ফেলে এক তাও কাণ্ডের 
সুটি ক'রূল। তখন ত্রঙ্ধা্দি দেবগণ হাত জোড় কখে জিজ্ঞাপা করলেন, আপনারা 
কে? ৰীরজন্র উত্তর দিল, আমি বীরভদ্র এই নারী ভদ্রকাপী, আমরা মহেশ: 
ও উমার ক্রোধ হতে জন্মেছি, মহেশ্বরের আদেশে যজ্ঞ ধংস করতে এসেছি ?. 


অনার্য জাতির দেব শিবেব আর্য দেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি ৩৫৯ 


তোমর! যদি মঙ্গল চাও তবে উগাঁপতি মহেশ্বরের শরণ লও) তখন দক্ষ 
প্রজাপতি যুক্ত হস্তে মহেশ্বরের স্তব করতে লাঁগলেন। মহেশ্বর অগ্নিকুণড হতে 
আবিভূর্ত হুষে বল্লেন, তোমার স্তবে গ্রীত হয়েছি, তোমার জন্ত কি করতে 
পারি। দক্ষ বল্লেন, যদি আমার গ্রতি তুষ্ট হয়ে থাবেন, তবে বজ্জের যে 
ভ্রবা সম্ভার আমি বহু যত নানাস্থান হতে সংগ্রহ করেছিলাম, তার যা নষ্ট, ভক্ষিত, 
চুণিত হযেছে, তা সব পূর্বৰৎ অনষ্টরূপ প্রাপ্ত হোক, যাতে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে 
পার্ি। মহেশ্বর বল্লেন, তাই হোক $ দেখতে দেখতে সেখানে সব যজ্জীয় 
ভ্রবাসভার পূর্ববৎ অনষ্ট বপে স্থিত হয়ে গেল। তখন দক্ষ নতজাহ্‌ হয়ে মহেশ্বরের 
লহ নাম কীর্তন করে আরে] স্তব করলেন, পূর্বে মোহবশে মহেথরের ষঞ্জভাগ 
কল্পিত ককেন নাই, তার জন্য মার্জনা চাইলেন। মহেশ্বর তাকে মিষ্ট 
কথ বলে তার চিত্তগ্লানি দূর করে দ্রিলেন। মহেশ্বরের জন্ঘ বজ্ঞভাগ নির্দি 
কবে মহানমাবোহে যজ্ঞ শেষ কর! হ'ল, মহেশ্বর ষজ্ঞভাগ গ্রহণ করে সস্ত্রীক সগণ 
অন্তহিত হু লন। 

হরিবংশে ভবিষ্তাপর্বের ৩২ অধ্যাযে প্রাচেতস দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংশের কথা কিছু 
ভিন্নরূপে বণিত হয়েছে। সেই বর্ণনায় উমার প্রসঙ্গ নাই। সেই কাহিনী 
মতে বৃহন্পতি গ্রাচেতদ দক্ষকে অশ্বমেধ বজ্র দীক্ষিত করলেন, যজ্ঞ যতন হয়, 
তখন রুব্রের ভাগ কল্পনা! করা হ'ল না। রুদ্র তাই উপস্থিত হয়ে নিজ দেহ ভাগ 
কবে নন্দী নামক নিজের সমান বলবিশিষ্ট পুরুষ উৎপন্ন করলেন, রুদ্র ও নন্দী 
রুজ্রের গণদের নিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করজেন-যৃপ উৎপাটিন করে, মুনি খষিদের 
ভ্রাম উৎপন্ন ক'রে তাদের দুরে তাঁডিয়ে দিয়ে, সৌঁমরস নষ্ট করে. যজ্ঞাগ্নিতে 
জল ঢেলে, যজ্ঞ পাত্র নষ্ট করে, যজ্ঞের কুশতৃণ পদদলিত করে, যজ্ঞের জন্য প্রত্থত 
পুরোডাশ ভক্ষণ করে ও বাণ দিয়ে সদহ্যদের বিত্রাসিত করে। যজ্ঞ ভয় পেয়ে 
মৃগনরূপ ধবে পালাবার চেষ্টা করে, রুদ্র তাঁকে বাণবিদ্ধ করেন, সেই অবস্থায় মধ্যে 
কোন রৃক্ষার আশা না দেখে আকাশ পথে ব্রহ্ধার নিকট উপস্থিত হ'ল, ব্রন! 
তাকে মৃগ্রশিরা নক্ষত্ররূপে আকাশে স্থাপন করলেন। নন্দী ও গণ সমূহ 
প্রাচেতদ দক্ষ ও তা দলকে বখন ধন্বীণ হস্তে তাভিয়ে নিয়ে যাঁয়, তখন বিষুঃ 
শার্দ ধচ ও চক্র হস্তে আঁবিভূর্তি হয়ে রুত্রকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন, 
ছুই পক্ষেই দেঘ দানব গঞ্ধর্গণ যোগ দিল। নন্দী তাঁকে আক্রমণ করতে 
উদ্ত ছলে বিষণ তাকে স্তভিত চলৎশক্তিহীন করে দিলেন, রুত্্র ও বিষ; পরম্পবের 


৩৬, মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বাণাহত হয়েও অকম্পিত বইলেন, তারপরে অকন্মাৎ বিষু; ৰাছ দিয়ে কদরের গলা 
জড়িয়ে ধরে তাকে অনাদি অনগ্ত দেবত! বলে ল্র্ধনা করলেন ? তারপরে বিষুর 
শকিতে যজ্ঞ অন্তার পূর্বৰৎ অক্ষত অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল, রুত্রের বজ্জভাগ কল্পল। করে 
দক্ষ যত সম্পাদন করলেন। 

হরিবংশের দৃক্ষষজ্জ ধংস বিবরণে বিষুরর মহিম! দেখাবার প্রয়াম করা হয়েছে, 
কিন্তু রুদ্র বা শিবকেও অসম্মান কর! হয় নাই, বিষুর সঙ্গে যুদ্ধে কন বা শিব 
অপরাজিত বইলেন, তারপর বিধু তাঁর দেবত্ব স্বীকার করে নিলেন শুধু দেবন্ব 
নয়, যেন ভ্রিদেবের একজন বলে শ্বীকার করে নিলেন। দেই হিসাবে এই 
কাহিনী শিবের পৃজকদের দক্গে আর্ধদেবের পুজকদের প্রথম সংঘর্ষের চিত্র বলে 
মনে হয় না। প্রথমে শিৰ সংঘর্ষের ফলে আর্ধ দেঁবতারপে মধাদা পেলেন, 
তার্‌ বহুকাল পরে তিনি ত্রিদেৰের একজন বলে গণিত হয়েছেন। শান্তিপর্বের 
২৮৪ অধ্যায়ে কথিত বিবরণে বিষ্ণুর কোন অংশ নাই $ তবে তখন দেখা যায় যে 
অন্ততঃ একজন আর্য খবির মনে হয়েছে যে শিবকেও আধদেবগণের মত সন্মান 
করা বর্তব্য। 

মৃহাতারতোজ্ দুটি বিবর্ণ মতেই দৃক্ষষজ্ঞ ধ্বংসের সময় হিমবান কন্তা উন! 
মহের্বরের পত্বী, দতী নয় 3 দৃক্ষষজ্ঞ কালে শিবপত্ী সতীর দেহত্যাগ ও তাঁর 
হিমবনে কন্তা। উম! রূপে পুনর্জন্ম ও পুনঃ শিবের সহিত বিবাহের কথার সঙ্গে সেই 
বিবরণের সামপ্রস্য হয় না । সে সমস্ত কথ! আঁকে] পরে কল্পিত মনে হয। বিষুঃ 
পুরাণে তার ইঙ্লিত আছেঃ ১/৭/২২-২৭ মৌকে আছে যে দক্ষ ও প্রন্থতির 
চতৃধিংশতি বন্তা, ভার মধো একটি সতী. ভবের বা শিবের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
বিষুপুরাণের ১/৮ অধ্যায়ে রুদ্রপর্গ, তার ১২-১৪ কোক আছে যে শিব বা রুদ্র 
দুক্ষকন্া। সতীকে বিবাহ ক্রেছিলেন, সতী দক্ষের প্রতি কোপে দেহতাগ করে, 
 হিমবান ছুছিত! উমা বপে জন্ম নিলে কুত্র পুনঃ উমাকে বিবাহ করেন। এই 
পুরাণে দৃক্ষষজ্ঞ ধ্বংসের কোন বিবরণ বা সতীর দেহত্যাগের বিস্তৃত বিবরণ নাই। 
মা্কগ্ডের পুরাণেও বিষুপুরাণের মত সংন্গিপ্ত বিবরণ জাছে, সতীর দেহত্যাগের 
কথা ও উম] রূপে জন্মে পুনঃ শিবের পত্তী হওয়ার কথা আছে, দৃক্ষষজ্ঞ ধ্বংসের 
বিবরণ ব! তীর দেঁহত্যাগের বিস্তৃত বিবরপ নাই। তা পাই ভাগৰত পুতাণে, 
যেটি অনুমান খুষ্টীয় দশম শতাবীতে অন্ধ বা ভ্রাবিড়ে রাচত হয়েছিল । ভাগবত 
পুরাণের চতুর্থ স্্ধে ১-৮ অধ্যায়ে দক্ষবন্তা। লতী সহ ভব বা মহেশ্বরের বিবাহ কথা 


অনার্ধ জাতির দেব শিবের আর্ধ দেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি ৩৬১ 


ও পরে দক্ষযজ্ঞ ধবংসের কথ! আছে। ভাগবত পুরাণ কাহিনী মতে ব্রহ্মা একটি 
বজ্ঞ করেন, দক্ষ প্রজাপতি সেখানে আস্লে অন্য নকলে তাঁকে দিয়ে উঠে 
সম্মান দেখান, কিন্ত জামাতা মহেশ্বর সেইভাবে সম্মান না দেখানোতে দৃক্ষ 
প্রজাপতি ভুদ্ধ হয়ে তা হস্তে ব্রহ্মার পর্মামর্শমত কন্াদীন করায় ক্ষোভ প্রকাশ 
করবেনঃ অভিশাপ দেন যে মহেশ্বর বঙ্ঞাগ পাবে না। শিবাচিচর নন্দী ভ্ুুদ্ধ হয়ে 
শাঁপ দেয় যে দক্ষের ছাগমুণওড হবে। তার কিছুকাল পরে দক্ষ প্রজাপতি একটি 
বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন কবেন, বিমানে সতীর ভগ্লীগণ ও অন্যান্য দেবদেবী সেই 
যজ্ঞবাটে উপস্থিত হয়, তাদের যেতে দেখে সতী নিমন্ত্রিত না হলেও ও পতির 
নিষেধবাক্য সত্বেও পিতৃগৃহে যান, সেখানে দক্ষ তার সঙ্গে কথা বলেন না) 
তীর মাত ও ভগ্রীগণ যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেন, কিন্তু সতী পিতায় অনাদর 
দেখে ও পতির জন্য যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই ঞ্নে পিতার প্রত রাগে অভিমানে 
যোগস্থ হয়ে প্রাণ উৎসর্গ কবেন। সে কথা শুনে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে জটা ছিড়ে মাটিতে 
ফেলেন, তাবু থেকে বীর্ভদ্র নাম এক ভয়ানক পুরুষের উত্তব হয়, শিবের 
আজ্ঞায় বীরভ অন্য শিবাচ্চর সহ গিয়ে দক্ষের যজ্ঞ ধংস করে, দক্ষের শিরশ্ছেদ 
করে তায় শির অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়, পৃষা দেবতার দাত ভেঙ্গে দেয়, ভগ খাবির 
শবশ্র উৎপাঁটন করে, ভগর্দেবের ছুই চক্ষু ন্ট করে দেঁয়। দেবগণ ব্রদ্মাকে জানালে 
ব্রহ্ম! তলামে গিয়ে শিৰকে তুষ্ট করেন, শিব যজ্ঞবাটে গিয়ে দক্ষকে পুনজীবিত 
করে দিলেন, কিন্ধ তার ছাগমুণ্ড হ'ল, ভূগুর শ্বাশ্রও ছাঁগের শবশ্রর মৃত কর! 
হাল। শিবের বজ্ঞভাঁগ নির্দিষ্ট হ'ল ও যজ্ঞ অম্পন্ন হ'ল । সতী পরে হিমবান 
মেনকার কন্তারূপে জন্মলাভ করে পুনঃ শিবকে পতিরূপে প্রাণ্চ হা'ন। 

সতীর দেহ ক্ব্ধে নিয়ে শিবের উদ্ভ্রান্ত হয়ে ভুমণেব কথা, ও সতীর দেহ 
কতিত হয়ে নানা খণ্ড নানা স্থানে প'ডে পীঠস্বান সছষ্টির ব্থা কোন মহাপুরাণে, 
অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণের কোনটিতে নাই, ত! আছে একটি উপপুরাণে _কালিকা 
“পুরাণ নামক উপণুর্রাণ, যেটি খৃষ্টায় অন্মান একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে, সভ্ভবতঃ 
আঁমামের কামরূপে, রচিত হয়। কালিকা পুক্রাণমতে কাঁঞ্তা বা বিষুমায়! 
ব। যোগনিভ্র প্রথমে সতীরপে দক্ষকন্! হয়ে শিবকে পতিত্বে বংণ করেন, দ্েহত্যাগ 
করে হিমাচল কন্যা! উম] বা কালিক1 হযে পুনঃ শিবকে পতিরূপে তপস্যা করে 
পান, শিৰ তাকে একদিন “কালি ভিন্নাুন শ্ামে” বলে সম্বোধন করলে তিনি 
স্ষুবধ হয়ে তপন] করুতে চলে যান ও গৌবুবর্ণ। হয়ে ফিরে আসেন। সতীর দেহত্যাগ 


৩৬২ মহাভারতের গুল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 

কাহিনী এই উপপুরাণমতে এই যে দক্ষ মহাষজ্ঞের অষ্ঠানে শিব বজ্ঞভাগ 
প্রাপ্তির যোগা নয় স্থির করে শিব স্তীকে নিমস্রণ করেন নাই, সে কথ! জেনেই-- 
পিতৃগৃহে না গিযেই-দতী অভিমানে দেহতাগ করেন & শিব হিমৰৎ পৃষ্ঠে 
নিজ আবাঁদে ধিরে সভীর সখী বিজয়ার কাছে সতীরু দেঁহত্যাগ বিবরণ জেনে 
ক্ষ ধ্বংস করেন $ ধ্বংস করে ফিরে এসে তীর দেহ স্বক্ষে নিয়ে পর্বত ঘুবতে 
থাকেন) ব্র্ধা, বিষুত ও শনি মায়াযৌগে সতীর দেহের মধ্ো প্রবেশ করে সেটি 
খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেন--যেখানে একথণ্ড পভে, সেখানে পীঠগ্থান হয় ; যেখানে 
শির পাতিত হয়, সেখানে শিব বসে পডেন? পরে ব্রন্ধার সান্ন! বাকের উঠে 
ব্রদ্ধার সঙ্গে জগত পরিক্রমা করে শোকের অপনোদন করেন, ব্রদ্মা তাকে বলেন 
বে সতী হিমবান 'কগ্ছারপে জন্মে আবার তীর স্ত্রী বে। উমার জনম্মকণ], তপন্থা, 
শিব কর্তৃ তীর নিষ্ঠ! পরীক্ষা, পরে সন্তধিগণকে পাঠিয়ে হিমবানের নিকট বিবাহ 
প্রস্তাব করা ও বিবাহ উৎ্মবের বর্ণনা, অনেকটা! কালিদাসের কুমার সন্ত 
কাব্যের বনার মত মনে হয়। তবে কালিদাসের কাবো কালিক। একজন 
মাতৃকাঃ উমার সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই। 


৪. ভুর্গাব স্তব বা উপাসনাব প্রবর্তন 


প্রাক-আর্ধ সভ্যতার ধারক জাতির দেবতা পশুপতি শিব কিছুকাল সংঘর্ষের 
পরে আর্ধগণের দেব-সভায় স্থান পান, এবং অঙ্কমীন খুঃ পৃং পঞ্চম শতাবীর মধ্যে 
জিদেব মধ্যে স্থান লাভ করেন ও পৃজিত হতে থাকেন। কিন্তু তাদের শ্ীদেবতা 
পৃথিবী মাত! সেভাবে আর্ধদের সভ্য গ্ব'ন পান নাই; আর্ধদের ছ্যাবা--পৃথিবো- 
ভ্োৌ এবং পৃথ্থিবী এক গণন! মতে তেত্রিশ বৈদিক দেবগণের মধ্যে গণিত কিন্তু 
নেই পৃথিবী দেবী আর্ধদেরই স্বাধীন কল্পনা প্রস্ছত। শ্ববরগণ অবুণাৰাসী অনার্ধ 
জাতি, তাদের মধ্যে চণ্ডিকা দেবীব্র পুজা প্রচলিত ছিল। ৰাঁণভটের কাদস্বণী 
খু সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত, তার মধো শুকের আত্মকাহিনী 
অংশে শবর সেনাগতির বর্ণনা আছে--আঁজাহলখিত ছুটি হাত, চণ্ডিকাকে রক্ত 
অর্ধ্য দিতে বছবার তা৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা! হয়েছে। চত্রীবা 
ুর্গানগ্তশতীর মধ্যে দেবীর পুঁজা-বিধিতে আছে যে তাকে হুদেহের রক্তমাখা! 
ফুল [য়ে পুজা! করতে হবে--বেই পূজা পদ্ধতি এবরদেঃ পুজা পদ্ধতি থেকে 


দুর্গীব স্তব ব। উপাসনা প্রবর্তন - ৩৬৩. 


এসেছে। কাদন্বরীর প্রথম ভাগের শেষাংশে দাক্ষিণীত্যে ঘন অরণ্য মধ চত্ডিক] 
দেবীর মন্দির ও তাঁর ভ্রীবিডজাতীর পুরোহিতের কথা আছে--বলির পশুর রকে- 
সেই মন্দিবেধ অঙ্গন নিক । তখনও চগ্ডিকা দেখী অবণ্যচারী শবর কিরাত 
প্রভৃতি ভাতর ছারা পূজিত হতেন, তবে আগণ তাকে শ্বীকার করতে আরস্ত- 
করেছে-_বাণভটু রচিত চণ্ডিকাঁশতক আছে--বাপভট্ট চণ্ডিকাদেবীকে ভক্তি 
করতেন, যদিও আর্য যজ্ঞবিধিতেই ভীও শিক্ষা । জৈিনির অশ্বমেধ পর্যে 
কেরলরাজ চন্্রহাসের কাহিনী থেকে দেখি ষে বাঁজধানীর বাইরে চণ্ডালগণ পৃজিত 
চগ্ডিকাঁদেবীর মন্দির ছিল + মন মন্দিরে মৃতিপৃজা! সমর্থন করেন না, চত্তিকা- 
দেবীর পৃজাও চন্ত্রহাসের কালে আরগণ মধ্যে আরভ্ত হয় নাই, তবে বিশেষ 
উপলক্ষ্যে সেখানে সভ্যজন--আর্ধ ব| অনার্ধ যাই হোন-সে মন্দিরে অর্ধা প্রেরণ 
করছেন % অর্থাৎ সভ্য সমাজে ধীরে ধীরে চণ্ডিক দেবীর স্বীকৃতি হচ্ছিল। 

প্রমাণ মহাভারতে ছুর্গীন্তব দুবার আছে, বিরাট পর্বে ৬ অধ্যায়ে যুধিষির 
কৃত বলে উল্লেখ, এবং ভীম্ম পর্বে ২৩ অধায়ে অঞ্জুনি কৃত বলে উল্লেখ আঁছে। 
পুনার গবেষক মণ্ডনী এই ছুটি অধ্যায়কেই পূর্বভাবুতে পরবর্তীকাঁলের যোজন! 
সাব্ন্তে বাদ দিয়েছেন কিন্তু যোজিত বা গ্রক্গিগ্ত অংশ থেকে মহাভারত যুগের 
পরে কিভাবে নৃতন দেবদেবীর পৃজার প্রবর্তন হ'ল, বা নুতন ধর্মতত্ব উদ্ভুত হলঃ: 
তা বুঝ তে পার ব্রি । 


যুধিতির কৃত বলে যে ছূর্গীস্তব আছে ভাতে ছুর্গাকে কুমারী, কৃষণ পি্গলবর্ণা, 
যশোদাগর্ভসভূত| নন্দকুলে জাতা কাশী,মহাকালী, বিদ্ধযবাধিনী, সহথটে ভ্রাণকাবিণী, 
ইতা।দি বলা হয়েছে মহিযাস্রুনাশিনী বলে বর্ণনাও আছে ৬১৫ শ্লোকে, 
কিন্ত সেটি অতিরিক্ত পংতিতে, প্র্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত বল! চলে। 

অন্ন কৃত বলে যে দুর্গা্তব'আছে, সেটিতে ছুর্গীকে কুমারী, কষ পিঙ্গলবর্ণা, 
নন্দকুলোডুতা, কালী, মহাকালী, ভন্্রকাঁপী ইত্যাদি বলে আবার তাঁকে স্বন্দের' 
মাতা, ভগবতী, ছুর্গা, উমা, ব্রক্ষবিদ্তা, যহানিত্রা ইত্যাদি বলা হযেছে। 

হরিবংশে বিষুপর্বের ১২০ অধ্যায়ে বাঁণ রাজার গৃহে পাশবদ্ধ অবস্থাতে 
অনিরুদ্ধের ছূর্গীস্তবের কথ! আছে, দুর্গ'স্তৰে তার নাগ পাশ বন্ধন থেকে মুক্তি) 
কিন্ত ১২৭ অধ্যায়ে আছে যেকুষ সংবাদ পেয়ে গরুডে আরোহণ করে এলেন, 
গরুড়কে দেখেই নাগগণ পলায়ন করে, তাতে অনিকুদ্ধের পাশমুকি হয়। অতএব 
১২০ অধ্যায় বর্ণিত ছুর্গাস্তবও পরে যৌজিত সন্দেহ নাই। 


৬৪ মহাভাবতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কিন্তু হরিবংশেই দুর্গার কল্পনার প্রথম পর্ধীয় ৰণিত আছে, বিষ, পর্বের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে । সেই বর্ণনা মতে কালনেমির ছয়টি গর্ভস্থ পুত্র গর্ভে শয়ান থেকেই 
-পিতামহু হিরণ্যকশিপুকে উপেক্ষা ক'রে ব্রন্ধার আরাধনা বরে, হিরণ্যক শিপু 
কুদ্ধহয়ে অভিশাপ দেয় যে তোমরা দেবকী গর্তে স্থান পাবে কিন্তু গর্ভস্থ অবস্থাতেই 
(1? জন্মের পরেই ) কংসের হস্তে নিহত হবে। ৰিষুঃ তা জেনে কাঁলনেমির গর্ভস্থ 
'পু্রগণের দেহে প্রৰিষ্ট হ'ষে তাদের আত্ম। গ্রহণ করে নিন্রাদেবীর হাতে দিলেন, 
বল্লেন ষে তুমি একটি একটি করে এদের দেবকীর গর্ভে ম্বাপন করবে, এদের 
জন্ম হলেই কংস তাদের ব্ধ করবে ; তারপরে দেবকীর সঞ্চম গর্ভস্থ শিশুকে 
আ্ষণ করে নিয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন বরবে, দেৰকীর সপ্তমগর্ত নষ্ট হয়েছে 
প্রচার হবে ; তারপরে আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ শিশু হরে জন্সাব, তুমি সেই 
সঙ্গে এককালে নন্দগগোপের স্ত্রী বশে'দার কন হয়ে জন্মাবে-- আমাকে নন্ের 
কাছে দিয়ে তোমাকে দেবকীর কাছে নেওয়া হবে, তোমাকে শিলাভলে কংস 
নিক্ষেপ করলে তুম আকাশন্থ দীপ্চিময়ী দেবীরূপ ধারণ করবে £ এই সব কর্মের 
-পুরস্কাঃম্বর্ূপ তুমি ত্বগের দেবতার সমান পদ লাভ করবে, ইন্দ্র তোমাকে 
তগ্নী বলে ত্বীকাঁর করবে, তুমি কৌমার ব্রতধার্রিণী হয়ে বিদ্ক্য পর্বতে বাস 
-করবে, শুস্ত নিশুভ নামক দুর্জয় দানবঘযকে বিনাশ করে নরলোকে দেবীরূপে 
পৃজিত। হাৰ। 

এখানে মহিষান্থুর বধের কথা নাই ) মহাভারতে মার্কগেষ সমাশ্তাতে-_ 
যাকে মার্কগেয় কথিত পুরাণ বল! চলে--কাতিকেয়ের ভম্মকাহিনী ও দেৰ- 
সেনাপতি পর্দে অভিষেক, এবং কাতিকেয় কর্তৃক তারকাস্থর ও মহ্যান্থুর বধের 
কাহিনী অছে (বনপব, ২১৭ ২৩২ অধ্যায় )। মহাভারতের কালে যে দ্বন 
ব৷ কাঁতিকেষ বা বডানন কর্তৃক মহিযান্থর বধ কাহিৰী সাধারণের মধ্যে প্রচারিত 
ছিল, তার পরিচয় কয়েকটি শ্লোক হতে পাওয়া যায--বথ| ভ্রোণ পর্বে ১৬৬।১৩ 
শ্লৌকে ঘটোৎকচের উক্ভি--“তিষ্ঠ তিষ্ঠট ন মে জীবন্‌ ভোপপুত্র গমিস্তসি। এব 
'ত্বাং নিহনিস্তামি মহিষং বন্ুখে। যথা! ॥” এবং কর্ণপর্বে' ৫1৫৯ শ্লোক গঞয় কর্তৃক 
কর্ণ-অজুনি যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়-_-প্যথা স্কদেন মহিযো। যথা কত্রেণ চান্ধকঃ। 
তথাজু'নেন স হতো ৫ঘরথে যুদ্ধ দুর্মদঃ ॥৮ - 

কিন্ত পরবাঁকালে কয়েকটি পুরাণে ক্রমে কাঁতিকেয়কে উপেক্ষা! করে চণ্তিকা 
ধদেবীর বীর্ধকে উজ্জল করে চিত্রিত করা হয়েছে, চত্তিকাকেই মহিযাস্থর নাশিনী 


দুর্গার স্তব ব। উপাসনার প্রবর্তন - ৩৬৫ 


বল! হয়েছে। মার্কতেয় পুরাণের মধ্যে চণ্ডী বা! দেবী মাহাঝ্য দেই পুরাণের, 
১৩৪ অধ্যায়নের মধ্যে ১৩টি অধ্যায় নিয়ে, যেমন মহাভারতে ভীমসপর্বে ১৮টি অধ্যায় ১ 
নিয়ে তগবদ্গীতা। দেবীমাহাত্মো চণ্ভীর দ্বিতীয় চরিত্র হ'ল মহিযানুর মর্দিণী- 
বপা, সেখানে চণ্তীদেবীরু উৎপত্তি নান! দেবতার মিশ্রিত তেজ হ'তে হল এই 
অনৈপগসিক বিব্রধ আছে। তৃতীয় চরিত্র শত্ত-নিশু্ত হত্ত্ীরপা। প্রথম চবিত্র 
অবান্তর । মার্কগডম পুরাণে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য শীর্ষক ১৩টি অধ্যায় একটি- 
প্রাচীন পুরাণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যৌজনা মনে করবাঁব কারণ আছে। 
এই পুরাণের বিষয় স্ুচিতে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্মের কোন উল্লেখ নাই ? চতুর্দশ 
মন্গ ও মন্বস্তর কথ! মধ্যে বিবস্বান্‌ পুত্র সাবণি মন্ুর কথা সংক্ষেপে বলে তারপরে 
চণ্ডী কাছিনী বল হয়েছে যে স্থরথ বাঁজা মেধ! মুনির আশ্রমে বাজ্যচ্যুত হয়ে 
গেলেন, সেখানে চণ্ডীর তিন চবিত্র শুনে মাটির মৃতি গড়ে নিজের বুক্তগাঁথা 
ফুল দিয়ে দেবীর পুজা করে বর পেলেন যে তিনি পরজন্মে সাঁবদি মনু হবেন। 
একজন পীরিব হীনবীর্ধ রাজ! বিবন্বান পুত্র সাবি হয়ে গন্মাৰেন দে কল্পনা, 
শ্রদ্ধেয় । মার্কগডয় মুনি মহাভারতে মহিযান্থুর বধের কাহিণী যে ভাবে বলেছেন, 
পুরাণে ভিন্ন ভাবে বলবেন তা মনে করা৷ যা না। তবে মার্কগ্ডেয় পুরাণে যৌজিত 
দেবী মাহাত্ম্য বাদ দিলেও দেবী ভাগবত নামক উপপুরাণে সেই কাহিনী আছে, 
উপগুরাণটি কাঁলিক। পুরাণের মত দশম ৰা একাদশ খুষ্টা শতাবীতে বুচন! মনে 
করা! যেতে পাবে। 
হরিবংশে বিষ্ুু পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাস রচিত বলে একটি আর্ধা-স্তুতি ব| 
চণ্তিক স্তুতি আছে, সেটি হবিবংশের কেন চরিত্রের কৃত নয, এমনি একটি বের 
উদাহরণ । কিন্তু তাঁর মধ্যে দেবীকে শবর, বর্বর ও পুলিন্দ ইত্যাদি অনার্ধ জাতি 
পুজিতা বলে আবার বল। হয়েছে যে লোকে তাঁকে সম্ঘখসর কাল পূজা অর্চনা 
করলেই যে কৌন ঈন্মিত ফল পেতে পারে ) দেবীকে নিন্রান্্পী, নদ্দকুলে জাত! 
বলে তাকে পুবাঃ প্রন্ধবিষ্ঠারপিণী বল! হয়েছে, তাকে কার্জিকেয়ের মাতা বল! 
হয়েছে, যদ্দিও দ্বিতীষ অধ্যাষে ছিল যে তিনি কৌমার-ব্রতধারিণী হবেন। 
দক্ষিণ ভারতে নিদ্রাদেবী বা াত্রিরূপ| চণ্তিক] দেবীকে কুমারী বলে পুজা 

করা হয়। উত্তর ভারতে যোঁগনিত্র বা বিষুমায়] বা কাঁলিক1 বলে তাঁকে সতী 
ও উমার সঙ্গে এক করে দিয়ে শিবের স্ত্রীরণে কল্পনা করা হয়েছে। একদিকে 
রাত্রি বা নিত্রাদেবী, অপর দিকে শবরদের পৃজিতা। দেবী চণ্ডিকা, এই ছুটি কনা 


৩৬৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


মিলিয়ে ছূর্গাদেবীর কল্পনা কর! হয়েছে। ছুর্গাকে বিশ্বমাতা, পরমেশ্বরী॥ জগতের 
হট্টি-পালন-সংহার-কাঁরিণী রূপে পুণা প্রথা অপেক্ষাকত আধুনিক কালে 
প্রচলিত হযেছে । শ্রুতি মতে পরম দেবতাকে পুরুষ বা স্ত্রী, বালক বা খালিক! 
রূপে কল্পনা কর! চলে। অতএব ছুর্গার কল্পনা যে ভাবেই হয়ে থাকে, তাকে 
পরুম দেবতা! বলে পুজ। বা! আবাধনা করতে কোন বাধ নাই। তবে মহিযাহ্র 
মর্দিনী রূপে পুজা অপেক্ষা শুভ নিশুস্ত ঘাতিনী বপে পুজার প্রাচীন এঁতিহ্যের 
সঙ্গে বেণী মিল আছে মনে হয। 


৫. মহাভারত কাহিনীর কয়েকটি মুখ্য চরিত্র 


(কে) ককষ্চ3 মহাভাবতের মুখ্য চরিত্র সমূহের মধো কৃষ্ণ অন্ততম। তীর 
চরিত্র সঠিক ভাবে বুঝতে প্রমাণ মহাভারত-পু'থির বহিভূর্ত কিছু কিছু তথা মনে 
বাঁখা প্রয়োজন ৷ প্রমাণ মহাভারতে বহু গ্রঙ্গিপ্ত বা. পরের কালের যোজনা আছে, 
'ষে কথ সকলেই ত্বীকার করেন, তবে কৌন্টি প্রক্ষিপ্ত মে সম্বদ্ধে সকলে একমত 
-ন'ন। “কৃষচবিত্র” গ্রন্থে বস্কিমচন্দ্র যে ভাবে বিচার করে কৃষ্ণের উপর আরোপিত 
-মিথ্যাটারগুলি প্রক্ষিগ্ত বলে বর্জন করেছেন, তীর পরবর্তী কোন লেখক সেই 

বিচার পদ্ধতি পক্ষপাত-হুষ্ট বলে উপেক্ষা ক'রে কৃষ্ণের উপর আবোপিত সব 
কলঙ্ক ত্য বলে স্থির করেছেন, কৃষ্ণের কূটকৌশলত্ব প্রমাণ করতে কেবল মহাভারত 
কাহিনীর উপর সিদ্ধান্ত স্থাপন না করে ভাগবত পুরাণ কথিত কাছিনীও আশ্রপ্ন 
কল্ছেন, যথ| জরাসম্ধ বধের উপাষ নির্দেশ সন্বন্ধে। ভীত্ম বধের উপায় জান্তে 
"ভীম্ষের কাছেই যাওয়ার কল্পনা কৃষ্ণের মাথায়ই প্রথমে আঁদে বলে কোন কোন 
লেখক কৃষ্ণের কুট বুদ্ধির গ্রমাণ দিতে চেয়েছেন, কিন্ত প্রমাণ মহাভারতে ভীম 
পর্ব ১০৭৪৭ তৌক হত দেখা যায় যেল্পে কর্থ! যুধিষ্টিবই প্রথম বলেছিলেন। 
বুদ্ধের প্রথমদিন বিশ্বরূপ দেখিয়ে তত্বকথা বলে কৃষ্ণ একবার শঈশ্বরীয় রূপ 
দেখিয়ে তারপর ক্রমাগত নীচে নেয়ে গেছেন, কারণ কুরুবীরদের বধের জন্ত তিনি 
পাপের পথে পাগুবদের নিয়ে গেছেন, এবং শেষে তাঁর বাঁমপদতলে শরবিষধ 
হয়ে মৃত্যু এক কুৎসিত মৃত্যু, কিন্তু সেটাই তাঁর নীচে নাযারি কারণে প্রাপ্য 
ছিল, এইরূপ মন্তব্য মেই লেখকগণ করেছেন। এই সমস্ত মত ভ্রাস্ত 
ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত | কুরুক্ষেত্র 'যুদ্ধারভে কৃষ্ণ বিশবরূপ প্রদর্শন করেন 


মহাভারত কাহিনীব কয়েকটি মুখ্য ঢবিত্র (ক) কৃষ্ণ ৩৬৭ 
নাই, তা পরের কবির কল্প; গীতায় গ্রধিত উপদেশও বলেন নাই; 
গীতা মহাভারতে ব্ছ কাল পরে যোজিত হযেছে। রুষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
সময় থেকে ভ্রমাগত নীচে নেমে গেছেন সে বথা সত্য নয়--কুকক্ষেত্ 
যুদ্ধের পরে কৃষ্ের জীবনের শ্রেষ্ঠ অব্দান--পঞ্চবাত্র বা ভাগবত ধর্ম প্রচারু। 
সেই ধর্মমত অচমারে চতুর্বযছে ভগবান বা নারায়ণের সৃষ্টি বা প্রকাশ _ ভগবান 
না নারায়ণ পরম দেবতা, সগ্ডণ ও নিগুণ ব্রহ্ম উভয়ের গুণ যুক্ত; তার প্রথম 
অভিব্যক্তি বা ঝুহ বাহ্থদেব, অর্থাৎ পৃথিবীও অন্ত সৰ জড়জগৎ--“্পর্বেষা- 
সাশ্রযো বিষ বৈশ্বরং বিধিমান্থিতঃ | সর্বভূত কুতাবাসং বাঁছদেবেটি চোচ্যতে 1* 
(শাস্তি ৩৪৭৯৪)--অর্থাৎ তিনি (বিষুঃ) সকলের বামস্থান বলিয়া! মহধিগণ 
তাঁহাকে বাসুদেব না'য কীতন করিয়। থাকেন (কাঃম£ ৩৪ )। বাহুদেব বপ 
হতে সর্ষণ পের উত্তব--জীব বা প্রাণের উদ্ভব শৈবাল, তৃণ গুল বক্ষ লতা 
কীট পতঙ্গ দরীস্থণ পণ্ড পক্ষীরূপে ত্রমাগত বিকাশ । সম্বর্ষণ বাহ হতে প্রদয় 
বুহবপে অর্থাৎ প্রাণীদের মধ্যে মনরূপে তীর প্রকাশ। প্রহ্থায় বৃহ হতে অনিরুদ্ধ 
বাহ _ অর্থাৎ মাঁচযের মধ্য মন বিকশিত হয়ে অহফারের আবির্ভাব, প্রকৃতির 
উপর কর্তৃত্ব করব বু ইচ্ছা ও শক্তির আবিভাঁৰ। এই ধর্মেব অন্নরূপে কৃষ্ণ 
-নীতিমূলক আচরণের কথ! বলেন-- সত্য, অহিংস, খন ব্যবহার. দান ও তপ্ত 
হৰে দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তি, সেই সঙ্গে এক ভগবানে ভক্তি করে ছুই বেল! 
আরাধনা করতে হবে । এই ধর্ম পপ্রবৃতি লক্ষণ -_ অর্থাৎ ধর্মময় বিবাহিত জীবন 
নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে গৃহচ্থের সব কর্তব্য সদম্পন্ন কর! এতে উপরিষ্ট , জীবনকেই 
যজ্ঞ মনে করার উপদেশ দিয়ে বৈপদক দ্রব্যযজ্ঞ বা কর্মকা নিরর্থক বলে বর্জন 
করতে বল! হয়েছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩১৭ খণ্ডে দেববীপুত্র কৃষ্ণ ও ঘোর 
খাষি-সংবাদ আছে, ৩1১৪ খণ্ডে শাণ্ডিগ্য বিদ্ভা আছে। বালগঙ্গাধর তিলক, 
ডঃ গ্রীয়ার্সন ডঃ রিচার্ড গার্বে মত প্রকাশ করেছেন যে ছান্দোগ্য কথিত দেবকী 
পুত্র কৃষ্ণই মহাভারতের কষ । বলরাম বা! সক্বর্ধণের নিকট পঞ্চবাত্র ধর্ম শিক্ষা 

করে শাণ্ডিল্য এক সংহিত! প্রণয়ন করেন--পেটি এখন পাওয়! যাঁষ না, শাণ্ডলয 
ভক্ত তীর পরবর্তী আর একজন শাগ্ডিল্যের রচনা, কিন্ত শহবরাচার্যের কালে 
সুষ্টীয় অষ্টম শতাবীতে সেটি প্রোগ্ডব্য ছিল, ব্রদ্দধ সত্রের ২/২৪২-৪৫ হুত্রের শঙ্কর 
“ভীন্ত থেকে তাঁই মনে হয়। এই সুত্র কম্সটির ভাষ্যই এখন পঞ্চরাত্র ধর্মের প্রধান 
বিরতি $ মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩৩১-৩৩৯ অধ্যায় ভীম্ম কথিত এবং ৩৪*- 


৩৬৮ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


৩৫১ অধ্যায সৌঁতি কথিত নারায়ণীর খণ্ডে চতুর্বাহু তত্বের বা পঞ্চরাত্র ধর্মের 
মূল বপ নাই, অনেকট। ব্রা্মণ্য ধর্মসহ বিরোধ বজিত রূপ আছে) তবু তার থেকেও 
কিছু কিছু ধারণ| করা! যায়। খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর তিনটি শিপালিপিও 
বাহদেবের ব1 বানুদেব ও মংকর্ষণের ভাগৰতরূপে পুজ! প্রাপ্তির নিদর্শন ডিল্মার 
নিকট বেস্নগরে প্রাপ্ত গরুড়ধ্বজ স্তস্তে উৎকীর্ণ লিপি, এবং বাঁজস্থানে ঘান্ুণ্ডি 
গ্রামে ও যহারাষ্ট্রে নানাঘাট পর্বতে উৎকীর্ণ লিশি। ব্রন্মস্থত্রের ২২1৪৫ সুত্রের 
ভাস্কে কথিত হয়েছে যে শাণ্ডিল্য চাঃবেদে ও বৈদিক ত্রিয়াকাণ্ডে শ্রেমঃ নাই 
মনে করে পঞ্চরাত্র ধর্ম আয়ত্ত করলেন, তাতেই দেখ] যায় ষে এই ধর্ম বেদ 
বিরোধী । অর্থাৎ এই ধর্মে বৈদিক কর্মকা বাদ দিয়ে তক্তিমূলক উপাসনা, 
বিছিত হয়েছে। 

বুবীন্্নাথ বলেছেন--"ব্ছ পল্পবিত যাঁগধজ্ঞ জিয়াকাণ্ডের যৃগকে পশ্চাতে 
ফেলিয়া ভক্তি ধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবিভূর্ত হইল, তখন সেই সন্ধিক্ষণে 
একটি বড খাড আসিযাছিল। আমিবারই কথা । এই বিবিধ ভ্রিম্রাকাণ্ডের' 
অধিকার যাঁহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয| যাহার! সমাজে বিশেষ আদর 
পাইঘ্াছিলেন, তাহারা! সহজে তাঁর বেড! ভাঙ্কিতে দেন নাই। এই ভক্তির বৈষ্ণব, 
ধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষতিয়ের ধর্ম, তাহার একটি গ্রপীণ--এব দা! ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই 
ধর্ষের গুরুরূপে দেখিতে পাই, এবং তাহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও. 
আচারের বিরুদ্ধে আঘাতের পরিচয় পাওয়া যায় । আর ঘ্িতীয় প্রমাণ এই-- 
পুবাঁণে যে দুইজন মানৰকে বিষ্ণুর অবতার বলিষ। শ্বীকার করিয়াছে তাহার ছুইজনই 
কষত্রিয়,--একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। *** ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তি: ' 
ধর্ম যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তেমনি ভ্রীরামের জীবনের ছার।ও বিশেষভাবে গ্রচার 
লাভ করিয়াছিল। **** শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর৫থকতা৷ হইতে সমাজকে মুক্তি 
'দিতে দাড়াইয়াছিলেন১।৮ 

' প্রভীসে যার্দবকুল ধ্বংস হল নারদ-কথ বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ফলে নয়, 
কৃষণইৈপায়নের বিরোধিতা ও চেষ্ট/য়, তা] কৌটিলোর ধর্মশান্মের ১।৬ ৩ প্রকরণে 
পাওয়] যায়--অতিমাত্রায় হর্ধের বশীভূত হয়ে দ্বৈপায়ন খধিকে আক্রমণ করে 





১। পরিচয়--ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা-_ববীন্দর রচনাবলী ১৬, পৃঃ 
২১৪৮-১৪৯ 


মহাভীরত কাহিনীব কয়েকটি মুখ্য চবিত্র (ক) কৃষ্ণ. ৩৬৯ 


বৃঝিকুল ধ্বংস গ্রা্ত হয়। তা থেকে অন্থুমান কর! যাঁর বে প্রভাসে যাদবের 
উৎসবকাঁলে দ্ৈপায়ন খবিও উপস্থিত ছিলেন, ভিনি অন্তর প্রভৃতি তোঁজ অদ্ধক 
নায়কগণের বৈদিক অনুষ্ঠানের সমর্থনে ও বৃষিং নায়কগণের যজ্ঞ নিন্দার বিরুদ্ধে 
কথ। বলেন, মগ্চ গ্রভাৰে উত্তেজিত বৃঝিগণ ছৈপায়ন ধাধির সমর্থক অন্ধক 
ভোগের "আক্রমণ করে নিজেরাও বিনষ্ট হয়, অন্ধক ভোজদেরও বিনষ্ট করে। 

ভগবদ্গীতায় কের মতান্যায়ী তত্বকথ! কিছু আছে, কিন্তু তার মতবিরদ্ধ 
কথাও অনেক আছে। ভঃ ব্রিচার্ড গার্বের মতে মূল গীতা অনুমান খুঃ পৃঃ খিতীক্ 
শতাবীতে প্রণীত ও মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়, পরে অনমান থুটীয় ছিতী় 
শতাব্দীতে তাঁতে বৈদাস্তিক ব্রদ্ধতত্ব ও বৈদিক যজের সমর্থনে শ্লোক যোগ্িত 
হয়। গীতায় একবার কষের এশ্ববিক রূপের প্রকাশ, তারপরে ভ্রমে তাঁর অবনতি 
সে কথ! কোন মতেই ব্লা যায় ন। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তোপ বধের উপাঁয় কর! হয় কৃষের মন্্রীয় অশ্বখামীর মিথ্যা 
মৃত্যু সংবাদ বটন] করে, সেটা যে মিথ্যা তা চতুর্দশ-পরদূশ দিনের যুদ্ধ বিবরণ 
ভাল করে পড়লেই বৌঝা যার। চতুর্দশ দিবদের যুদ্ধে ভ্রোণ তাকে অভিন্তম 
করে অর্জুন, সাত্যকি, ভীমকে পরপর কৌর্বব্হ ভেদ করে যেতে কেন দিলেন, 
ছর্ষোধনের সেই প্রশ্নের উত্তরে দ্রোঁণ বলেছেন যে তীর বয়স পাশ বৎদর হয়েছে, 
তার তুলনায় যুবক ক্ষিপ্রহর্মা যোাদের আটিগাঁৰার তার সামর্থ্য নাই। চতুর্দশ 
দিবস, সাযাদিন তীব্র যুদ্ধের পরে ছুর্ধৌধনের কথায় ক্ষুন্ধ হয়ে দ্রোণ অবহার না 
করে সারারাত যুদ্ধের আদেশ দিলেন। যলে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ঃ 
বিবাটবাঁজ ও ভ্রপদবাঁজ সেই ক্লান্তির ফলে ভ্রোগের হস্তে প্রণে দিলেন। ক্লান্ত 
- দ্রোশও তীর তুক্নায় যুবক ধৃষ্্যা্নের তীব্র আক্রমণ শেষ পর্বস্ত ঠেকাতে না পেরে 
নিহত হলেন+ তা! আশবমেধিক পর্বে বল! হয়েছে (৯০।১৮)। চতুর দিবসে এৰং 
সারারাত যুদ্ধের পরে ভ্বৌগেব দেছে নূতন কবে অমিত ৰীর্ষ আঁৰিতীবের বথা গ্রাহ 
নয়ঃ অ| শুধু কষের কলঙ্ক রটনার তূমিক গ্রত্থতি। কৃষ্ণের উপর আরোপিত 
যুদ্ধকালে অন্যান্য অন্যায় আচরণ কথাগুলিও গ্রাহ নয়, সে বথার পূর্বে বথেষ্ট 
আলোচন। করা হয়েছে৷ 

কৃষ্ণ অপরাজে় বীর ও রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন , উত্তর ভারতে একটি শতিশালী 
পনের যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন, তা! প্রথমে যুধিষ্ঠির দ্যুাদ্বতার ও পরে 


বৃতরাষ-ুর্যোধনের লোৌতে ও তীগ ত্রোণের দুর্যোধনের ঘাবী অনা জেনেও তার 
২৪ 


৩৭০ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


পক্ষে যুদ্ধ বরায় ব্যর্থ হয়। শেষ জীবনে নৃতন নীতিমূলক ভক্তিবাদী প্রত্থি 
লক্ষণ যেধর্স তিনি প্রচার করেছিলেন, তা ছৈপায়ন ফি ও অভ আাছশদের 
চেষ্টায় অনেকটা! নষ্ট হয়ে যাঁয়, কিন্তু তবু তার থেকে ভারতবর্ষে ক্রমে ত্তিঝাদী 
ভাগবত ধর্সের বিকাশ হয়, মূল শাঙ্ডিল্য সংহিতা! নট হওয়ায় সেই ধর্মের লরল 
বর্ণন। আর পাওয়া! যায় ন|। 


(খ) খুধিঠির : ঘূরধির্টর মহাভারত কাঁছিনীর নায়ক। তীম অঙ্ুনের 
মত শ্রেষ্ঠ যোছা বা ধন্ধ্র তিনি নন, তব্‌ শুধু তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভাতা বলে নয়, 
নিজ চরিত্রগুণেও তিনি তাদের মান্ধ। তাকে ভোপের ইছ্ছুলের ফেল কর! ছাত্র 
কোন মতেই বল! যায় না? বৃহ ছাত্রের মধো একজন দু'জনই শ্রেট হয় জোপের 
শিশ্লাগণ মধ্যে একমাত্র অন্ন দ্রোগ কর্তৃক একাগ্রতার পরীক্ষায় সফল হুতে 
পেরেছিলেন ; অবশিষ্ট ছাত্রগণ সাধারণভাবে শিক্ষিত, ফেল বর! ছাজ সেঘুগে 
অন্র পিক্ষকদের ছাত্রদের মধ বিশেষ বেছ থাঁকৃত না। যুধিষ্ঠির উত্তম রই 
ছিলেন, বুথাতিরথ সংখাঁন কালে ভী্ম তাকে বধোঁদার বা উত্তম বুধী বলেছেন, 
নুর্ধোধনকে ও ভাই বলেছেন-_বথ যুগ্চে একাধিকবার যুধিষ্ঠির দুর্ধোধনকে পরাজিত 
করেছেন, ধথ! দ্রোণপর্বে ১৫* অধা!য়ে বিবৃত ঘটোৎক্চ বধ পর্বের যুদ্ধারস্ককালে 
এবং কর্ণপর্বে প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবৃতির ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে বণিত যুদ্ধ! ২৯ 
“অধ্যায়ে ইঙ্গিত আছে যে যুখিঠির দুর্ধোধনকে মারাত্মক আঘাত দিতে পারতেন, 
কিন্তু ভীমের কথায় নিবত্ব হ'লেন। শান্ত বিগ্যায় ঘুিষির ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন, ভার বিরুদ্ধে কুস্তী একবার বলে ছিলেন যে শ্রোত্রিয় ব্রাণের মত তিনি 
'অধায়ন ও যজ্ঞ নিয়ে থাকৃতে চান, তা! ছেড়ে তাঁকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুসারে 
কা করতে হবে। হস্তিনীপুরে শিক্ষাকালে তিনি শ্নেচ্ছ ভাঁষ৷ আয়ত্ত করে ছিলেন, 
বারণাবতে নির্বাদন কালে বিদ্রুর য্নেচ্ছ ভাষায় গৃহদাহের সম্বন্ধে সতর্ক করে 
দিলেন, তা যুধিষ্ঠিরই শুধু বুঝলেন । বনবাস কাঁলে ব্যান এসে ভাকে গ্রতিস্তি 
বিষ শিথিয়ে অর্জুনকে শিখিয়ে ইন্্রলোকে অস্শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করতে বলেন । 
প্রতিম্বতি বি্া ইন্্রলোকে বা মধ্য এশিয়ার আধ নিবাঁসে প্রচলিত ভাষা, এই 
অন্থমান অস্ত নয়, ব্যাস অঙ্ভুনেকেই ন| শিখিয়ে যুধিঠিরকে শেখালেন, তার 
কারণ এই যে যুধিচির শীত ভাষা] শিখতে পারছেন, ব্যাপ তাকে অল্প সময়ের মধ্যে 
তা শিখিয়ে চলে যান, পরে অর্ুন যুধিষ্িরের বাঁছে শিখে তা আনত করেন । 


মহাভারত কাহিনীর কয়েকটি মুখ্য চরিত্র (খ) যুধিষ্ঠির ৩৭১ 


সমস্তা উপস্থিত হ'লে তার লমাধান নিজের উপরে নির্ভর করে বুযিদির শুধু 
শশেধ জীবনে নয়, প্রথম জীবনেও করেছেন। হিড়িম্ব বধের পরে হিড়িম্বা যখন 
“ভীমের সঙ্গ কামনা করে; তখন ভীম ও কুস্তী কি উন্বর দেবেন স্থির করতে পাঁরেন 
নাই, ঘুখষ্ঠির স্থির করে দিলেন যে একটা বিবাহ" অনুষ্ঠান করে--"কৃতকৌতুক- 
মজলম্” হিড়িছ্া সারাদিন ধবে ভীমের সঙ্গ করুতে পারবে। কিন্ত রাত্রি হলেই ভী 
কিবে এসে বুস্তী, যুধিষির গ্রভৃতির লঙ্গে থাকবে । তারপর অন যখন লক্ষাবেধ 
করে ভ্রোপদীকে লাভ করেন, তখন যুধিঠির প্রথমে অঙ্গুনকে বলেছিলেন, 
তুমি লক্ষাবেধ করে কন্ঠাকে জয় করেছ, তুমি" একে যথারীতি বিবাহ কর $ 
কিন্ত অঙ্গুন দোষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হতে বিবাহ না করুতে চাইলে, এবং লৰ 
'ভাঁইদের ভ্রোৌপদীর উপর নিবদ্ধ মু দুটি দেখে যুধিটিরই স্থির করলেন যে ত্রৌপদী 
“পঞ্চ পাণুৰের পত্বী হবে। ক্রুপদ বা সেরূপ বিবাহে প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, 
তাকে যুধিষ্ঠিরই পুরাতন কালের উদাহরণ দিয়ে সম্মত করেন, ব্যান কথিত 
'অনৈসগিক কথায় দ্রুপদ বাঁজ ভূলেছিলেন তা মনে কর্ৰার কারণ নাই) তা ছাড়া 
স্যাম কথিত উপাখ্যানঘয় পরের কালে প্রন্গিপ্ত। যুধিষ্টিরের সংকল্লের দৃঢ় তায় ও 
অন্ত পাঁগুব ভ্রাতান্বের নীরব সমর্থনে ভ্রপদরাঁজ তীর কন্ঠার পঞ্চপতিত্ব মেনে 
নিতে বাধ্য হ'ন। 


অজ্ঞাতবাসের পরে জ্ঞাতিবধ গুরু বধ করে ব্বাজ্য উদ্ধার করা উচিত হবে 
-কিন!, তা দিয়ে স্বভাবভঃ যুধিঠিত্র ঘিধা করেছেন, কৃষ্ণ অর্জুন গ্রসৃতির সঙ্গে 
-পর্মির্শ করেছেন, কিন্ত যুদ্ধকালে যুধিঠির দৃঢ়পদে জয়ের দিকে এগিষে বেতে 
চেয়েছেন, জাতিবধ বা! গুরুবধ হবে বনে দ্বিধা করেন নাইি। প্রথম দিন অঙ্গুলি 
পূর্ণ বিক্রম মৃদ্ধ করলেন নাঁ, ভীন্ম প্রোশের তীব্র যুদ্ধের যথাযোগ্য প্রতিকার 
করণেন না, সে ব্বিয়ে কৃষ্ণের নিকট যুধিঠির দুঃখ জানিয়েছেন, তবে বুদ্ধ হতে 
বিরতির কথ] চিস্তা করেন নাই। নিজে যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছেন, প্রতিপক্ষের 
অতিরথদের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না, তা তীর জান! ছিল; তবু তারা সম্মুখীন 
হ'লে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। জয়রথ বধের দিন সাঁতাকি ও ভীমকে অঙ্জুনেন 
"সাহায্যে পাঠিয়ে তিনি যুদ্ধে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘটোথকচের 
সৃতাতে তীবু ছুঃখ প্রকাশ হজে উদ্বেগিত অশ্র্ষণ নয়, কিন্তু খ্বপক্ষীয় একজন 
অভিরধের মৃত্য সম্বন্ধ দ্বপক্গীয় বীরদের উদাদীনতার প্রতি ভতদনা। 


৩৭২. মহাঁভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


যুদ্ধশেষে জ্ঞাতি পুত্র বন্ধু জ্যো্ঠ ভ্রীত| কর্ণ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোকএত্ত হয়ে' 
যুধিির বাজ্যত্যাগ করে অরণ্যে বাসের কথ! বলেছিলেন, এইবূপ সামরিক 
গ্রতিত্রিয়। অস্থ1ভাবিক বলা হায় ন1। তীর সংকল্প সমর্থনে বিতর্ক ব্ছু দীর্ঘ মনে 
হয়, কিন্ত ভীগ্মের শরশধ্যা শায়িত অবস্থা দীর্ঘ উপদেশের পটভূমি গগ্তত করতে: 
* এইভাবে ঘুধিষ্ঠিরের বৈধাগ্য সমর্থনে তর্ক গ্রন্থিত কর! হয়েছে অগমান কর! চলে! 
বাঁজ্যভীর নিয়ে বহু বৎসর ধ'রে খুধিঠির সুষ্ঠুভাবে বাঁজ্যশীসন করেন। অঙ্ুনের 
নিকট হতে কৃষে:র মৃত্যু ও প্রভাসে যাদব কুলের ধ্বংসের কথ! শুনে তিনি ষে' 
রাজা পরিনিতের হাতে দিরে গ্রত্রজ্যা গ্রহণের সংবল্প করেন, সেই তার প্রথম 
একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ নয় । সেই সময় পাগুবগণের জীবনের 
কর্মভূমি হতে বিদায় নেবার অময় হয়ে এসেছিল, তাই যুধিগ্িবের প্রত্রজ্যা গ্রহণের' 
সিদ্ধান্তে তীর ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণ স্মর্থন জানিয়েছিলেন । 

ষুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কলঙ্ক তার মিথ্যা ভাষণ নয় কৌন মিথ্যা ভীষণ তিনি করেন 
নাই) তাঁর বলক্ক দাতমন্ততায় শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হতে দেওয়া, তাঁর ভাতৃগণকে, 
নিজেকে ও ভ্রৌপদীকে দৃ[ত্রে পণ করা । এই পণেয় ঘলেই ভ্রাতুগণের ও 
ভ্রোপদীর কুরসভায় অপমান, ও তাঁর যলে অবশেষে বুককুল ধ্বংল। দ্রোপদিকে 
পণ করায় ভীম জ্ুদ্ধ হয়ে যুখিঠিরের বাছু জালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। জালিয়ে 
দওয়া সথর্থনযোগ্য হ'ত না, কিন্ত এইভাবে যুধিঠির যে অন্যায় করেছেন, 
ভীমের মুখে ভার গ্রকীশ যুভিযুক্ত হয়েছে। সত্যপালনের ও ধর্মংক্ষার মান 
যুধিষ্ঠির খুব উচ্চে রেখে তার যলে ছুঃখ ভোগ করেছেন। বনপর্বে ৩৪ অধ্যায়ে 
যুহিষ্ির তাঁর মনোভাব বুঝিক্জে বলেছেন-_দ্যুতকালে পাঁশীর দান প্রতিবারই 
শকুনির বাঞ্িতভীবে পড়ে, দেখে তিনি অস্ুমান করেন যে শকুনি শঠত| করছে, 
কিন্তু ক্রোধবশতঃ নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না) সব হারিয়ে ভ্রোপদীর 
লু বরের ফলে ঘব আবার ফিরে পেয়ে যখন পুবদুর্টতে আহত হ'লেন, তখন 
দ্যুতের পণ শুনে ভীম ব৷ অর্জুন কৌন আপত্তি তুল্লেন নাঁ, তিনিও পণ স্বীকার 
করে নিলেন, দকলের সম্মুখে পণের সর্ত হ্বীকার করে তা পালন বরাই তিনি 
ধর্ম বিবেচনা! করেছেন । দৃুতেন্র জয়ে শঠতা থাবৃজে সেই দাতের পণের সর্ত 
কার্ধকর নগ্ন, দেই কথা যুদ্ধিতির শ্বীকার করতে চান নাই; কৃষ্ণ প্রভৃতি বনবাঁলের 
আরম্ভ কালেই এসে যে অন্তায়ের বিরুদ্ধে তখনই অভিযান ক'রে বায উদ্ধার, 
করে দেখার প্রস্তাব করেন, তা যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করেন ॥ কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে 


মহাভারত কাহিনীর কষেকটি মুখ্য চবিত্র গে) ছর্যোধন ৩৭৩. 


বনিজের ধর্মবুদ্ধি অনুসারে চলতে দেন ) তাঁকে সত্য কখন পালনীয়, কখন পালনীয় 
য়, সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করেন নাই--বে তত্ব অর্ভুনকে বোঝাৰার প্রয়োজন 
হয়েছিল কর্ণের সেনাপতিত্ব কালে যুদ্ধের সময়। যুধিষ্টির যদি কৃষ্ণের কথামত 
জাতের পশের ঘর্ত পালনীয় নয় মেনে নিয়ে গণ্ঠ যুদ্ধে সম্মতি দিতেন, তাহলে - 
বোধহয় যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের মত ততটা ক্ষতর বিধ্বংসী হ'ত না। তবু যৃষিষিরকে 
তার হ্বকীয় সত্য পালন ও ধর্মরক্ষার মানের জন্ঠ শর ন1 ক'রে পারা যায় না। 


(গ) দূর্যোধন: ছুধোধন মহাভারত কাহিনীতে প্রতিনায়ক। তীর 
ধারণ ছিল যে হস্তিনাপুরের সমস্ত রাজ্য তীর প্রাপ্য ; কারণ বদ্দিও প্রথমে তীর 
পিতা ধৃতরাষ্্ী শন্ধত্ হেতু রাঞ্য পান নাই, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাও রাজ্যগাত 
করেছিলেন, তবু পাঁওু* রাঁজাভার ত্যাগ করে গেলে তা ধৃতরা ব হত্তেই আ.স, 
শ্বতরাষ্্টরে জোষ্ঠ পুত্র হিসাব দুর্যোধনের দীবী। বাণাকাধ হতেই ছুর্যোধন 
পাগুবদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন, ভীমকে হত্যা! করবার চেষ্ট! তিনি তিনবার 
করেছেন; পরে ভ্রোণের নিকট শিক্ষ| সমাপ্ত হলে দুর্ধোধনের নির্স্কাতিশরে ধৃত 
পাগুবগণকে বারণাঁবতে শির্বাসিত করেন, সেখানে পাগুবগণকে জীবস্তে দগ্ধ করা৷ 
ছুধৌধনের অভিপ্রায় ছিল। তারপর হস্তিনাপুর বাঁঞগা ভাগ করা হ'ল, ইন্পরস্থে 
বালধাণী শ্থ পন করে পাঁওবগণ তাদের রাজ্যার্ঘ স্থসমৃদ্ধ ক'রে তুললেন। দূর্যোধন 
তখন কপট দু'তে ত্রয়োদশ বর্ষের জঙ্ঠ ইন্প্স্থ রাজা জিতে নিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ- 
শেষে উভষ পক্ষেয় হিতাকাজ্জী লোকে পাঁওব্গণকে তাঁদের বাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিতে 
বল্লে ছৃর্ধোধন তাঁ উপেক্ষা করেন। ইন্তপ্রস্থের অদূরে যখন কষ, ধৃদায, ধৃটকেতু 
প্রভৃতি সৈম্দহ এসে যুহ্ষ্িত্েব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ত সগ্ যুদ্ধে পাগুবগণের 
রাজ্য উদ্ধার করে দেবার প্রস্তাব করেন, ছুধৌধন সেকথা জেনে ভীখদির নিকট 
বলেন যে যাদব-পাঞ্চালদের বাহিনীর সম্ুখীন ন! হয়ে পাওবগণের বাজ্য ছেড়ে 
'দেওয়। ভাল হবে (উচ্চোগ ৫৫ অধ্যায়) $ কিন্তু ভীম, ত্রেণ, কপ, অখথামা 
বলেন থে যাদব-পাঞ্াল বাহিনী তীদে4 পরাজিত করতে পারবে বা । এইভাবে 
শাস্তি স্থাপ'নহ সম্ভাবনা! তীন্ম, দ্রোণাদির কথাতেই নষ্ট হয়ে গেল। পাগুবগণের 
ব্নবাদ ও অজ্ঞাতবাঁসকাল শেষ হ'লেও দুরধধোধনের মনে ভীন্মদির দেওয়া সেই 
'মাশ্বাদ ভাজ করছে, তি'ন ভেৰেছেন যে ভীম, ভ্রেণ, কর্ণ, এবং অন্তান্ত বহু 
বীরকে পশুব পাঞ্চালগণ কখনও পরাজিত করতে পারবে না। এই বিশ্বান 


৩৭৪ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


না থাবৃলে ছর্ধোধন সন্ধির গ্রস্তাবে সম্মত হতেন মনে হয়। দৌত্যকালে ছুর্বোধন 
কৃষের সন্ধি গুস্তাৰ প্রত্যাখ্যান করে লতা ছেড়ে গেলে ভীন্ম বলেন যে দুর্ষোধন 
ছুবিনীত, তাঁর বয়েকজন পরামর্শদাতা আছে, মে মনে করছে যে যুদ্ধে পাওব- 
পাধালগণ জয়লাভ করতে পারবে না, তাই লে যুক্তিতে কর্ণপাত ন! করে সকলকে 
ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে ;-তার উত্তরে কৃষ্ঃ পবিফার ভীষায় বল্লেন, শুধু 
দুর্যৌধনের দোষ নয়, কুরুবদ্ধদেরও দৌধ আছে, তাঁর। যদি বৌঝেন যে দূর্যোধন 
কুরুকুলকে ধ্বংঘের পথে নিয়ে চলেছে, তারা কেন তাকে শাসন করেননা? 
কিন্তু ভীম্ম, বাহলীক, গোমদত ইত্যাদি কুক্ষকুলের প্রণীণগণ শুধু যে ছুর্যোধনকে 
শাসন করবার চেষ্টা করলেন না তা৷ নয, যুদ্ধ হ'লে তারা ছুর্ধোধনের পক্ষে যুদ্ধ 
করবেন না, সে কথাও বল্লেন না। এই বুরুবুদ্ধগণ ও ক্েণ যুদ্ধে বিঝত থাকবেন 
বল্লেই লক্ষি হয়ে যেত। অতএব আতিকুল ধ্বংসকাঁণী যুদ্ধের জন্য দীয়িত্‌ 
একা ছুর্যোধনের নয় । 

ুর্ষোধিন দ্যুতসভায় ভ্রৌপ্রীর অপমান করে তীএ চরিত্রের হীনভা প্রকাশ 
করেছিলেন। নিজের প্রবৃত্তি অন্গুসাঁরে কর্ম কর সমর্থন ক'রে তিনি বলেছেন, 
যে ঈশ্বর-_-শা্ত।-_তাঁকে জন্মের পূর্বে যে প্রবৃত্তি ও গুবণতা দ্বিয়ে গঠন করেছেন, 
তিনি সেই অন্পারেই চলেছেন।৯ সেইকথা উদ্চোগ পর্বেও ভিনি বলেছেন ।২ 
কিন্তু মান্চ.বর মধ্যে প্রবণতার উর্ধে উঠবার ক্ষমতা আছে, চেষ্টা করুলে মাষ 
দ্বভাবগত প্রবণতা জয় করে ধর্ষের পথে অগ্রসর হতে পাবে, নে কথা যেন দুর্বোধন 
মানতে চান নাই। নিজের ভ্রান্ত সংস্কার বশে জীবন চাণিত করে ছূর্ষোধন 
নিজেকে ও ক্ষত্রিয় কুলকে বির:ট ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন । 


(ঘ) ধতরাষ্ট্র £ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম কি তা ভাগে করে জানতেন, ধর্মকথ! শোনা 
ব্যাপারে তীর ব্লাস্তি ছিল না। তবু তিনি অন্তায় অধর্ম জেনেও অনেক কাজ 
করেছেন, ঘা! পাঁওুবগণকে বারণাবতে নির্বাসন দিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ফেলা, 





১) সভাঁপর্ব ৬৪ ৮2 
“একঃ শান্তা ন দিতীন্বোহস্তি শান্তা গর্ভেশয়ানং পুরুষং শাস্তি শান্তা । 
তেনাহুশিষ্ঃ প্রবণাদিবান্তে। যথা নিযুজোহস্মি তথা তবামি 1৮ 
২। উদ্োগপর্ব ১০৫।৪* : “যখৈবোশ্বরহৃষ্টোহন্ি যদ ভাৰি য। চ মে গতিঃ। 
তথ! মহর্ষে ব্তা“ম কিং প্রলাপঃ করিস্যাতি ॥” 


মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা ৩৭৫ 


দ্যুতক্ীড়। হতে নানা অমঙ্গল উদ্ভুত হয় জেনেও দুাত্তরীড়ীর আহ্বান করা, দ্রৌপদী 
কুরু সভায় নীত হয়ে অপমানিত হচ্ছেন জেনে ঘথাকালে তার প্রতিকার না করা, 
দুর্যোধনের পাঁপয়তি অর্থাৎ পাগুবগণের রাজ্যাংশ ফিরে না দেবার ইচ্ছ। আছে 
জেনেও সমগ্র রাজাভার তার হাতে ছেড়ে দেওয়া, এবং কৃষের সন্ধির প্রন্তাৰ 
যুক্তিসঙ্গত বুঝেও ছূর্যোধনকে বে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য না করা। বার্যভার ও 
শেষ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দুর্যোধনের হাতে, ৰ'ল তিনি নিজেকে বীচাতে চেষ্টা 
করেছেন, কিন্ত তিনি চেষ্টা করলে ছুর্যোধনকে বাধ্য করতে পারতেন--তিনি 
যদি বল্চতন যে হুর্যোধন অন্মত না! হলে তিনি ভীন্ম ও বাহলীককে নিয়ে অবণ্য 
বাদে চলে যাবেন, ত! হলে দুধোঁধনের লন্মত না! হয়ে উপায় থাকৃত না। 
ধৃতরাষ্ট্ সম্বন্ধে বহু গ্রচণিত একটি শ্লোক প্রযোজা, বর্দিও শ্লৌকটি মহাভারতে 
স্থান পায় নাই--“জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তি জানামাধর্ম ন চ মে নিবৃত্তি £। 
কেনাঁপি দেবেন হর্দিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহন্মি তথা করোমি ॥ 


ধতরাষ্টর ধর্ম কি জেনে তা অবলঘ্ন করেন নাই, অধর্ম বুঝেও অধর্ম হতে নিবৃত্ত 
হ'ন নাই, তার হায়স্থিত গ্রবুত্তি--লৌভ ও পুণ্রের প্রতি অন্ধ স্নেহ অনুসারেই তিনি 
চলেছেন, সেই লোভ ও অন্ধ গ্নেচুই যেন অপদেবতা হয়ে তাঁকে চাঁ্গিত করেছে । 
প্রনঙ্গতঃ বল! কব্য যে ক্সোকটির দ্বিতীয় পংভির পাঠেদ হহীকেশরূপী ভগবানের 
নামে কুদ্সা প্রগর --"হয়, হধীকেশ হদিছ্িতেন যথা! নিষুক্তোহশ্মি তথ| করোমি” 
একথ| ধিনি ধর্ম জেনেও ধর্মপথে চলেন না, অধর্ম জেনেও তাঁর থেকে নিবৃত্ত 
হুন না, তার পংক্ষ বল! ভগবানকে উপহান করা মাত্র। 


৬. মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা 


গ্রমাণ মহাভ!রতে ধর্ম ও নীতিকথা বার বার বিবৃত হয়েছে । শিবের উদ্দেহে 


তপস্যা! ও আরাঁধনার কথ! বহু প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক পরের কালে যোজিত 
উপাখ্যানে ও সন্দর্ভে বণিত হয়েছে । বিষ্ণুর মহিমাঁর কথা ও তীর উদ্দেন্টে আরাধনার 
কথাও যথেষ্ট আছে। ব্রদ্ধার উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম, তবু অনেক স্থানে আছে। 
স্ন্ন উপহ্থন্দ উপাখ্যানে, রাম উপাখ্যানে তাকে পরম দেবরুপে চিন্রিত করা . 
হযেছে। এই ভ্রিদেবের উপীসনা কৌরব পাঁগবকীলের পরে ভারতবর্ষে প্রচলিত 


৩৭৬ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


হয়) তাদের কালে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাধান্ত ছিল, যুধিষ্ির নির্বাদন কালেও 
অগ্নিহোত্রের ব্যবস্থ৷ নিয়ে অরণ্যে গিয়েছেন। আদিপর্বে আছে যে ব্যান খাবি 
বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, যোগতত্ব, ধর্ম অর্থ ও কামের, তত্ব, ধর্মীর্বকামযুক্ত 
শান্ত লমূহ সবই আয়ত্ত করেছিলেন, এবং মহাভারতে এই সব তত্ব সন্নিবেশিত 
করেছিলেন।১ এখানে মোক্ষের কথা নাই। কিন্তু শান্তিপর্বে মোক্ষ- 
ধর্মীহশামন অনেক অধ্যায় নিয়ে বিবৃত হয়েছে। মোক্ষের গ্রধানতঃ তিনটি 
পথ বগ| হয়েছে--বর্মসন্তাসের পথ--যা শুকদেৰ অবলম্ধন করেছিলেন ॥ কর্ম- 
যোগের পথ--য| বাজধি জনক অনুসরণ করেছিলেন * এবং একাস্তিক ধর্ম 
ৰা শুদ্ধা তকতির পথ, থা নারদ কথিত বল! হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ যার আদি বপের 
গ্রবর্তক। রুষ উপদিষ্ট ভাগবত ৰ! নারায়ণীয় ধর্ম ভক্তিমূলক প্ররনতি মার্গ 
শিক্ষা দেয়, শাস্তিপর্বে এই ধর্মকে প্রবৃত্তি লক্ষণ ৰলা হয়েছে, কিন্তু তারপরে 
একাস্তিক নাম দিয়ে নিবৃতিমূলক শুদ্বাভক্তির ধর্মে পিণত করার চেষ্টা হয়েছে ।৩ 
মহাভারতের ধুগে আর্ধজাতির উদ্দাম প্রাণশক্তি ছিল, বৈরাগামূলক মোক্ষ- 
ধর্মের অন্সরণ ছুই একজন মহষি ও রাদধি ক'রে থাকৃতে পারেন, জনদাধারণ ও 
তার্দের নেতৃবর্গ ধর্মীর্থকামযুক্ত জীবনযাত্রা পথেই বলেছেন। অর্থার্জন ও কামভোগ 
যেন ধর্ম অতিক্রম করে না হয়, সেদিকেই সবার লক্ষ্য ছিল, শাস্তিপর্বে ১৬৭ 
অধায়ে ভীম্মের উপদশ বিরতির সময় পাগবগণ বিছুরদহ তত্ব আলোচনা 
করেন । বিছুর বঞ্গেন, অধায়ন, তপ, দীন, শ্রদ্ধা, হজ্ঞানুষ্টান, কমা, সরলতা, দয়া, 
সত্য ও সংযম ধর্মের অঙ্গ, ধর্মে অবিচলিত থাকৃলে অর্থ ও কাম লাভ হয়। অর্জুন 
বলেন, পৃথিবী কর্মভূমি, কৃষি বাণিঙ্ পশুপালন শিল্প ইত্যাদি স্ব কর্মের আরস্তেই 
অর্থের প্রয়োজন, অর্থ না থাঁকলে বজ্জদানাদিও করা যায় না, অঙএৰ অথই শ্রেষ্ঠ 
লক্ষ্য, অর্থোপার্জনে প্রথমে মন দিতে হুবে। নঙ্কুল ও পহদেৰ বলেন, ধর্মকে 
আশ্রয় করে অর্থোপার্জন করা! কর্তব্য । ভীম বলেন, মাফের মনে কামনা না 
থাকুলে কর্মে ব! ধর্মে প্রব্ভি হয় না, তাই কামই সর্বশ্রেষ্ঠ । যুধিষ্ঠির বলেন, 
মোক্ষ কি জানি না, কিন্ত খব্গণ বলেন যে ধিনি পাপ ও পুণ্য কর্ম করেন না, 


চে 


১। আদি : ১1৪৮-৫৯ র্‌ 
হ। শান্তি: ৩১৭1৮৩ 


৩। শান্তি; ৩৪৮ অধ্যায় ( কা যম ৩৪৯ অধ্যায় ।) 





মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা ৩৭৭ 


'লোই ও কাঞ্চনকে সমান মনে করেন, তিনি সুখ দুঃখের অতীত হয়ে মোক্ষ- 
লাত করতে পারেন $ মোঙ্গই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। যুধিঠিরের ভাঁষণে নিজের প্রত্যয়ের 
'অভাৰ মনে হয়, তিনি আজীবন বৈদিক কর্মকাগ্ডের পথই ধরে চলেছেন। অতএব 
“এখানে তীর কথার উপর বেশী মৃল্য দেওয়া যায় না। মহাভারতের ঘুগে 
খর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গই জীবনের লক্ষ্য ছিল বল! যায় । 

কুক্ক্ষেত্রের ?লোকবিধ্বংসী যুদ্ধের পরে জাগতিক স্থুখ সমৃদ্ধির অনিত্যভার 
কথা মানুষের মনে আসে। বিছুর স্ত্ীপর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে সাধনা দিতে বলেছেন-_ 
পর্বে য়াস্তা নিচয়া ঃ পতনাস্তাঃ সমৃঙ্ছয়া: । সংযোগা বিপ্রযোগাস্া! মরণাস্তং 
চ জীবিতম্‌।৮ ৯ অর্থাৎ সব ভূপ, প্রস্তর মৃত্ভিকাদির টিপি, ক্ষয় হাতে হ'তে শেষ 
সয়, পতনে উন্নতির অব্পান হয়, সংযোগের পরে বিয়োগ আসে, জীবন মৃত্যুতে 
শেব হয়। কিন্তু মৃত্যু সত্বেও জীবনের ধারা! অবি চ্ছন্ন থাকে, নৃতন জাতকের জন্ম 
নয়, নৃতন আত্মীর বন্ধুর সঙ্গে যৌগ হয়, পতনের পরে দেশে ব| গমাঁজে আবার 
উন্নতি আসে, ভূপ যেন কালে ব! ব্যবহারে ক্ষয় হয, তেমন মাচ্ষের কর্্ধলে 
বা হ্বাভাবিক উৎপাতের ফলে নূতন সপ গডে ওঠে । সাধারণের পক্ষে শ্রেট 
উপদেশ হুল “অজরামংবৎ প্রাজ্ঞ বিগ্তামর্থং চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেযু মৃতানা 
ধর্মমাচরেৎ ॥* ্বীপর্বেই বলা হয়েছে “আদাবেব মচয়েণ বতিতব্যং যথাক্ষমন্‌। 
নব] নাতীতমর্থং টব পশ্চাতীপেন যুজযতে ॥২* অর্থাৎ মাগযের প্রথমেই বিচার 
বরে যথাসাধা কর্ম কর! কর্তব্য, যাতে পরে ₹ুত বা অরুত করেছ জনা অভত।প 
-করতে না হয়। 

কৃষ্ণ সর্বদা ক্পথে চলবাঁর, কর্তব্য স্থির করে নিয়ে সেই কর্ম অনন্ত 
হয়ে করবার উপদেশ দিয়েছেন । মহাভারতে বৈাগা গুশংসিত হয়েছে প্রধানাঃ 
মোক্ষধর্মীহূশীলন অহ্পর্ধে ; তাছাডা প্রায় সত গার) ধম অশংদিত হয়েছে 
পিতৃখা॥ শোধ করতে বিবাহ .ও সন্তানোৎগাদন লব মমথ পুর বর্শা 
বলা হয়েছে। আধুনিক ভাষায় বল! যায় যে শ্ছাতিএ দা শত হতে না ফযানে 
ত। প্রত্যেক সমথ পুরুষের দেখা কর্তব্য ঝ ধর্সের অঙ্গ, 51 সহাভাহতে এই 
বার বনিত হয়েছে । কৃষ ও পাগুবগণ ও মহাভারতের তাত ভলেছ পুতিয লন 
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৩৭৮ মহাভারতেব মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বা ততোধিক কাল কর্মময় জীবন যাঁপন করেছেন. পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজে*্, মর 
সে উপদেশ সেকালে কারো কল্পনায় আদে নাই। ইঈশোপন্বিদে দকুর্বস্নেবেহ 
কর্মাদি জিজীবিষেৎ শৃতং সমাঃ*--কর্ম করে শতবর্ষ পৃথিবীতে বেঁচে থাঁকৃতে 
ইচ্ছা করবে--এই ছিল তখনকার আধর্শ | 

কোন জাতি যদি পৃথিবীতে সমৃদ্ধভাবে বেঁচে ধাঁকৃতে চাঁয়। কর্মমূলক জীবন- 
বাদী ধর্ম মে জাতির একমাত্র পথ $ এঁতিহাঁসিক ভিন্মেন্ট ম্মিপ তীর ভাঁর্ত- 
বর্ষেব ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন, বৌদ্ধপণ তাঁদের ধর্মের লক্ষ্য নির্বাণের মতই 
ভারতবর্ষ থেকে ক্রমে লুগ্ধ হয়ে গেল। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য খুষ্ঠানদের পরলোকের 
দিকে লক্ষ্য ছিল, পৃথিবীকে ছুঃখময লৌক$১ মনে করুত, তখন তাঁরা দীবনধর্মী 
মুসলিম শক্তির নিকট পরাজিত হয়েছে. মধ্যযুগের পরলৌকমুখী ধর্মভাৰ কাটি, 
উঠে তার প্রবল হযে উঠেছে। ভারতে বৈদ্দিক আর্ধগণ প্রাণধমী ছিলেন, 
ক্রমে মুক্তিকামী বৈরাগ্যধর্সাশয়ী হয়ে তাদের ছুর্বলতা এসেছে। ছুটির মধ্যে 
জীব বা প্রাণ ভগবানের একটি আশ্চর্য অভিব্যক্তি, মৌবরমণ্ডলে নয়টি গ্রহের 
মধ্যে শুধু পৃথিবীতেই প্রাণের বিকাশ আছে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে সেই 
প্রাণকে অস্বীকার করার চেষ্টা, মোক্ষকে নিশ্রে়দ বলে জীবন হতে পলায়নের 
চেষ্টা যারা করে, তাঁরা স্টিতে ষে ত্রমবিকাঁশ অন্তলীন পরমা তমার প্রেরণায প্ররুতি 
সাধন করুছে, তাকে অস্বীকার করে বিনাশের পথে চলেছে তাতে সন্দেহ নাই। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, «বৈরাগ্য লাধনে মুক্তি দে আমার নয়”--ত। কেবল 
একজন ভষ্টা! কবির পক্ষে নয়, যে জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকৃতে, পৃথিবীতে 
সমৃদ্ধিলাভ করতে চায়, যে জাঁতির সকলের পক্ষেই সত্য । একদিকৈ পৃথিবীর 
সম্ব শক্তিশালী জাতিদের সমাদ হবার আকাঁজ্জা, অন্যদিকে ত্যাগ বৈরাগ্যমূলক 
মোক্ষধর্মের এচাঁকঃ এই ছুটির মধ্যে 'যে আলো অন্ধকারের সম্পর্ক, দে কথা 
আমাদের ভালো করে বোবা! প্রয়োজন ৷ মহাভারতে শাস্তিপর্বে মোক্গধর্গের 
বিবৃতি আছে, কিন্ত তা পরের কাঁলের যোজনা, মহাভারতের যুগে যে অন্ত, 
আদর্শ ছিল, তা শাস্তিপর্বের ১৬৭ অধ্যায়ে ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেবের কথা 
হতেই প্রমাণ হয়, আদ্িপর্বের ১/৪৮-৫* ক্লক থেকেও তা স্পষ্ট দেখা বায়। 
সমৃদ্ধ জাতিদের সমীন হতে হলে এখন আমাদের মহাভারত যুগের রবৃতিমুলক- 
ধর্ম, ৰা তার আধুনিক সংস্করণ, অনুনূ্রণ করতে হুবে। 


৬1 ৪150 0৫81:5, 


মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা ৩৭৯, 


এই প্রসঙ্গে কৃ প্রচারিত মূল ভাগৰত ধর্মের কথা আসে। আর্থ জাতির" 
উদ্দাম গ্রাণ চঞ্চলতা একদিকে রুদ্ধ করে আন্ছিল ক্রমবর্ধমান যজ্ানষ্ঠানের 
জটিলতা, অন্যদিকে জীবনকে ছুঃখময় বলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে পরিহার 
ক'রে বৈরাগ্যের পথে মোক্ষ বা মুক্তির আদর্শ গ্রচার। কৃষের গ্রবৃততিএলক্ষণ ধর্ম 
ব্য যজ্ঞাহষ্ঠান ও বৈরাগোর পথে যোক্ষলাভ লাধনা, এই ছুটি পথকেই অন্বীকার করে 
সত্য, খজুতা, তপ, অহিংপাঁকে ভিত্তি করে নরনারীকে তাঁদের মিলিত জীবনকে 
সোমধজ্জের মত মনে করে নিষ্ঠাউরে সংসারের কর্তব্যপালন করতে বলেছে &. 
সেই মঙ্গে বলেছে যে নারায়ণ বাঁ ভগবান নিজেকে হুটির মধ্যে প্রকাশ করেছেন 
গ্রথমে জভজগতবপে, পরে পৃথিবী আদি লোকে প্রাণ বা জীবরূপে, পরে জীবের 
মধ্যে মন রূপে, এবং তারপরে জীবশ্রেষ্ঠ মাছের মধো অহঙ্কার বা অহ্ম্ভাব- 
€2£0-5286 ) রূপে--যাঁর বলে মান্য প্ররুতির উপব প্রতৃত্ব করেলক্ষোর- 
দিকে অগ্রসর হতে পারে $ ভগবানের এই চতুবু্ণছে প্রকাশ ম্মরণ করে প্রতিদিন 
তক্তিতরে ভগবানের পুজা! বাঁ আরাধনা! করে হায়ের মধ্যে ও উর্ধলোকে আত্মার 
ও ভগবানের অস্ভিত্ব অন্থভব করতে চেষ্টা করতে হুবে। এই কৃষ্ণ প্রচারিত মূল 
তাঁগবৎ ধর্মকে বৈদিক যজ্জবিধির ধারক ত্রাক্ষণদের তীব্র আক্রমণের লন্মুখীন হতে 
হয়েছে, এসং এই ধর্ম নিবৃত্তিগূলক ধর্শের গ্রচারকগণের দ্বারাও নিন্দিত হয়েছে ।, 
নান! বিরোধিতা সত্বেও কৃষ্ণ গ্রচাবিত ধর্ম ভক্তির ধর্ম রূপে থেকে গেছে, ঘবে 
সেই ভক্তিধর্ম বা ভাগবতধর্ম কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম থেকে অনেকাংশ ভিন্ন রকম হযে 
গেছে, তাঁর মধ্যে জান ও কমের আবশ্তকতাকে গৌণ স্থান দেওয়ায় ধর্ম কিছু 
প্রাণহীন হয়ে খেছে। 

পণ্ডিচেরীর খাধি অরবিন্দ তার 1/65 1015126 গ্রন্থে যে দর্শন ও ধর্মের ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, তা কৃষ্ণ প্রচারিত মূল ভাগবত ধর্মের নঙ্গে প্রায় গিলে যায়, আর 
তার মধ্যে যে কথা অম্পষ্ট ছিন্ন ভাকে পরিদ্ফুট করেছে। তিনিও বলেছেন যে 
ব্রদ্মের সত্ব! প্রথমে নানা জজগতরূপে প্রবাঁশ পেয়েছে, ভার মধ্যেই ব্রদ্মের 
চিৎশক্তি অন্তর্লান আছে $ তার থেকে উপযুক্ত অবস্থায় গ্রাঁণ বা জীবের হাটি 
হয়েছে) জীবের মধ্যে মনের ও মানুষের মধ্যে অহং ভাবের প্রকাশ হয়েছে--এই 
যে ক্রমবিকাশ, ভাকে মাঘ তার অহং ভাব প্রভাবে সাধনা করে ত্বরাদ্বিত করতে 
পারে ; লক্ষা হ'ল মহুত্ত পাধারণের দিব্য জীবন প্রাপ্তি--সেই পথে চল্‌তে কেউ. 
কেউ মোঙ্ষের পথে ব্রদ্ধে লীন হুতে পারে; কেউ পরা ভক্তির পথে ভগবানের, 


৩৮৩ মহাভারতের মূল কাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


সালোক্যলাভ করতে পারে, বিস্ত এইভাবে দুই একজনের পার্থিব জীবনযাত্রা] 
হতে বিচাতি স্থির উদ্দেহী নয--এক্ধপ সিদ্ধঙ্জনৈর ব্চ্যিতিতে মনুস্ত্ সাধারণের 
জীবন উপকৃত হয় না৷ এবং সাধারণের জীবনযাত্রার মান নেমে ধায়- ভগবা,নর 
উদ্দেন্ট যে সমগ্র মানব সমাজ দিধ্য জীবনের পথে গিয়ে পৃথিবীতেই নৃতন খর্গ 
গডে তৃলবে ট যারা নিজ চেষ্টায় নসর উন্নতি লাভ করেন, তাঁদের কর্তব্য সংসার 
হতে অপহ্ুত না হয়ে বর্ম করে সমস্ত মানব জাতিকে উন্নতির পথে নেবার 
চেষ্টা করা । অরবিন্দ তার প্পাবিত্রী” নামক কাব্যে বলেছেন যে রাজ1 অশ্ব- 
পতি আত্মদর্শন করে ভগবানের কৃপা পেয়েও সংসারে থেকে সাবিত্রীর জন্স 
দিলেন, 'যাঁতে নবজাতিক] মানুষকে দিব্য জীবনের পথে নিতে সাহাধ্য করতে 
পারে $ এবং সাবিত্রী ও বিবাছের পরে সাংসারিক জীবনের মধ্যেই আত্মদর্শন 
করে শিলাঁভ রে সেই শক্তিবলে মৃত্যুদ্দেবতাব সম্মুখীন হয়ে হ্বামীকে মৃত্যু থেকে 
ফিরিয়ে আন্লেন, ও স্বর্গে স্থখের জীবনের এলোভন ভ্যাগ করে সংসারে ফিরে 
পুত্র কন্যার ন্ম দিলেন, যাতে তার! মান্থযকে দিবা জীবনের পথে নিতে চেষ্টা 
করতে পারে। অর্থাৎ দ্িব]জীবন লক্ষ্য করে তার জন্য সীধদার সঙ্ষে সঙ্গে 
সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে, তাই হ'ল এই ধর্মের মুল কথা । 
পৃথিবীতে সমুদ্ধজাতি ছিসাৰে বেঁচে থাকৃতে ইচ্ছা করলে কৃষ্ণ ও অর্বিনা নির্দিষ্ট 
পথই একমান্র পথ, তাতে সন্দেহ নাই। 
আর্ধ হিন্দু সমাজে পৌরাণিক ও মধ্য ষুগে বহু ক্ষয়কারী ছিন্র প্রবেশ করেছিল । 
আহারশুদ্ধি ও ম্পর্শশুদির ভ্রান্ত খারণা নিয়ে লমাজপতিগণ বহু পুক্ুধকে দমাজ 
থেকে বহিষ্কৃত করেছেন, আহার শুদ্ধি বা স্পর্শসুদধি সথ্ধে দৌষ দুর করতে তীরা 
তুষাণলে প্রবেশ বা জলন্ত ঘ্বতপাঁন রূপ কষ্টকর মৃত্যুকে প্রারশ্চিত রূপে নির্দিষ্ট 
করেছেন, যার ফলে সমাজে ফিবে আস্তে যার] উৎ্স্ৃক ছিল, তার! বিঘ্েভাবাপনন 
হয়ে কাঁণাপাহাডের মত হিন্বধর্ম ও সমাজের প্রভূত ক্ষতি করেছে-_তার জন্গ 
'শমাজপ।তদের ভ্রান্ত জীবন দর্শনই দীয়ী । কাশ্ীবের ছলে বলে ধর্মান্তরিত বন 
প্রজা যখন শ্বধর্মে ফিরতে চেয়েছে, কাঁশীর পণ্ডিতদের আত্মঘাতী বিধানের ফলে তা 
সম্ভব হয়নি, সে কথ ধর্ম নিরপেক্ষ জবাহার্লাল নেহরু তার 10190০%0 ০0£ 
15015 গ্রন্থে বলে গেছেন। লমাঁজের পুষ্টির জন্ঠ নারীবক্ষ! অত স্ত প্রয়োজন, 
দে কথাও মধাযুগে সমাজপতির! বুঝ্‌ভে চান নাই, কারণে অকারণে সামা 
ব্চতি - -হ্তে বা কিছযাতির অপবাদ হেতু তীর] নারীকে সমাজ করে বিধর্মী 


মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা ৩৮১ 


আশ্রয় নিতে বাধা করেছেন। কিন্তু মহাভারতের থিলপর্ব হরিবংশেই আছে 
যে অকাম।! নারী ধষিতা হলেও ত্যাজ্যা বা দৃষ্ঠা হয় না--“ভানোঃ গ্রতা শিখা 
বহেরষেদীহোত্রে তথাহতিঃ। পরামুষটাপ্যসংসঙ্কা নোপছ্স্তস্তি যোৌধিত:»১ দেকধ! 
অন্ত ধর্মশান্ত্েতে আছে কিন্ত লমাঁজপতিগণ তা গ্রাহথ করেন নাই। শত্রুর 
আক্রমণের মুখে স্ত্রী কন্য। ফেলে পলায়নের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে অনেক দেখ! গেছে, 
যদিও তা কাপুরু্তার চূভান্ত। “আত্মান, সতঙং রক্ষে«্ দারৈরপি ধনৈরপি* 
এই প্রবচন কে বচন! করেছিল তা এখন অজ্ঞাত, কিন্তু ্লৌক রচনা করলেই তা 
ধর্ম বলে গ্রাহ হতে পারে না। স্ত্রীযে সর্বদা _রক্ষণীয়, সেকথ! মহাভারতে ও 
'হরিবংশে আছে--.“শাশ্বতোহ্যং ধর্মপথং সন্তিরাঁচবিতঃ সদা। যদ্ভার্ধাং পরির্ক্ত্তি | 
ভর্তারোহল্পবল! অপি ?”২ অর্থাৎ পতি দুর্বল হ'লেও স্ত্রীকে প্রাণপণে রক্ষা করবে 
তাই চিরকালের ধর্ম। পকজ্বরক্ষণং কাঁধ সর্বোপাযৈঃ সদা বুধৈঃ ৷ কলত্র ধর্ষণং 
লোকে মরণাঁদতিরিচাতে 1”৩ অর্থাৎ যেভাবে পার! বায়, স্ত্রীকে বক্ষ! করতে হবে, 
স্রীর ধর্ষণ পতির পক্ষে মরণ হতেও অধিক ক্লেশদীয়ক | সেই যুগে সত্ীবক্ষায় আর্যগণ 
সর্বদা অবহিত ছিলেন। 

জাতিভেদের বিষমত1, তথাকথিত নিম়বর্ণের উপর উচ্চ্ণের অত্যাচার, 
মহাভারত যুগে বিশেষ ছি না মনে হয়। কৃষ্ণ অরণাচারী আদিবাসী কণ্ছা 
জাম্ববতী রোহিণীকে বিবাহ করে তাঁকে আর্য কুলোন্তবা স্ত্রীগণের লমান সন্মান 
দিয়েছিলেন, তার পুত্র সা রুলিণীর পু প্রদায়ের প্রায় সমপর্ধায়ের অতিরথ ছিল। 
ভীমও নরমাংদভৌজী অবণ্যচানী জাতির কন্তা হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন, 
ও পাগুবগণ রাঁজ্যলাভ করলে তাকে বাঁজ অন্তঃগুরে স্থান দিয়েছিলেন, সেকথা! 
উৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব হতে পাই। নিষাদ বাজ একলব্য ঘুধিষ্িরের বাজন্ুয় যজ্ঞ 
নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, নিষাদ বলে অপাংকের ছিলেন না । এই উদার মনোভাৰ 
ব্রাহ্মণ ধর্মশাত্্কারদের বিধ!ন মতে ত্রমে পরিবপ্তিত ছয়। ফলে সমাজের ক্ষতি 
হয়েছে, আর্ধনমাঁজ যাদের দূরে ঠেলেছে, তাঁর ধর্মাপ্তর গ্রহণ করে আর্ধনমাজকে 
শত্রভাৰে আক্রমণ করে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। 


সমাঁছের এই সব ছিদ্রের দিকে হিন্দুসমাজের নবজীগরণের পরে অনেক মনীবীর 
দৃষ্টি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দু 


১। হব্িবংশ ৩1৫৩৯ হ। বদপর্ব, ১২৬৮ ৩ বিধুপর্ব, ৯৬৬৪ 


৩৮২ মহাভারতের মূল কাঁহন। ও বাঁবধ প্রসঙ্গ 


সমাজের কৌধায় কোন ছিদ্র কোন পাপ আছে £ অতি নির্মমভাবে তাকে আত্র্থ 
করা চাই। এই উদ্দেশ্ত মনে নিয়ে আগ হিন্দু সমাজকে আহ্বান করে বল্তে 
শ্হবে--পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি আমরা--বাইিরের আঘাতের জন্ত 
নয়, আমাদের ভিতরে পাপের জন্য । এসো, দেই পাপ চুর কনতে নকলে 
“মিলি” 
মহাভারতে কচ অর্জুনকে যে তির্দেশ্ দিক্েছিলেন' তাই প্রায় সর্বত্র কর্তবা বা 
বর্ম নির্ণযের মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করা যায় 
প্ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহ ধর্মে ধারয়তে প্রাঃ । 
যতস্যাদ্ধারণ সংযুক্তং প ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ কর্ণপর্ব ৬৯1৫৮ 
অর্থাৎ সমাজকে, গ্র্া নাধারণকে ধারণ করে রাখে য। তাই ধর্ম, কিসে প্রশার, 
-সমাজের সম্বদ্ধি, কলা হয়, তাই বিচার করে সেটিই ধর্ম, তাই স্থির করতে হবে। 
কৃষ্ণ কথিত এই মানদণ্ড ব্যবহার- করে যদি আমরা ধর্ম ও কর্তব্য নির্ণন্ন করি, 
তাহলেই আমাদের সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আস্বে। মহাভারতের কথা অম্বত 
ন্সমান, বলেছেন কৰি কাশীরাম দান £ মহাভারতের এই একটি নির্দেশ দমগ্রভাবে 
অন্তপরণ করতে পারলে আমর] অমৃতত্ব লাভ ববব। 
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